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ভূমিকা 


ংলা ভাষায় শিল্প ও সাহিতা প্রসঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিভ্দি নিয়ে আলোচনা খুব 
বেশি নেই মার্কদ-এজেলপ এবং অন্যান্য প্রমুখ মার্কসবাদীদের মূল রচনাবলীর অস্থবাদ 
তো! নেই বললেই চলে। বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয়োক্ অভাবটি পূরণ না হলে, প্রথমোক্ত 
আলোচনাও ব্যাপক ভাবে চালু হতে পারে না। অথচ শিল্প ও সাহিতোোর বিকাশ, 
পথ-নির্দেশ ও মূল্যায়নের জন্য এই আলোচনা প্রয়োজন। আর তারই জন্য আবার 
প্রয়োজন সংশ্রিষ্ট মার্কপীয় লেখা সদৃহের একটি বাংলা সংকলন। 
একদা চল্লিশের দশকে, ৪৬ নং ধর্মতল! স্ট্রাটে (অধুনা, লেনিন সরণী ) “ক্যাসি- 
বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ" (পরবর্তী কালে “প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' )-এর 
কাধালয়ে এই ধরনের সাপ্তাহিক আলোচনার নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল» ঘাতে অংশগ্রহণ 
করতেন সাহিত্য ও শির জগতের অনেক প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী । এবং তার কসলও ফলে- 
ছিল বিপুল-_যেমন পরিমাণে, তেমনি গুণমানে। তখন মার্কস-এক্ষেলস এবং অন্যান্য 
প্রমুখ মার্কদবাদীদের মূল রচনার অভাব বহুল ভাবে পূরণ হতে ডঃ ভূপেন দত্ত, অধ্যাপক 
সরোজ আচার্ধ, অধ্যাপক নীরেন রায়, অধ্যাপক অমরেন্র প্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক হীরেন 
মুখাজী, গবেষক গোপাল হালদার, সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মহামূল্য ভাষণ ও আলোচনার কল্যাণে। মনে পড়ে এমনই একটি 
সভায় একদিন আকস্মিক ভাবে আবির্ভাব ও অংশগ্রহণ ঘটেছিল মহাপপ্ডিত রাহুল 
সংক্ুত্যায়নের । 
আজ এই সর্বজনমানিত দিকপাল মণীষীদের বড় অভাব, এবং তাই বড় অভাব 
বিদগ্ধ আলোচনা-সভারও। জিজ্ঞান্থ আছেন অনেক কিন্তু নেই তাদের জিজ্ঞাসা 
মেটাবার স্থপ্রতুল ব্যবস্থা আর তাই তীদের নির্ভর করতে হয় প্রায় একান্ত ভাবেই নিজ 
নিজ উদ্তমের উপরে । মূলত এদের হাতে তুলে দেবার জন্যই মা্কস-এন্দেলল এবং 
মার্কসবাদী চিন্তাবিদ্দের মূল রচনাবলী থেকে এই সংকলন ও অন্থবাদ। আশা আছে, 
এ'দেরই উৎসাহ ও উদ্যোগে আবার শুরু হবে শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে মার্কসীয় দৃষ্টিভ্ির 
ব্যাপক অন্থশীলন ও আলোচনা__স্জনের সমারোহে ঘটবে যার সমৃদ্ধ ও সমুজ্জল ফলস্থতি। 
এই সংকলন-গ্রন্থটির কেবল বিষয়-স্থচীর উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেই পাঠকের 
নজরে পড়বে লেখার মংখ্যা-বিচাবে পচিশটি অধ্যায় বিভক্ত হলেও লেখকের সংজ্ঞা- 
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বিচারে এটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে (এক ও ছুই অধ্যায়) সংকলিত 
হয়েছে মার্কস এবং লেনিনের কাছের লোকদের লেখা স্মৃতিচারণ! থেকে কিছু কিছু অংশ 
_ মার্কসবাদের এই মূল প্রণেতার এবং সেই সঙ্গে তার এই প্রধান প্রবক্তার ব্যক্তিজীবনে 
শিল্প ও সাহিতোর প্রতি অন্থরাগ প্রসঙ্গে । মা্কসবাদীরা যে কেবল তত্গগত নীরস 
ব্যাপারেই আগ্রহী নন, শিল্প ও সাহিত্য রসেও সমান রসিক এই ছুটি অধ্যায়েই তার 
প্রমাণ মিলবে। দ্বিতীয় ভাগে (তিন থেকে সাত অধ্যায়ে ) সংকলিত হয়েছে মার্কস- 
বাদের মূল তত্বকারদয়ের রচনাবলী থেকে নিবাচিত শিল্প ও সাহিত্যবিষয়কবিবিধ অংশ» 
যা থেকে পাওয়া যাবে শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষদ্ব ও দিক সম্পর্কে মাকসবাদীদের 
সামগ্রিক অবস্থান। তৃতীয় ভাগে (আট থেকে উনিশ অধ্যায়ে ) অন্তভূক্ত হয়েছে 
শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে অগ্রণী মার্কসবাদী ব্যাখ্যাকারদের__( প্লেখানভ, লেনিন, স্তালিন, 
ত্রতস্থি, মাও প্রমুখের )-বিবিধ নিবন্ধ; ঘা থেকে আমরা জানতে পারি আলোচ্য বিষয়টির 
বিবিধ দিক সম্পর্কে মারকসবাদের আলোকে বিশদ বাধ্য ও বিচার । সর্বশেষে, চতুর্থ 
ভাগে (কুড়ি থেকে পচিশ অধ্যায়ে ৷ সংঘৌজিত হয়েছে কয়েকজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী 
শিল্পী-সাহিত্যিকের__গকি, লু শুন, ত্রেখটু এবং র্যাল্ক, কক্স-এর কয়েকটি নির্বাচিত 
বূচনা, সেগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি মার্লবাদকে তারা কে কিভাবে গ্রহণ 
করেছেন। 

দ্বিতীয় ভাগ সম্পর্কে আরও উল্লেখ ষে, একমাত্র কিছু চিঠিপত্র ছাড়া আর কোথাও 
মার্কল বা এক্গেলস শিল্প বা সাহিত্যকে মৃখা উপজীব্য করে কোনও গ্রন্থ বা এমনকি 
কোনও নিবন্ধও বচন! করেননি । ইচ্ছা ছিল হাতের কাল কমে গেলেই এ ব্যাপারে 
আত্মনিয়োগ করবেন | কিন্তু হাতের কাজও কমেনি, ইচ্ছাও পূর্ণ হয়নি। অতএব, 
সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন শিরোনাম ও উপশিরোনামের অধীনে যে-অনুচ্ছেদগুলি 
স্গিবেশ করা হয়েছে, সেগুলির বেশির ভাগই সংকলন করতে হয়েছে তাদের ভিন্নতর 
বিষয়-সংক্রান্ত রচনাবলী থেকে, বাকিট। তাদের চিঠিপত্র থেকে । এবং তার পরে সে- 
গুলিকে বিভক্ত ও বিত্যন্ত করা হয়েছে বিষয়বস্ত অনুযায়ী । 


তৃতীয় ভাগে, ষে-তাগে মার্কসবাদের অগ্রণী ব্যাখ্যাকারদের লেখা সন্গিবিষ্ট করা 
হয়েছে ; তাতে ত্রতস্থি-র লেখাকে অন্তর্ভুক্ত করায় আমার এক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন, এটা 
করা কি ঠিক হলো? এই একই প্রশ্ন আমার কিছু পাঠকও তুলতে পারেন। তাই এ 
প্রসঙ্গে আমার ঘ| বক্তবা, ত! আগেভাগেই এখানে সবিনয়ে বলে রাখতে চাই। ত্রতক্ষির 
রাজনৈতিক অবস্থান দারুণ ভাবে বিতকিত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি 
কোন কোন ক্ষেত্রে তা মার্কসবাদ থেকে ব্চ্যিত বলেও আমি মনে করি। কিন্তু শিল্প- 


[11] 
সাহিত্যের তবগত ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভদ্দি নিয়ে মার্কসবাদী মহল থেকে কখনও কোনও 
বিরতি বা বিচ্যুতির অভিযোগ উঠেছে বলে আমার জানা নেই । বিশেষ করে কর্শা- 
লিজম” সম্পর্কে বে নিবন্ধটি এখানে সংকলিত হয়েছে, সেটি ঘে সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টি- 
ভঙ্গির একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত, তাতে অন্তত আমার কোনও সন্দেহ নেই। উল্লিখিত 
বন্ধুটিরও নেই। তাই এই অন্ততূক্তি। 


পাঠকদের কাছে আরও একটি নিবেদন । এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে এমন অনেক 
লেখকের নাম পাবেন ধারা সম্ভবত অপরিচিত এবং এমন অনেক লেখার উল্লেখ পাবেন 
যেগুলি সম্ভবত অপঠিত। সেক্ষেত্রে সে অংশগুলি না পড়ে, ডিডিঘে গেলে কিন্তু তুল 
করা হবে, কেননা আলোচিত বিষয়বস্তগুলি আমাদের শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ 
প্রাস্দিক ও প্রয়োজনীয়, অতএব অবশ্যই পঠনীয় ও চিন্তনীয়। আপাত-অপর্রিচয়ের 
বেড়া পেরোলেই পাওয়া! যাবে গঁংস্থকোর পুরস্কার । 

চি ১ রি 

এই গ্রন্থ সংকলনের কাজে সব সময়ই আমার চেষ্টা রয়েছে যাতে করে এটি শিল্প ও 
সাহিত্যের বিবিধ বিষয় ও দিক সম্পর্কে মার্কপীয় দৃষ্টিভদ্দির একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য 
পরিচায়ক হয়ে ওঠে, যাতে করে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জিজ্ঞান্থ পাঠক তার বিবিধ প্রশ্নের 
সন্তোষজনক উত্তর এই নাকিক্ষুদ্র বইখানার ছুটি মলাটের মধ্যেই পেতে পারেন। 
আমার এই চেষ্টা কতদূর সকল হয়েছে তা কেবল পাঠকবৃন্দই বিচার করতে পারবেন। 
সেই বিচারের অপেক্ষায় রইলাম । 


সংকলনে কোন্‌ অংশ বা নিবন্ধ কোথা থেকে নংকলিত হয়েছে, তা৷ প্রত্যেকটি অংশ 
বা নিবন্ধের শেষে পাদটাকায় উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব উত্সগ্রন্থের প্রস্ততকারক 
ও প্রকাশকদের সকলের কাছেই আমি খণ স্বীকার করছি । এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য ইন্টারন্যাশনাল পাব্রিশার্ন। ধাদের 41.166186016 0100 4১7 : হাস 2100 
চ:0551-এর ভারতীয় সংস্করণটি (১৯৫৬) মার্কস এবং এন্দেলস-এব রচনা সংকলনে কাজ 
করেছে আমার প্রধান নির্ভর হিসাবে । আরও একটি গ্রন্থ বিশেষ শ্বীকৃতির দাবি রাখে, 
সেটি হলো ডেভিড ক্রেইগ-এর সম্পাদিত 'পে্গুইন বুকপ' কর্তৃক প্রকাশিত “%811565 
00116909006 3 4 £১00101055" মম্পাদক ও প্রকাশক উভয়কেই আমার 
ধন্যবাদ । 


আমার এই ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি ধাদের সক্রিয় সাহায্যে এই সংকলন- 
কার্যট সম্ভব হলো৷ তাদের কথ। উল্লেথ না করি। এদের মধ্যে আছেন আমার অগ্রজ- 


[৮111] 
প্রতিম অধ্যাপক প্রভাম দিংহ, অন্ুজপ্রতিম অধ্যাপক রবীন্দ গুপ্ত, অন্থজ অধ্যাপক শঙ্কর 
দাশগুপ্ত এবং আমার সব কাজের অংশীদার আমার স্ত্রী স্বস্তি দাশগুপ্ত । আমার এই 


সংকলন-কর্মটির প্রকাশনায় তরুণ বন্ধু আখতার হোসেন যে-ভূমিক। গ্রহণ করেছেন, তা! 
বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এদের সকলের সঙ্গে আমার ঘ। সম্পর্ক, তাতে এদের 


প্রতি আহ্্ঠানিক রতজ্ঞতা-জ্ঞাপন হবে বাহুলামাত্র। 
ইতি 
১.৩, ৯০ বিনীত 
গল্ফ, গ্রীন; ফেজ-২ গীযুষ দাশগুপ্ত 


কলকাতা-৭০০৪৫ 


বিশ্নয়-স্ুী 


ভূমিকা 


| এক] 


[ ছই ] 


[তিন] 


কাছের মানুষদের চোখে মার্কস 

(ক) পল লাফার্গ £ মার্কস-এর সাহিত্য-প্রীতি 

(খ) উইলিয়ম লাইবনেক্ট £ মার্কস-এর সঙ্গে পথ চলা 

(গ) ফ্রান্ত্স মেহ.রিং ঃ ০:০1 

(ঘ) “ম্বীকারোক্তি” 

কাছের মানুষদের চোখে লেনিন 

(ক) দিমিত্রি উলিয়ানভ : লেনিন-এর সঙ্গীত-প্রীতি 

(খ) নাদেজদা! ক্রুপস্কায়! ঃ ইলিচ-এর প্রিয় সাহিত্য 

(গ) ম্যাক্সিম গোক্কি £ ভি. আই. লেনিন 

(ঘ) আনাতোলি লুনাচাস্কি লেনিন এবং শিল্পকলা 
ঘার্কস এবৎ এলে 

শিল্পকলার উন্মেষ ও বিকাশ 

(ক) বৈষয়িক জীবন এবং বৌদ্ধিক জীবন 

(খ) সামাজিক অস্তিত্ব এবং চেতন। ও চিন্তা 

(গ) অর্থনৈতিক অবস্থাবলী ও তার তাৎপর্য 

(ঘ) কয়েকটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন £ 
(১) অন্যান্য প্রাণীর স্থষ্টি এবং মানুষের স্থা্ট 
(২) শিল্পকলার বিকাশে শ্রমের ভূমিকা 
(৩) সৌন্দ্যবোধের বিকাশ 


(৪) নিসিক বিকাশ টিক ভিন ইল 


(৫) জার্মান সাহিত্যের হ্বর্ণযুগ 
“হেলেনিজম” থেকে “রিনায়স্থান্স? 
(ক) দাস ব্যবস্থা এবং সে কালের সংস্কৃতি 
(খ) গ্রীক শিল্পে সাজের প্রতিফলন 
গে) পঁরনায়ন্তান্স' বা নবজাগৃতি 


বব 


২৮ ০:0৮ *৮৮ 


হি] 


[পাচ ] ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্পকল। 
(ক) বৈষয়িক এবং মানসিক শ্রমের বিভাজন 
(খ) বুর্জোয়। যুগ এবং বিশ্বসাহিত্যের স্চন 


[ছয়] সাহিত্যে বাস্তবতা 
(ক) উপন্যাসে বাস্তবতা 
(খ) সাহিত্যে উদ্দেশ্টপরত। ও ব্যক্তি-চবিত্র 
(গ) এঁতিহামিক ঘটনার বাস্তববাদী চিত্রায়ণ 


(৯) লেখক এবং তার শ্রৌ 
(ছ) লেখক এবং তার জীবন 


[১সাত] বিভিন্ন কবি ও লেখক : বিভিন্ন মত ও মন্তব্য 


৭০৭৫ 


(ক) দাত্তে, (খ) দিদেরো১ (গ) গ্যেটে (ঘ) হাইন, ($) বেস্থাম 


(চ) টমাস হুড, (ছ) শেলি, বায়রন 


জি. প্রেখ্ানভ 


[আট] রচনা শৈলীর সামাজিক ভিত্তি প্রসঙ্গে 
[নয়] “শিল্পের জন্যই শিল্প” 


ভি. আই. লেনিন 


[দশ] স্বপ্নও বাস্তব 

[এগারো] প্রসঙ্গ পার্টি-সাহিত্য 

[বারো] বিপ্বোত্তর সমস্তা। ঃ ক্লারা জেটকিনের সঙ্গে 
কথপোকথন 

[ তেরো] রুশ বিপ্লবের দর্পণ হিসাবে তলস্তয় 

[চোদ্দ] মহান শিল্পী লিও তল্তয় 

[ পনেরে। ] তলস্তয় এবং আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন 

[ ষোলো ] লিও তলম্তয় এবং তার যুগ 


[2] 
জে. ভি. স্তালিন 


[ সতেরো ] ভাষাতত্বে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে রর ৪৮ 
মাও জে-দ্বং 
[আঠারো ] শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে রর ১ 
লিয় ত্রতক্কি 
[উনিশ] কবিতার আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠী এবং মার্কসবাদ **. এ 
ব্রেটোলেট ভ্রেগ্র,ট, 
| কুড়ি: মনোরঞ্জনের জন্য থিয়েটার না শিক্ষাদানের জন্য 
| থিয়েটার 2 ১৯১ 
[একুশ] জনপ্রিয় এবং বাস্তববাদী দি 
জু খুন 
[বাইশ] আমাদের নোতুন সাহিত্য প্রসঙ্গে কিছু ভাবনা """ ২৪ 
র্যাল.ক্রু ফলস 
[তেইশ] মার্কসবাদ ও সাহিত্য র্‌ নর 
[চবিবশ ] সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা 255৮ ২১8 
ষ্যান্সিম গা্রি 


[পঁচিশ] জাহিত্যের উপাদান 


ভুল সংশোপ্রন - 
পৃঃ ৭2 শ্বীকারোকি”র দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে পড়তে হবে “সবলতা' 
( “মরলতা' নয় )। র 

পৃঃ ৮-৯£ ৮ পৃষ্টার শেষের তিন লাইনে এবং ন পৃষ্ঠার শুরুর এক লাইনে 
কেবল প্রথম “ভলোদায়।' ছাড়! বাকি ছুটি ক্ষেত্রে "ভলোদায়া-র 
পরিবর্তে পড়তে হবে “ওলায়া'। 

পৃঃ ৩৩ 8. শেষ লাইনে পড়তে হবে 'অভিজ্ঞাবাদীরা;। 

পৃঃ৮৮$ শেষ লাইনের আগের লাইনে পড়তে হবে 'বাস্থটো” জনজাতি । 

পৃঃ ৯৭8 পঞ্চম লাইনে ১৮৫২ (১৯৫২ নয়)। 

পৃঃ ২০১, নবম লাইনে বসত জনের বদলে পড়তে হবে “বহু জনের" । 


উৎস-নির্শ 


কয়েকটি নিবন্ধের শেষে পাদটাকা হিসাবে উল্লেখ্য উৎস-নির্দেশ তুলক্রমে বাদ পড়ে 
গিয়েছে, যথা ₹ 

পৃঃ ১৭৬, কবিতার “'আঙ্জিকবাদী” গোষ্ঠী ঃ লিয়' ভ্রতস্থি । 

10167261076 2720 132/018/10) 4১100) 4১050 07655, 1960. 


পৃঃ ১৯১, মনোরঞ্জনের জন্--থিয়েটার £ বি. ব্রেখ্ট। 
পৃঃ ১৯৯, জনপ্রিয় এবং বাস্তববাদী ঃ বি. ব্রেখ্ট। 


13760710711, 6৫. 10100 ৬৬111566. 1964 


পৃঃ ২০৬, আমাদের নোতুন সাহিত্য......ভাবন। 2 লু শুন। 
5910154 71/07155 0174 77581 111, 736111775, 1959. 


[এক] 


কাছের মানুষদের চোখে মার্কস 


[ক]  ঘার্কস-এন সাহিত্য প্রীতি 
_পল লাফার্গ 

হাইন এবং গ্যেটে ছিল তীর মুখস্ত; কথাবার্তায় প্রায়ই তাদের থেকে উদ্ধৃতি 
দ্রিতেন। তাবৎ ইউরোপীয় ভাব! থেকে কবিদের বেছে নিয়ে, তিনি নিরন্তর তাদের 
কবিতা পড়তেন | বছরের পর বছর তিনি ঈস্কাইলাস পড়তেন, তাও আবার মূল গ্রীক 
ভাষায় । ঈঞ্কাইলাস এবং শেক্সপিয়ারকে তিনি গণ্য করতেন বিশ্বের ছুজন মহত্তম 
নাটা-প্রতিভা বলে। শেক্সপিয়ার নিয়ে পড়াশোনার তার কোনও শেষ ছিল না; 
তীর প্রতি তীর শ্রদ্ধা ছিল সীমাহীন ; এমনকি তার সবচেয়ে তুচ্ছ চরিত্রগুলিও ছিল 
তার পরিচিত। বাস্তবিক পক্ষে মার্দস-এর পরিবারে এক ধরনের শেক্সপিয়ার পৃভা 
(91815550696 ০৫16) চালু ছিল এবং শেক্সপিয়ার-এর বেশির ভাগট। তার তিন 
কন্তারও কণঠস্থ ছিল। ১৮৪প সালের অল্পকাল পরে যখন মার্কস তার ইংরেজির জ্ঞানকে 
নিখু'ত করে তুলতে চাইলেন (যা তিনি আগে থেকেই ভালো ভাবে পড়তে পারতেন ), 
তখন তিনি শেক্সপিয়ার-এর সমস্ত বৈশিষ্ট্যস্থচক কথাগুলি খুঁজে বার করেন এবং 
সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেন; যেমন তিনি করেছিলেন উইলিয়াম কবেট-এর কিছু 
বিতর্কমূলক লেখার বেলায়; করেট এর প্রতিও তার ছিল প্রভৃত শ্রদ্ধা। দান্তে এবং 
বার্নস ছিলেন তীর প্রিয় কবিদের মধ্যে ছুজন, এবং তীর মেয়েদের মুখে বার্ননএর ব্ন্গ- 
কবিতাগুলির আবৃত্তি কিংবা প্রেমগীতিগুলির গান শোনা ছিল তার কাছে সব সময়েই 
আনন্দদায়ক । 

কুভিয়ার, একজন অক্লান্ত কর্মী এবং বিজ্ঞানের দিকপাল প্যারিস মিউজিয়ম-এর 
ডিরেক্টর থাকাকালে তীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্ত পেয়েছিলেন বেশ কয়েকখানা কর্ম- 
কক্ষ (০০509072)| এই কক্ষগুলির প্রত্যেকটিই ছিল একটি বিশেষ শাখায় 
অন্ুশীলনের জন্য নির্দিষ্ট এবং এই কারণে সঙ্িত ছিল বইপত্র, যন্ত্রপাতি, শারীর- 
বৃত্তীয় উপকরণ ইত্যাদি দিয়ে । যখন বিশেষ কোনও কাজ করতে করতে কুভিয়ার 
আন্তিবোধ করতেন, তখন তিনি পাঁশের কক্ষটিতে চলে যেতেন, কেননা তিনি দেখে- 
ছিলেন যে মানসিক কাজের পরিবর্তন ঘটালে ঘেট। বিশ্রামের প্রয়োজন মেটায়। 
কুভিয়ারএর মত মার্কস-ও ছিলেন অক্লান্ত কর্মী, কিন্ত তার মত তার একাধিক ঘরের 
সংস্থান ছিল না । তীর বিশ্রাম ছিল তার ঘরটির একদিক থেকে অন্য দিক অবধি 
বারংবার হাঁটাহাঁটি করা, যার ফলে একদিকে দরজা আর অন্য দিকে জানালার মধ্যে 
মেঝের কার্পেট একটা লাইন বরাবর এমনভাবে জীর্ণ হয়ে স্থতে। বেরিয়ে গিয়েছিল যেন 
মাঠের মধ্যে দিয়ে একট পিছল পথ। কখনও কখনও তিনি একট! সোফায় শুয়ে 
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পড়ে তুলে নিতেন কোনও উপন্যাস) প্রায়ই তিনি হাতের কাছে রাখতেন ছু-তিনখানা 
উপন্যাপ এবং একই সঙ্গে সেগুলি পড়ে ফেলতেন পালাক্রমে_ কেননা, ভারুইনের মত 
তিনিও ছিলেন উপন্যাসের এক মস্ত বড় পাঠক, এবং বিশেষ ভাবে অন্ুরক্ত ছিলেন 
কিল্ডিং-এর টিম্‌ জোন্স-এর | আধুনিক উপন্টাসিকদের মধ্যে ধারা তাকে সবচেয়ে বেশি 
তি দিতেন, তারা হলেন পন ডি কক, চার্লস লেভার, জোষ্ঠ ডূমা এবং স্তর ওয়াল্টার 
স্কট ধার “ওনড মর্যালিটি' উপন্ভাসখানাকে তিনি বিবেচনা করতেন একটি অসাধারণ 
শিল্পকৃতি বলে। তীর কাছে “রোম্যান্স-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রষট হলেন সের্ভান্টিস এবং 
বালজাক। তার মতে “ডন কুইক্সোট” হচ্ছে শৌর্ধবৃত্তির (০1৮81.5-ব ) অবক্ষয়ের 
মহাকাবা, নতুন উদীয়মান বুর্জোয়া জগতে ঘার মূল্যবোধগুলি পরিণত হবে কতকগুলি 
অসস্ভব ও অর্বাচীন ব্যাপারে। বাঁলজাক-এর প্রতি তীর শ্রদ্ধা ছিল এত গভীর যে 
তার পরিকল্পন! ছিল অর্থনৈতিক অনুশীলন শেষ করেই তিনি হাত দেবেন [.৪. (507706016 
[110810৩-এর একটি মমালোচনা রচনায় । মাকস বাঁলজীককে দেখতেন কেবল তীর 
সমকালের সমাজ-জীবনের একজন এঁতিহাসিক হিসাবেই নয়, সেই সঙ্গে এমন সব চরিত্র- 
রূপের ভবিস্ারষ্টা্রষ্টা হিসাবে যেগ্তলি তখনও লুই কিলিগ্লির রাজত্বকালেও ছিল 
কেধল শ্রণাবস্থায়, এবং পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল কেবল তৃতীয় নেপোলিম্পন-এর 
আমলে, ঝালজাক-এর মৃত্যুর পরে। 
মার্ষল প্রধান প্রধান সব কটি ইউরোপীয় ভাষা পড়তে পারতেন এবং তিনটিতে 
(জার্মান, করাসী ও ইংরেভী ) এমন ভঙ্গিতে লিখতে পারতেন যে, ধারাই এই তিনটি 
ভাবার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তারাই প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতেন তার একট প্রিয় 
উক্তি ছিল £ “জীবন-ুদ্ধে বিদেশী ভাষা একটা হাতিয়ার” ভাষা আয়ত্তের ব্যাপারে 
তার প্রাতিভা ছিল অসাধারণ এবং এটা তীর মেয়েরা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকাঁর সুত্রে । 
বপন তার বয়স পধণশ পার হতে যাচ্ছে, তখন তিনি রুশ ভাঁষা শিখতে শুরু করলেন । 
যদিও যেসব মৃত ও জীবিত ভাষা তিনি জানতেন, রুশ ভাষার সঙ্গে সেগুলির কোনও 
ঘণিষ্ট বুৎপত্তিগত সম্পর্ক ছিল না, তিনি ছ'মাসের মধ্যে এমন উন্নতি করলেন ঘে, যেসব 
রুশ কবি ও লেখকদের তিনি বিশেষ সমাদর করতেন যেমন পুশকিন, গোগোল এবং 
শেড়িন তাদের লেখা মূল রুশ ভাষায় উপভোগ করতে সক্ষম হুলেন। রুশ ভাষা 
শেখার তার কারণ ছিল এই যে, তিনি এমন কতকগুলি তদন্ত-রিপোর্ট পড়তে সক্ষম 
হবেন, যেগুলি দরকার চেপে রেখেছিল, কেননা সেগুলি থেকে যেসব তথ্য প্রকাশ পেত, 
তা হতে নিদারুণ ভয়াবহ । কয়েকজন অন্ুক্ত বন্ধু মার্কস-এর জন্য কোনও রকমে 
রিপোটগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন) মার্কস-ই ছিলেন পশ্চিম ইউরোপের একমাত্র অর্থ- 
নাতিবিদ ঘিনি সেগুলির তাত্পধ অবধারণ করতে পেরেছিলেন । 
কবিতা ও উপন্যাম পাঠ ছাড়াও মার্কদ্এর মানসিক বিশ্রামের আরও একটি, এবং 
বিশেষ রকমের আশ্চর্ঘ বকমের একটি, আশ্রয় ছিল__গণিত, ঘা৷ ছিল তার খুবই প্রিয় । 
বীজগণিত তাকে দিত এমনকি নৈতিক সান্বনাও; বঞ্ধা-বিক্ষুক্ধ জীবনের সবচেয়ে 
বেদনার্ত মুছর্তগুলিতে তিনি তার মধ্যে শরণ নিতেন ।+..** 


কাছের মান্ষদের চোখে মার্কস ৩ 


একজন দীপ্যমান চিন্তাবিদের পক্ষে যে ছুটি গুণ ছিল অপরিহার্ধ, মার্কস-এর মধো সে 
ছুটিরই মিলন ঘটেছিল। একটি বিষয়কে তার বিবিধ উপাদানে বিগ্েষণ করার ক্ষমতাক্ষ 
তিনি ছিলেন অতুলনীয়; বিষরটিকে তার সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত এবং তার বিকাশের 
বিভিন্ন রূপে পুননিমাণের এবং সেই সঙ্গে তাতে অভ্যন্তরীণ ষোগাযোগ গুলি 
উদ্ঘাটনের কলাকৌশলে তিনি ছিলেন একজন দিকপাল ।-"*-* 

. ... যখন সন্তানেরা ছিল খুবই ছোট, তখন তিনি তাদের চলার পথের মাইল- 
গুলিকে সংক্ষিপ্ত করে দিতেন গল্পের পর গল্প বলে অপরূপ সব পরীর গল্প, যেগুলি তিনি 
তাদের সঙ্গে হাটতে হাটতেই বানিয়ে বানিয়ে বলতেন পথের দৈধ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, 
ফলে শ্রোতারা ভুলে যেত তাদের পথ-চলার ক্লান্তি । মার্কস ছিলেন অনব্ধস্থসমৃদ্ধ কবি- 
কল্পনার অধিকারী, এবং সাহিত্যে তার প্রথম হাতেখড়ি হয়েছিল কবিতা রচন। দিয়ে । 
তীর স্ত্রী এই তারুণ্য-দীপ্ত কবিতাগুলিকে রক্ষা করতেন এশ্বর্ষের মত এবং কাউকে দেখতে 
দিতেন না সেগুলিকে । মার্সএর .মাতাপিত চেয়েছিলেন তীদের পুত্র হবেন 
সাহিত্যিক বা বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক | তাদের মতে সমাজতান্ত্বিক আন্দোলনে 
আত্মনিয়োগ করে এবং অর্থনীতির অধ্যগনে নিজেকে ব্যস্ত রেখে তিনি নিজের ক্ষতি 
করেছেন (অর্থনীতি-বিষয়টির তখন জার্মানিতে সামান্যই মর্যাদা ছিল )। 

মার্কস এক সময় তার কন্ঠাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের 
জন্য 38০০1 নি্মে একটি নাটক লিখে দেবেন। দুর্তাগ্যক্রমে এই ইচ্ছা কখনও 
ফলবতী হলো না । এট। দেখতে পাওয়া হতো৷ একটা খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার কী রূপ 
তিনি__ধাকে অভিহিত কর হতো। “শ্রা-বুদ্ধের বার-নায়ক' (45771890 ০£০15১১-৩৪০) 
বলে__দান করতেন এই বিষয়টিকে, যেটি হিল প্রাচান জগতের শ্রেণী-সংগ্রামগুলির 
মধ্যে একটি ভয়ংকর ও গৌরবদীপ্ত ঘটনা ।-*--৯ 


[থ) ঘার্কস-এর সঙ্গে পথ্র চল 
__উইলি়াম লাইবনেক্ট 


রি মার্কএর শৈলীই (36516) হচ্ছে আসলে মার্কস । তাকে সমালোচনা করা 
হয় এই নিয়ে যে, বৃহত্তম সম্ভব বিষয়বস্তকে স্বল্লতম সম্ভব পরিসরে সন্িবিষ্ট করার চেষ্টা 
করতেন, কিন্তু ঠিক এটাই তো মাকস। 

মার্ক অপাধারণ মূল্য দিতেন বিশুদ্ধ ও নিল ভাব প্রকাশের উপরে, এবং এ 
ব্যাপারে তিনি মহত্তম আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন গ্যেটে লেসিংঃ শেক্সপিয়ার, 
দ্ান্তে এবং সেরভ্যার্টিস-কে, ধাদের লেখা তিনি প্রতিদিন পড়তেন। বাচনের বিশুদ্ধতা 
ও নিভূ'লিতার প্রতি তিনি প্রদর্শন করতেন সবচেয়ে বেশি যত্তসাধ্য নিষ্ঠাপরতা। | 
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মার্কম ছিলেন কঠোর বিশ্ুদ্ধতাবাদী-_সঠিক শব্দ-চয়নের জন্য তিনি খোজ করতেন 
দীর্ঘ সময় ধরে ও পরিশ্রম সহকারে | বাড়তি বিদেশী শব্দ তিনি ঘ্বণা করতেন ; অবন্ঠ 
যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানেও তিনি নিজেই অনেক সময় বিদেশী শব্দ ব্যবহার 
করেছেন-_ এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে তীর দীর্ঘ প্রবাসের কথা» বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে। 
কিন্তু মৌল ও অকৃত্রিম জার্মান শব্দ গঠন ও শব্দ-নির্মাণের কী এক অশেষ এশ্বব আমরা 
মার্কস-এর কাছ থেকে পাই, জীবনের ছুই-ততীয়াংশ বিদেশে কাটানো সন্বেও যিনি 
আমাদের জার্মান ভাষাকে সেবা! করে গিয়েছেন বিগুলভাবে, এবং স্বীকৃত হুন জার্মান 
ভাধার সর্বা গ্রগণ্য দিকপাল ও অষ্টাদের অন্যতম হিসাবে। 

হ্াম্পস্টেড হিথ থেকে বাড়িতে কিরে আপার ব্যাপারটা আমাদের কাছে সব সময়েই 
ছিল খুব আনন্দে ভরপুর--অবশ্য ফিরে আসার পরে পিছন দিকে তাকালে মনে ততটা 
আনন্দ হতে না যতটা। হতে! কিরে আপার আগে বাড়ি যাবার প্রত্যাশায় । বিষগ্রতা 
থেকে আমাদের রক্ষা করত আমাদের কষ্টকুত হাসি-তামাপ।__যদিও বিষণ হওয়ার মত 
যথেষ্ট জোরালো কারণ আমাদের ছিল। শরণাথী জীবনের দুঃখ-ছুর্দশা গুলির কোনও অস্তিত্ব 
আমাদের কাছে ছিল না__যর্দি কেউ নালিশ জানাতে শুরু করত, তা হলে তাকে খুব 
জোরালো ভঙ্গিতে তার সামাজিক দায়-দাঠিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হতো । 

বেবরোবার পথে পা চালাবার হুকুম থেকে ফেরার পথে প1 চালাবার হুকুম ছিল 
আলাদা । বাচ্চারা ছোটাছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ত এবং লেঞ্চেন-এর সঙ্গে মিলে গড়ে 
তুলত পিছনের সারি (05215081)_ ঝুড়ি খালি হয়ে যাবার পর থেকে পা৷ ও বোবা 
হালক। হয়ে যাওয়ায় যার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল তাদের দায়িত্ব নেওয়া । সচরাচর 
আমরা কোনও গান ধরতাম__কদাচিৎ সেটা হতো রাজনৈতিক, প্রায়শই হতো কাদার- 
লাগ (ধতৃভূমি ) থেকে নেওয়া কোনও গানঃ যেমন 40 ১08590025, 09 900995- 
07, 00 00001500079 308৮, যেটা ছিল অত্যন্ত প্রিয় । কিংবা বাচ্চারা 
আমাদের গেয়ে শোনাতে বিভিন্ন নিগ্রো। গান, সঙ্গে নাচতও-যদি অবশ্ ক্লান্তি কেটে 
গিয়ে পা৷ দুটো কিছুটা সতেজ হয়ে উঠতো | পথ চলার সময় রাজনীতি নিয়ে এরং সেই 
সঙ্গে শরণার্থী জীবনের দুঃখ কষ্ট নিয়ে কথা বলা ছিল বারণ। আমরা কথা৷ বলতাম 
সাহিতা ও শিল্প নিয়ে, এবং তখন মার্কস স্বযোগ পেতেন তার অসাধারণ স্থৃতিশক্কির 
পরীক্ষা দিতে। তিনি আবৃত্তি করতেন “ডিভাইন কমিভি" (01776 0০7259৮) 
থেকে লম্বা লদ্বা অনুচ্ছেদ, যার গ্রায় গোটাটাই ছিল তার কঠস্থ, এবং সেই সঙ্গে 
শেক্সপিয়ার থেকে বিতর দৃশ্ণ, যে ক্ষেত্রে তীর ভ্ত্রী__শেক্সপিয়ার সম্পর্কে ধার ছিল 
চমৎকার জ্ঞান - তিনিও তাকে সঙ্গ দিতেন ।* 
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[গ] দেশ-বিদেশেল সাহিতা-রসগ্রাহী মার্ক্স 
_ ফ্রান্থস মেহ.রিং 


সাহিত্যের মধ্যে তিনি পেতেন মানসিক বিশ্রাম ও বিনোদন? সারা জীবন-ভর 
সাহিত্য ছিল তার কাছে এক বিরাট দান্বনা। এ ক্ষেত্রে তার জ্ঞান ছিল বহুবিভূত, 
যদিও তা নিয়ে তিনি কখনও গর্ব করতেন না । ভোগ (৬০৪)-এর বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধ 
হচ্ছে ব্যতিক্রম ; নেটি ছাড়া তীর রচনাবলীতে তার এই ব্যাপক সাহিত্য-পাঠের পরিচয় 
খুব সামান্যই মেলে__অবগ্ত তার আলোচ্য বিষয়ের জন্ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রয়োজন এমন 
পাঠের কথা আলাদা। কিন্তু ভোগ সংক্রান্ত বইটিতে তার শৈল্পিক উদ্দেন্য সাধনের 
জন্য ইউবোপের সমস্ত সাহিত্য থেকে তিনি দিয়েছেন অসংখ্য উ্ধৃতি। ঠিক যেমন তার 
নিজের বৈজ্ঞানিক কৃতি প্রতিরপায়িত করে একটা গোট। যুগকে, তেমান তীর নিজের 
প্রিয় সাহিতাকের| হলেন তারাই ধাদের সৃষ্টিসমৃহ প্রতিরপায়িত করেছিল তাদের 
যুগকে_ ঈষ্কাইলান এবং হোমার থেকে দান্তে, শেক্সপিয়ার, সের্ভার্টিস, এবং গোটে 
প্ন্ত। লাকার্গ জানিয়েছেন, মার্কস অন্তত বছরে একবার মূল গ্রীক ভাষায় ঈক্গাইলাস 
পড়তেন । প্রাচীন গ্রীকদের তিনি ছিলেন একজন চির-নিষ্টাবান প্রেমিক ; এবং যে সব 
দ্বণ্য জীবেরা শ্রমিকদের নিবারণ করতেন চিরায়ত জগতের সংস্কৃতিকে সাদরে 
উপলব্ধি করা থেকে, তাদের তিনি অভিসম্পাত জানাতে প্রস্তত ছিলেন মন্দিরের 
পীঠ থেকে । 

জার্মান সাহিত্য সম্পর্কে তীর ছিল পরিপূর্ণ জ্ঞান__মধ্যঘুগের সেই স্থদূর সুচনাকাল 
থেকে । অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখকদের মধ্যে গ্যেটে এবং হাইন ছিলেন তীর সবচেয়ে 
প্রিয় । মনে হয় শিলার-এব কমবেশি ভূলভাঁবে বোঝা “ভাববাদ”-এর জন্য জার্নান 
ফিলিস্তিনের উৎদাহ-উচ্ছ্বাস এই কবিকে মার্কস-এর কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিল তার 
যৌবন-বয়ন থেকেই, এবং এই “ভাববাদ” তীর কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল সাধারণের 
দুখকষ্টকে আডাল করার উন্দেশ্তে নিছক বাগাড়ম্বর ছাড়া আর বেশি কিছু নয় বলে। 
জার্মানিরসঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের পরে তিনি আর নিজেকে বেশি ব্যস্ত করতেন না আধুনিক 
জার্মান সাহিত্য সম্পর্কে এমন কি হেব্দেল (179৮০) এবং শোপেনহাওর়ার 
(30159550150থ)-এর মত লেখকদের কথাও তিনি উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি_যদিও 
তীরা ছিলেন তার মনোবোগ-প্রাপ্তির যোগা ; অন্যদিকে, জার্মীন পুরাকাহিনীর উপরে 
রিচার্ড ওয়াগনার (21508: ড/8870)-এর অনাচার, তার কাছ থেকে পেয়েছে তীব্র 
সমালোচনা । 

করাপী সাহিতা-সেবীদের মধ্যে দিদিরো সম্বন্ধে তিনি পোষণ করতেন উচ্চ ধারণ। 
এবং তীর [০ ০৮৪৪৫৭০ [২9768-কে- শুরু থেকে শেষ অবধি__তিনি গণা করতেন 
একট মহান্‌ কৃতি বলে। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দীপায়নে (9:0115150157960এর) 
সাহিত্যও পেয়েছিল তীর প্রশংসা । এ সম্পর্কে এ্দেলস একদা ঘোষণা! করেছিলেন, 
এই সাহিত্য প্রতিনিধিত্ব করে করণণী বুদ্ধিবৃত্তির সর্বোত্তম কৃতিত্বের_আকার ও অন্তববস্ত, 


৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


উভয় দিক থেকেই ; বিশেষ করে অন্তর্বস্্র দিক থেকে তা হয়েছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ_যদি 
বিবেচনা করা হর তংকালীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিস্থিতি, ষ। কখনও হয়নি তার 
সমকক্ষ । করাদা রোমা্টিক ভাববাদীদের মার্কস সর্ধদাই প্রত্যাখ্যান করেছেন, বিশেষ 
করে 0100052000120-কে ধার মিথ্যা গভীবতাকে, বাইজেন্টাইন অতিশয়োক্তি- 
গুলিকে, শল্তা আবেগ প্রাণতাকে_এক কথায়, তীর অসততার তুলনাহীন পীচ- 
নিশেলিকে, মার্কল সর্বদাই অপছন্দ করতেন । অন্য দ্রিকে বালজ্যাক-এর “কমেডি 
হিউমেইণ' (০9796৫5 চু ও0819 ) তাকে উদ্দীপনায় ভরপুর কবে তুলতো। শিল্পের 
দর্পণে একটা সমগ্র যুগকে ধারণ করার জন্য ৷ বস্্ত পক্ষে, তাঁর অভিপ্রায় ছিল, তীর 
নিজের মহান্‌ কৃতিটিকে সমীপ্ত করার পরে বালজাক-এর উপরে-একটি গ্রন্থ রচনা করা, 
কিন্ত আরও অনেক পরিকল্পনার মত এটিও রয়ে গেল অপূর্ণ । 

লগ্ুনে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করার পরে ইংরেজি সাহিত্য গ্রহণ করল প্রথম 
স্থান, এবং সেখানে আধিপত্য পেল শেক্সপিয়ার-এর বিশাল মূত্তি; বস্তৃত পক্ষে গোটা 
পরিবারই শুরু করলো যাকে কার্ধত বলা যায় এক ধরনের শেক্সপিয়ার-পুজ। (০এ৮)। 
দুর্ভাগা এই যে মার্কস কখনও কোনও সময়েই,সমকালের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিব প্রতি 
শেক্সপিয়ার-এর কী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, ত! নিয়ে আলোচন' করেন নি । বায়রন এবং শেলির 
কথা৷ উল্লেখ করে কিন্তু ঘোৰণ! করেছিলেন যে, ধার৷ এই ছুই কবিকে ভালোবাসেন এবং 
বোবেন, তীরা। নিশ্চয়ই এটাকে সৌভাগ্য বলে মানবেন যে বায়বন মার গিয়েছিলেন 
৩৬ বছর বয়সে কেননা তিনি ঘদি পূর্ণ জীবনকাল নিয়ে বেচে থাকতেন, তা৷ হলে 
নিঃসন্দেহে তিনি পরিণত হতেন একজন প্রতিক্রীয়াশীল বুর্জোয়ায় । অন্য দিকে, তিনি 
ছুঃখ করতেন যে শেলি মারা ঘান ২৯ বছর বয়সে, কেননা তিনি ছিলেন বন্ধে বন্ধে 
বিপ্লবী, এবং থাকতেন সমাজতন্ত্রের পুরোভাগে তীর সার| জীবনব্যাপী । অষ্টাদশ শত- 
কের ইংরেজি উপন্যাস সম্পর্কে, বিশেষ করে কিল্ডিং-এর “টম জোদ্সত সম্পর্কে, মার্কস খুব 
উচ্চ ধারণ! পোষণ করতেন * নিজের মত করে “টম জোন্ন.ও ছিল তীর সমম্বকালের 
দর্পণ , তা ছাড়া, ওয়াটার স্বট-এব অনেকগুলি উপন্যাসকেও তিনি গণ্য করতেন এ 
জাতীয় উপন্যাসের একটি আদর্শ (10951 ) হিসাবে । 

তার সাহিত্য-বিষয়ক মতামতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমস্ত রাজনৈতিক ও 
সামাজিক সংস্কার থেকে পুরোপুরি মূক্ত, যেটা প্রকাশ পায় শেক্সপিয়ার এবং ওয়ান্টার 
স্কট সম্পর্কে তার প্রশংসায় কিন্তু তিনি কখনও সমর্থন করতেন না “বিশুদ্ধ নন্দনতত”-ব, 
“শিল্পের জন্য শিল্প”-র ধারণাকে, ঘা প্রায়ই যুক্ত থাকে রাজনৈতিক নিলিপ্ততা। কিংবা 
এমন কি দাশ্ততার সঙ্গে। এই দিক থেকেও তিনি ছিলেন এমন এক তেজোদীপ্ত 
স্বাধীন মনীষার অধিকারী ধাকে কোনও বাধা-ধরা স্থত্র অন্থ্যায়ী মাপ যাঁয় ন। । একই 
সময়ে আবার পড়ার বিষয় বাছ-বিচারের ব্যাপারে তিনি কিন্তু আবার বাড়াবাড়ি 
রকমের খু'তখুতে ছিলেন না; এমন সব বচনা পড়বার প্রতিও তার তাচ্ছিল্য ছিল না, 
যেগুণল সম্বন্ধে ন্ঘধা নান্দ নকেরা৷ আতংকবোধ করতেন। ভারুইন এবং বিসমার্ক-এব 
মত উপন্যাদ পাঠের তিনিও ছিলেন বিশ্বভুকৃ। ছুঃদাহমিক ও হাশ্যরসিক গল্পের প্রতি 


কাছের মাহ্থঘদের চোখে মার্কস 
তীর ছিল বিশেষ অন্গরাগ । তাদের সন্ধানে তিনি সেরভ্যার্টিস, বালজাক এবং ফিল্ডিং 
থেকে নেমে যেতেন পল ভিকক এবং জোষ্ঠ ডুম। পথন্ত, কাউন্ট অব মণ্টে ক্রিস্টে। সম্পর্কে 
ঘে মান্ৰটির ছিল একটা অপরাধবৌধ ।* 


(ঘ) “দ্ৰীকারোভ্তি”** 
* কোন্‌ গুণটি তোমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়? _ সরলতা । 
» পুরুষের মধ্যে কোন্‌ গুণটি তোমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়? সরলতা । 
*. নারীর মধ্যে? _ দুর্বলতা । 
* তোমার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্টা কি? _ লক্ষ্যের একা গ্রতা-। 
* সুখ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? _ সংগ্রাম । 
* দুঃখ সম্পর্কে? _বশ্যতা । 
* কোন্‌ দোষটি তুমি সবচেয়ে বেশি ক্ষমা করো? _ বিশ্বাস করে ঠকা। 
* কোন্‌ দোষটি তুমি সবচেয়ে বেশি ম্বণা করে|? _ দাস্ততা । 
* কে তোমার সবচেয়ে বিরাগভাজন? _ মার্টিন টুপার। 
* তোমার প্রিয় কবি? _ শেক্সপিয়ার, ঈপ্কাইলাস, গেটে । 
* তোমার প্রিয্ গদ্য লেখক ? __দিদেবো। | 
* বীর পুরুষ? _স্পার্টাকীস, কেপলার । 
* বীর নাবী? _ গ্রেচেন। 
* প্রিয় ফুল? _ড্যাফনে?। 
* প্রিয় বড? __লাল। 
* প্রিয় নাম? __লরা» জেনি । 
* প্রিয় খাবার? _মাছ। 
* প্রিয় বাণী? _ বাহ অমানবীয়, তাহা অনাস্বীয় । 
* প্রিয় নীতি? __সব কিছুকে সন্দেহ করা । 


রিতার 
ধা [61/010, চে [02 0.527-99 
**এটা। ছিল মার্কস-এর সঙ্গে তীর মেয়েদের__লরা এবং জেনির-_একটি প্রিয় ঘরোয়া খেলা । মেয়ের 


প্রশ্ন করতেন, মার্কস উত্তর দিতেন। 


[ছুই] 
কাছের মান্যদর চোখে লেনিন 


[ক] লেনিন-এর দল্গীত-গ্রীতি 
_দ্দিমিত্রি উলিয্বীনভ 


ভাদিমির ইলিচ পিয়ানো বাজাতে শেখেন ধখন তিনি ছিলেন একেবারেই ছেলে- 
মানুষ । মা বলতেন, তার বেশ গানের কান এবং সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক ছিল। 
আট বছর বয়সেই তিনি শিশুদের গান বেশ ভালো ভাবেই পিয়ানোয় বাজাতে পারতেন 
এবং প্রীয়ই বেশি বয়সের কোনও লোকের সঙ্গে দ্বৈত সঙ্গাতে বসে ঘেতেন। যাই 
হোক, যখন তিনি বিদ্যালয়ে ভতি হলেন, তখন সঙ্গীত ছেড়ে দিলেন__এই জন্য নয় যে 
তা তার লেখা-পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাতৌ, কেনন। লেখাপড়ার ব্যাপারে তার ছিল বিরাট 
স্বাভাবিক পারদখিতা৷ ও স্বাচ্ছন্দ্য । খুব সম্ভবত তিনি সঙ্গীত ছেড়ে দিয়েছিলেন 
এই কারণে যে, তখন ছেলেদের পক্ষে পিয়ানো বাজানোট] কিঞ্চিৎ বেমানান বলে মনে 
করা হতো। কিন্তু সারা জীবনই ভ্যাদিমির ইলিচ সঙ্গীত ভালোবেসেছেন এবং তার 
স্ক্ম দিকগুলিরও তারিক করেছেন । 

১৮৮৮ সালের শীতকালে ঘখন আমর! থাকতাম কাজানে, তখন তার সঙ্গে একট! 
অপেরায় যাবার স্বৃতি আজও আমার মনে জীবন্ত থেকে গিয়েছে । আমাদের আসন- 
গুলি ছিল গ্যালারির উচু সারিতে, এবং পরে আমর রাতের খাবারের জন্য বাড়ি গিয়ে- 
ছিলাম পায়ে হেটে | ভাদিমির ইলিচ তখনও আবিষ্ট ছিলেন সঙ্গীতের আবেশে, এবং 
আস্তে আস্তে, কেননা বাড়ির সবাই তখন ছিলেন ঘুমিয়ে, গুনগুন করে গাইছিলেন সেই 
কলিগুলি, যেগুলি তাকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছিল । তিনি সেদিন ছিলেন 
খুবই খোশমেজাজে, কেননা কোকুশকিনো নামে যে-ঈশ্বর পরিত্যক্ত গ্রামটিতে তিনি 
ছিলেন নজরবন্দী, সেখান থেকে দোজা চলে এসেছিলেন অপেবায় ।*** 

মা খুব পিয়ানো ভালোবামতেন। তিনি বাজাতেন এবং গাইতেন প্রাচীন গীতি 
ও প্রেমের গান এবং বিশেষ করে পছন্দ করতেন “আস্কোন্ড-এর গ্রেভ' নামে অপেরাটি 
থেকে বাছাই করা কিছু গান। তীর কাছে ছিল সঙ্গীতটির কয়েকটি পুরনো। ও প্রায় 
মুছে যাওয়া কপি) আমরা চাইতাম তিনি অপেরাটির বিশেষ অংশগুলি আমাদের 
বাজিয়ে এবং গান গেয়ে শোনান; ভলোদায়৷ প্রারই অপেরাটি থেকে নানান স্থুর 
আমাদের গুনগুনিয়ে শোনাতেন। 

এঁবছরগুলিতে, ১৮৮৮ থেকে ১৮৯০১ ভলোদায় প্রায়ই ভলোদীয়। সঙ্গে গান করতেন 
তার সঙ্গী হিসাবে। ভলোদায়। সম্পর্কে বাইরে খুব সামান্যই জানাজানি আছে । এই 
মেয়েটি ছিলেন তার শৈশব ও যৌবনের সবচেয়ে সের! ও সবচেয়ে কাছের স্গী। তিনি 


কাছের মানুষদের চোখে লেনিন ৯ 


ছিলেন তীর ভাইয়ের চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু গুণের বিচারে ছোট নন। ঘখন ভলোদায়ার 
বয়স ছিল মাত্র আগারো, তখনই তিনি চারটি বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পারতেন__ 
জার্মান, করাঁসী, ইংরেজী, সথইডিম। তাঁর সম্বন্ধে বলা হতো ; একমাত্র সময় যখন 
তিনি কাজে বান্ত থাকতেন না, সেটা ছিল যখন তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন । ৯৮৯১ সালে 
টাইফয়েড জরে তীর মৃত্যু হয়। 
ভাঁদিমির ইলিচ সব সময়েই তীর প্রতিভা ও পরিশ্রমের প্রশংসায় মুখর ছিলেন। 
তীরা দুজনে মিলে প্রায়ই একটা গান করতেন) গানটার নাম ছিল পাতার ( 25 
10176 ) 81 “আমাদের সমুদ্র বন্ধুহীন" £ 9৫: 568. 15 া6001659, ]| আমার 
বিশেষ করে ভালো! লাগতো! শেষের লাইন ছুটি £ 
ঢেউ বয়ে নেয় আপন শীর্ষে 
অন্তরে যার! বীর ! 
হিম্মৎ রাখে! ভাইরা আমার, 
ঝড়ে পাবে তরী তীর ! 
দার্গোমিবস্কির লেখা বিয্বের গানটি (৭5 630778 300৫.) গাইতে 
ভলোদায়। খুব পছন্দ করতেন £ 
আমাদের বিয়ে হয়নি তো গীর্জীয়? 
জলেনি তো মোম, হয় নি তো কোনে গীত, 
ওঠেনি তো ধ্বনি গম্ুজ-ঘণ্টায়, 
করেনি আশিষ ঈশ্বর পুরোহিত ।” 
হাইন (77615 )-এর একটা গীতি কবিতা তিনি জানতেন, যাঁতে ছিল এই 
লাইনটি £ “হে প্রিয় আমার, চোখ ছুটি তব নিহত করিবে মোরে । কলিটা গেয়ে 
উঠেই ভলোদায়া অটহান্তে বলে উঠতেন, 'চোখ ছুটি সত্যই আমাকে নিহত করেছে, 
সত্যিই করেছে ! 
এমন মুহূর্ত আমার মনে পড়ে না বখন তরুণ ভ্বাদিমির ইলিচকে আমি দেখেছি 
নিরানন্দ। তিনি সবসময়েই বিকিরণ করতেন বিশ্বাস সাহস ও প্রাণোচ্ছলতা | 
তার আরেকট। প্রিয় গানে ছিল “কাউন্ট' (“৪০9৮ ) থেকে “ভালেন্টাইন-এর 
গীতিটি। তিনি গাইতেন, “সর্বশক্তিমান উশ্বরঃ প্রেমের দেবতা", কেননা কথা কয়টি 
ছিল গানটির অংশ এবং সেগুলি বাদ দেওয়া যেতনা, কিন্ত যে-অংশটি তার সবচেয়ে 
ভালো লাগত, সবচেয়ে সুন্দর লাগত, কারণ এতে প্রকাশ পেত তীর নিজেরই তেজন্বী 
মনৌভীবের অন্তত কিছুটা, সেট। এই £ 
যুদ্ধের উত্তাপে রবে প্রথম সারিতে 
_এ আমার শপথ । 
এমন কি এখনও যখন আমি গৌনদ (3০82৫? )-এর সঙ্গীত শুনি+ তখনও 
ভাঁদিমির ইলিচের কঠে এই গানটি আমার মনে উঠে আসে অতীতের গর্ভ থেকে। 
“আতন্তর্জীতিক' (47550090192816 ) সঙ্গীতটি আমি প্রথম শুনি ১৮৮৯-এর 


১০ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


গ্রী্ঘকালে ; তখন রাশিয়ায় প্রায় কেউই এটি জানত না। আমরা তখন ছিলাম 
সামারা অঞ্চলের আলাকাইয়েভকা খামারে । ওলগা তখন বাজাচ্ছিল পিয়ানো এবং 
সবেমাত্র শেৰ করেছিল 'নার্গাই' (20545511115) | আমি তার কাছে ছুটে গেলাম 
এবং বললাম, আবার বাজাও । ঠিক তখনই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রবেশ ঘটলো 
ভ্শাদিমির ইলিচ-এর ; সময়ট। ছিল সকাল, বে-সময়ে এমনকি বুনো ঘোড়ারাঁও তাকে 
তার বই থেকে টেনে বার করতে পারত না। তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন 
আমাদের বললেন “আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতটি গাইতে । তিনি পিগ্ানো নিয়ে বসলেন, 
ওলগার সঙ্গে জনে মিলে খুব শান্ত ভাবে গানটি গাইলেন__করাসী ভাষায়। 

ম্যারিয়া পরে আমাকে বলেছিলেন, পিয়ানো বা ভায়োলিন ছেড়ে দেওয়াক়্ 
ভ্শাদামির খুব দুঃখ করতেন।* 


[খা] ইলিচ-এন প্রিগ্ন সাছিত্তা 
_নাঁদেঝদা ভ্ুপস্কায়। 


সাইবেরিয়ায় বাবার সময় আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম পুশকিন, লেরমান্তভ এবং 
নেক্রাসভ-এর লেখা! কয়েকখানা বই | ইলিচ সেগুলিকে সাজিয়ে রেখেছিলেন হেগেল- 
এর পাশে, বিছানার কাছে । সন্ধ্যার পরে সন্ধ্যায় তিনি সেগুলিকে পড়তেন বারংবার । 
পুশকিন ছিলেন তীর প্রিয় লেখক । কিন্ত তিনি যে কেবল শৈলীটাই পছন্দ করতেন 
তানয়। নমুনা হিসাবে, তিনি খুব ভালোবাসতেন চেনিশেভস্কির “কি করতে হবে? 
(৮1,৫75 ০০ ১৩ [9০92৩ ?” ) বইথানা, ঘদিও তার শৈলী ছিল কিছুটা সাদামাট]। 
আমি আশ্র্য বোধ করতাম যখন আমি দেখতাম কী মনোযোগ দিয়ে তিনি বইখান। 
পড়তেন এবং কেমন করে তার স্ক্র বিষয়গুলি নজর করতেন । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য» 
চেনিশেভস্কি ছিলেন তীর বড় প্রিয়, এবং তীর সাইবেরিয়ার “আলবাম'-এ রেখেছিলেন 
তার ছুখানা কটো» একথানার উপরে স্বহস্তে লিখে রেখেছিলেন লেখকের জন্ম ও মৃত্যুর 
তারিথ। এই আলবামে আরও ছিল এমিলি জোল। এবং রুশ লেখক হার্জেন এবং 
পিসারেভ-এর ফটো। | এক সময়ে তিনি পিসারেভ-এর খুব অনুরাগী ছিলেন এবং তার 
অনেকগুলি বই পড়েছিলেন । সাইবেরিয়ায় আমাদের গ্যেটে-র “কাউন্ট'-এর একখান! 
“কপি' এরং হাইনের কবিতার একটা বইও ছিল-_ছুটিই জার্মান ভাবায়। 

নির্বাসন থেকে মস্কোয় কিরে আসার পরে ইলিচ 106] 7:0501)6] [791790136] 
নাটকট দেখতে থিয়েটারে যান। পরে আমাকে বলেন, সেটি তার খুবই ভালো 
লেগেছে । 

মিউনিক-এ থাকাকালে যে-বইগুলি তার ভালো লেগেছিল, মনে পড়ে, সেগুলির 
মধো ছিল গেরহার্ড (95013270)-এর “বেই মামা" (361 109102) এবং পোলেন্ৎ্স 
(০1০/০)-এর “বুটনেরবয়ার” (06৮06১42) | 


শি "1২৩001015061009 01 [5010 05 [715 [২০1001০৩ 1/103০০%, 1956, 01১, 127-29. 


কাছের মানুষদের চোখে লেনিন ১১ 


পরে প্যারিসে আমাদের দ্বিতীয় প্রবাসকালে ইলিচ খুব আনন্দ পেয়েছিলেন ভিন্টর 

হুগোর 01090106065 পড়ে ; বইখানার বিবযববস্ত ছিল ১৮৪৮-এর বিপ্রব। হুগেো 
বইটি লিখেছিলেন বিদেশ থাকাকালে, কিছু 'কপি' ফ্রান্সে পাচার করা হয়েছিল গোপন 
পথে । যদিও কাব্যটিতে রয়েছে কিহ্‌ সাদামাটা বাগাড়ম্বর, তবু এর মধ্যে উপলব্ধি করা! 
যায় বিপ্রবের উত্তাপ । ইলিচ খুব আগ্রহভরে প্রায়ই প্যারিসের কাকেগুলিতে এবং 
শহরতলির থিয়েটারগুলিতে হান। দিতেন) উদ্দেগ্ত ছিল বিপ্লবী চারণ-কবিদের গান 
শোনা শ্রমিক-শ্রেণীর অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এই চারণের৷ গান করতেন সবকিছু 
সম্বন্ধে__কেমন করে উন্মাদনা গ্রস্ত কুষকের৷ প্রতিনিধি-সভায় নির্বাচিত করেছিল একজন 
ভ্রাম্যমান আন্দোলনকারীকে, সে সম্বন্ধে ; শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে ; বেকার সমতা 
সম্বন্ধে ইত্যাদি ইত্যাদি । -.১০০/০৪৩৩এর প্রতি ছিল ইলিচের বিশেষ অনুরাগ । 
একজন প্যারি-কমিউনার্ডএর পুত্র এই চারণ-গায়ক ছিলেন শ্রমিক এলাকায় দারুণ 
জনপ্রিয় । সত্য বটে, তীর চটপট তৈরি করা গানগুলি জীবন-রসে উচ্ছল হলেও, 
সেগুলিতে ছিল না৷ কোনও নিদিষ্ট ভাবাদর্শ; তবু মনকে নাড়া দেওয়ার মত অনেক 
কিছু তাতে ছিল । ইলিচ প্রায়ই গুনগুন করে গাইতেন তার “সপ্তদশ সেনাবাহিনীর 
প্রতি অভিনন্দন, যে বাহিনী অস্বীকার করেছিল ধর্মবটীদের উপরে গুলি চালাতে £ 
«9810৮, 38]06 ৪. ০3, 3019965 0০ 17.106.” একদা, এক রুশীয় সামাজিক সন্ধ্যায়ঃ 
ইলিচ কথা৷ বলছিলেন 21০০0০এ5-এর সঙ্গে ; যে-ছুজন মানুষের মধ্যে ছিল বিপুল 
ব্যবধান-__ঘখন যুদ্ধ বেধে যায়, তখন 70০7056এ5 চলে গিয়েছিলেন উগ্র জাতীয়তা 
বাদীদেব পক্ষে__সে ছুজনকে একসঙ্গে বসে স্বপ্ন দেখছেন বিশ্ব বিপ্লবের, দৃশ্যটা দেখাচ্ছিল 
বড়ই অদ্ভুত। কিন্তু এমন ঘটনা তো ঘটে__কারো সঙ্গে আপনার রেল-কামরায় দেখা 
হলো, যাকে আপনি আগে কখনও দেখেননি; তার পরে চাকার তালে তালে 
আপনারা কথ। বলতে লাগলেন গম্ভীর ভঙ্গিতে ; এমন সব কথা৷ আপনারা বললেন যা 
অন্য কোনও সময়ে আপনার! কখনও বলতেন না; তার পরে বিদায় নিলেন পরস্পরের 
কাছ থেকে__আর দেখা। হবে না কোনও দিন। এখানেও ব্যাপারটা তেমনই ঘটেছিল । 
তা ছাড়া, কথাবার্তা হচ্ছিল করাসী ভাষায়, এবং নিজের ভাষার চেয়ে একটি বিদেশী 
ভাষায় সরবে স্বপ্ন দেখ। ঢের বেশি সহজ । দিনে ঘণ্ট। ছুয়েকের জন্য আমরা একজন 
ফরাসী পরিচারিকাঁর সাহায্য পেতাম। একদিন ইলিচ তার মুখে একটি গান শুনতে 
পেলেন__আ্যালসেস সম্বন্ধে । তিনি তাকে আবার গাইতে বললেন; তার পরে কথাগুলি 
মুখস্ত করে নিয়ে নিজেই গাইতে লাগলেন । গানটির শেষট। ছিল এই রকম £ 

“আযীলসেস আর লোরেন নিয়েছ কেড়ে, 

তবু আমরা ফরাসীই থাকব) 

ক্ষেতগুলি চলে গেছে জার্মীন দখলে 

কিন্তু মনের উপরে আপন দখল রাখব !' 

সেটা ছিল ১৯০৯ সাল, যখন প্রতিক্রিয়ার শক্তি হয়ে উঠেছিল বেপরোয়। এবং 

পার্ট ছিল পরাভূত অবস্থীয়। কিন্তু তার বৈপ্লবিক মীনসিকতা ছিল অটুট । এবং 


১২ শিল্প ও সাহিত্য প্রণঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


গানটা থাপ খেয়ে গিয়েছিল ইলিচের মেজাজের সঙ্গে । নিচের কথা কয়াটির মধো যে- 
অগ্তভতিটি তিনি বিধৃত করেছেন, মনে হয় যেন সেটি কানে শোনা যায় : 

11915 00006 ০০০0 ৮005 10017211062 12100815 !? 

প্রবাসের এই কঠোর বছরগুলিতে, যে সময় সম্বন্ধে ইলিচ সব সময়েই কথ! বলতেন 
একটা বেদনাবোধ নিয়ে রাশিয়ায় ফিরে যাবার পরে সেই একই কখা_যা তিনি 
ইতিপূর্বেও বলেছেন-_-তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন বারংবার £ «কেন আমরা জেনেভ। 
ছেড়ে আদৌ প্যারিস গিয়েছিলাম? সেই কটন বছরগুলিতেও তিনি স্বপ্ন দেখতেন, 
শুধু শ্বপ্ূ দেখতেন_তা। ৩0৪৪এ৩এর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই হোক, আলসেস 
নিনে আবেগভবে গাইতে গাইতেই হোক, কিংবা! নিদ্রাহীন রাতে ড60.8672 পড়তে 
পড়তেই হোক। 

আরও পরে, যুদ্ধ চলাকালে, ইলিচ আকুষ্ট হন বারবুস 11380055০1-এর [০ 6- 
এর প্রতি, যাকে তিনি গণা করতেন একটি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ বই বলে-_ঘে- বইখান! 
ছিল তার নিজের অনুভূতির সঙ্গে একই তারে বীধা। 

আমর। খুব কালেভদ্রেই থিয়েটারে ঘেতাম | বে বিরল উসলক্ষ্যে আমরা যেতাম, 
তখন নাটকের নীরমতা এবং অভিনয়ের অপটুতা৷ ইলিচের স্াধুকে পীড়িত করত। 
সচরাস্র প্রথম অঙ্কের পরেই আমরা চলে আসতাম । কমবরেডরা পরিহাস করতেন, 
প্রশ্ন করতেন, কেন আমরা পয়সা নষ্ট করলান। 

তবে একবার ইলিচ একটা নাটক শুরু থেকে শেব অবধি দেখেছিলেন; যত দূর 
মনে পড়ে ১৯১৫-র শেবাশেষি বার্নএ, এবং নাটকটা ছিল তলন্তয়-এর “জীবন্ত শব; 
(0109 115106০9009) | যদিও সেটা অভিনীত হয়েছিল জার্মান ভাষায়, ষে, 
লোকটি অভিনয় করেছিল রাজস্কুমারের ভূমিকায়, সে ছিল রুশ এবং সে সক্ষম হয়েছিল 
তলন্তয়ের ভাবট। কুটিয়ে তুলতে । উৎকণ্ঠ ও উত্তেজিত ইলিচ অনুসরণ করেছিলেন 
নাটকটির প্রত্যেকটি খুটিনাটি । 

এবং সবশেষে রাশিয়ায় । ইলিচের কাছে নোতুন শিকল মনে হতো৷ অপরিচিত 
ও অবোবা বলে। একবার লাল ফৌজের জন্ত একটি “কনসার্ট” উপলক্ষে আমরা 
ক্রেমলিন আমন্ত্রিত হয়েছিলাম । ইলিচকে আনন দেওয়। হয়েছিল সামনের সারিতে। 
অভিনেত্রী (2০519১৫ মায়াকোতন্কি থেকে একটা কিছু আবৃত্তি করতে করতে__ 
“অঙ্গ মোদের বেগ, হ্বদয় মোদের ডঙ্কা !!”__এসে পড়েন একেবারে ইলিচের সামনে, যিনি 
গোটা ব্যাপারটার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে যান; আবৃত্তিটার খুব সামান্যই তিনি 
বুঝতে পারেন এবং যখন 29%99-র জায়গার এলেন আরেক জন অভিনেত। 
এবং পড়তে শুরু করেন শেখত-এর “দুন্কৃতিকারী? (110৩ )-থেকে, তখন তিনি 
স্বন্তির নি-শ্বান ছেড়ে বাচলেন। 

এক দিন সন্যাবেলায় ইলিটের ইচ্ছা হলে। নিগ্রেই গিয়ে দেখবেন তরুণ-তক্ষণীরা 
কি ভাবে কমিউন জীবন কাটাচ্ছে । আনরা ঠিক করলান, তরুণী বন্ধু ভেরিয়৷ আর্মান্দ 
-এর কাছে যাব, সে থাকত শিল্পকল। বিষ্ভালয়ের একটি হন্টেলে। যত দূর মনে পড়ে, 
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আমরা যেদিন গিয়েছিলাম, সে দিনই প্রিন্স ক্রোপোৎকিনকে সমাধিস্থ করা হয়_-১৯২১ 
সালে। সেটা ছিল বৃতূক্ষার বছর ; তবু তরুণ-তরুণীরা ছিল উৎসাহে ভরপুর । কমি- 
উনের বাসিন্দারা ঘুমোত প্রার খালি তত্তোপোষের উপরে ? তাদের না ছিল রুটি, না 
ছিল সন । “কিন্ত আমাদের তো! “সিরিয়াল” গম, তৃটা ইত্যাদি দানা-শঙ্গ) আছে” 
বলে উঠলো কমিউনের এক প্রাণবন্ত সদন্ত । এই “সিরিয়াল” দিয়ে তারা ইলিচের ভন্য 
বানালো একটা স্বাছু “পরিভ'। ইলিচ তার চার পাশে ভিড় করে আসা এই ত্রুণ- 
তরণীদের দিকে, এই ছেলেমেয়েদের দীপ্ত মুখগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন; তাদের 
আনন্দ তারও চোখে-মুখে প্রতিবিষ্বিত হতে থাকলো । তার! তাকে দেখালো তাদের 
কাচ। হাতে আক৷ ড্রইংগুলি, ব্যাখ্যা কবে,বোঝালে। সেগুলির অর্থ, এবং ব্যতিব্যস্ত করে 
তুললো প্রশ্নবাণে । এবং তিনি সাহান্ে সেগুলির উত্তর এড়িয়ে গেলেন, পাল্ট। প্রশ্ন 
করে জবাব চাইলেন ২ “তোমরা কী পড়ে ? গুশকিন পড়ো?” কেউ একজন বল্ল “ওহোঃ 
না না; তিনি তো ছিলেন একজন বুর্জোয়। ; আমরা পড়ি মায়াকোভস্কি।” ইলিচ 
হাসলেন ; বললেন, “আমার মনে হয়, পুশকিন পড়লে আরও ভালে করতে । পরবর্তী 
কালে ইলিচ মায়াকোভক্কি সম্বন্ধে অনুকুল মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন । যখনই কবির 
কথা উঠতো তখনই তিনি মনে করতেন সেই তরুণ-বয়স্ক শিল্প-শিক্ষার্থীদের, যাঁরা ছিল 
জীবন ও আনন্দে উচ্ছল, ছিল সোভিয়েত-তন্ত্রের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তৃত, কিন্তু 
নিজেদের প্রকাশ করার মতো কথা৷ পায়নি সমসাময়িক ভাষায়, এবং তাই উত্তর 
খুঁজছিল মায়াকোভস্কির অস্পষ্ট কবিতায় । পরে অবশ্ত ইলিচ একবার মায়াকৌভস্কির 
প্রশংসা করেছিলেন সোভিয়েত লাল ফিতাকে বিদ্রপ করে তিনি যে কবিতাটি লিখে 
ছিলেন, সেটির জন্ত । তখনকার বইগুলির মধ্যে, আমার মনে পড়ে, ইলিচ উৎসাহী 
ছিলেন এবেনবুর্গ-এর যুদ্ধউপন্যাস সন্বন্ধে। একদিন তিনি সোল্লাসে বলে উঠলেন, “ভানোঃ 
ইলিয়। দি শ্াগি'-র ( এরেনবুর্গের ভাক-নাম ) বইথানা হয়েছে একটি চমতকার কাজ ।” 
আমর! বেশ কয়েকবায় “আর্ট থিয়েটার'-এ গিয়েছি । একরার আমরা দেখেছিলাম 
'মহাপ্রাবন? (5০ 09]58০) $ নাটকট। ইলিচের বেশ ভালে। লেগেছিল, পরের দিন 
দেখে ছিলাম গকি-র “নিচু তলার গভীরে' (70106 [০ 16007 )। পার্টির 
লগ্ুন কংগ্রেসে গকির সঙ্গে ইলিচের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। গরঁককে তিনি মানুষ 
হিসাবেও পছন্দ করতেন, শিল্পী হিসাবেও পছন্দ করতেন। বললেন, শিল্পী গকির ক্ষমতা 
ছিল চটপট জিনিসগুলি সম্বন্ধে ধারণ, করে নেবার। গকির সন্দে কথাবার্তায় তিনি 
সর্বদাই ছিলেন খোলামেলা । স্থৃতরাং বলার অপেক্ষা রাখেনা, গকির রচনা নিয়ে 
অনুষ্টানের বেলায় তিনি ধার্য করতেন অতি উচ্চমান। এ ক্ষেত্রে অভিনয়ের অতি- 
নাটকেপনায় তিনি বিরক্ত হন। নাটকটি দেখার পরে অনেক কাল তিনি এ থিয়েটার- 
টিকে পরিহার করে চলতেন। এবং শেব বারের মতো আমরা যখন ১৯২২ সালে এ 
থিরেটারে যাই, তখন আমরা দেখি ভিকেন্স-এর “ক্রিকেট অন দি হার্থ (০০1০০. ০ 
৮১০ 77520 )-এর নাট্যরূপ | প্রথম অঙ্কের পরে ইলিচ দেখলেন নাটকট। নীরস; 
ওটার মাত্রাতিরক্ত ভাবালুতা। তার স্নামুর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠলো? এবং বুড়ো। 
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খেলনাওলা আর তার অন্ধ মেয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলাকালে ব্যাপারট। তার কাছে 
হরে উঠলো! অসহা এবং অঙ্গের মধ্যেখানেই তিনি বেরিয়ে গেলেন “হল? ছেড়ে । 

তার জীবনের শেষ দিনগুলিতে তার ইচ্ছা অনুযায়ী আমি তাকে উপন্যাস পড়ে 
শোনাতাম_ সাধারণত সন্ধ্যাবেলায়্। পড়ে শোনাতাম শেদরিন (91500093015 )১ 
এবং গকির “আমার বিশ্ববিদ্ভালয়? (টড [07010751063 )। তিনি কবিত। শুনতেও 
ভালোবাসতেন, বিশেষ করে দেমিয়ান বেদনি (19675853601 )-র কবিতা ; তার 
বাঙ্গরসাত্্ক কবিতার চেয়ে তার বাররপাস্্ক কবিতার প্রতিই ছিল ইলিচের পক্ষপাত। 

কখনও কখনও কবিত৷ শুনতে শুনতে তিনি চিন্তামগ্ন ভাবে তাকিয়ে থাকতেন 
জানালার বাইরে অন্তগামী সুর্যের দিকে। আমার মনে পড়ে সেই কবিতাটি যার শেষ 
পংক্তিটি ছিল এই £ “কমিউনর্ডরা কখনো) কখনে। হবে না৷ দাস !!” 

পড়তে পড়তে আমার মনে হতে। আমি যেন একটি শপথ বারংবার ইলিচের কাছে 
পুনরচ্চারণ করছি £ বিপ্লবের একটি সাফল্যও আমরা কখনো» কখনো ছেড়ে দেব ন|।-- 

মৃতার দু দিন আগে আমি তাকে পড়ে শোনাই জ্যাক লগ্ডন-এর লেখা একটা গল্প 
_ বইটা এখন রয়েছে তীর ঘরে, টেবিলে-_জীবন-প্রেম' (1০৪ ০£ 716.) | গল্পটা 
খুবই শিশালী। তুবারাবৃত এক শূন্য প্রান্তরের ওপারে যেখানে কখনও কোনও 
মানুষের পা পড়েনি, সেখানে অস্থস্থ ও ক্ষুধায় মুমূর্ষ, একব্যক্তি কোনও রকমে এগিয়ে 
ঘাচ্ছে নদীর উপরে একটি সেতুর উপরে। তীর শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে । নে আর 
হাটছে না, হামাগুড়ি দিচ্ছে, এবং তার ঠিক পিছেই হামা গুড়ি দিচ্ছে একটা অনাহারকিষ্ট 
মুমূযু নেকড়ে । শুরু হলো লড়াই মানুষে আর বাঘে, জয় হুল মানুষটির ; অর্থ, 
অর্ধোম্াদ মানুষটি পৌছে গেল তার লক্ষ্যে । ইলিচ গল্পটি শুনে অভিভূত হয়ে পড়েন। 
পরের দিন তিনি লগ্ডন-এর আরেকট। গল্প পড়ে শোনাতে বললেন। অবশ্ঠ, লগ্ডন-এর 
লেখায় প্রবল শক্তির সন্ধে পাশাপাশি থাকে নিদারুণ ছূর্বলতা। দ্বিতীয় গল্পটা ছিল 
একেবারে ভিন্ন ধরনের__যার উপজীব্য ছিল বুজৌয়। নীতিবোধের প্রচার £ জাহাজের 
কাপ্তেন মীলিককে কথা দেয় সে মালটা ভালে! দামেই বেচবে ; কথা রাখতে গিয়ে সে 
নিজের প্রাণ বলি দেয়। ইলিচ হাসলেন এবং হাতটা নাড়লেন। সেই শেষ বারের 
মতো আমি তাকে পড়ে শোনাই 1* 


[গা] ভি আই লেনিন 
(নির্বাচিত অংশ) 
_ম্যাক্সিম গোকি 
ির্ আমি আশা। করেছিলাম লেনিন হবেন ভিন্ন রকমের । ভাবছিলাম কী যেন 
একটা নেই, যা আশা করেছিলাম তার মধো। তিনি কথ। বলছিলেন প-এর উপরে 
, একটু জোর দিয়ে; হাত দুটি বগলে আড়াআড়ি ভাবে গুজে দিয়ে এমন ভাবে দাড়িয়ে 
ক২6001715০৩7503 01175200509 [05 [২৩1301595। [৭105০০৮/ 1956, 090. 201-909 
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ছিলেন যে মনে হচ্ছিল বুঝিবা দাস্তিক। এবং সবমিলিয়ে তিনি যেন কেমন অতি 
সাধারণ; তার মধ্যে নেতার মতে৷ কিছু ছিল না। আমি একজন লেখক । আমার 
পেশাটাই এমন যে ছোট ছোট জিনিসও আমাকে নজর করতে হয়, আর এই ব্যাপারটা 
আমার কাছে পরিণত হয়েছে একট। অভ্যাসে, কখনো কখনো যা অত্যান্ত ক্লান্তিকর। 

দেখা হবার সঙ্গে সঙ্দে এই টেকোমাথা আটোর্সাটো, প্রাণবন্ত মানুষটি “ম।-এর 
দৌষ-ত্রুটি সম্পর্কে কথা৷ বলতে শুরু করলেন_কথা বলতে বলতে এক হাত দিয়ে 
মুছুছিলেন তার সক্রেটিস-স্থলভ কপাল, অন্য হাতে টানছিলেন আমার হাত, এবং 
তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে তাঁর আশ্চর্য জীবন্ত দুটি চোখে একটি বন্ধুতাপূর্ণ ঝলক 
দিয়ে। তিনি বইথানা পড়ে ফেলেছিলেন পাগুলিপিতেই, ঘেটি তিনি ধার নিয়েছিলেন 
আই পিলাড়িঝনিকভ-এর কাছ থেকে । আমি তাকে বললাম, বইটা আমি লিখেছিলাম 
তাড়াহুড়ে। করে, কিন্তু কেন তাড়াহুড়ো করেছিলাম তা ব্যাখ্যা করার আগেই, লেনিন 
নিজেই মাথা নেড়ে ব্যাখ্যাটা দিয়ে দিলেন £ খুবই ভালে। করেছেন যে তাড়াহুড়ে। 
করেছেন; বইটার বড় দরকার ছিল, শ্রমিকদের অনেকেই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ 
দিয়েছিলেন আবেগে, স্বতস্ফূর্ত ভাবে । “মা” তাদের খুব উপকারে আসরে । 

“একটা অতি সময়োপযোগী বই” তিনি বললেন । তার এই কথাটি, এই একমাত্র 
প্রশংসাবাক্যটি আমার কাছে ছিল মহামূল্য। তারপরে তিনি চটপট ও ব্যস্ত ভঙ্গিতে 
আমার কাছে জানতে চাইলেন, বইখানা বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনুদিত হচ্ছে কিনা» 
এবং রুশ ও মাঁকিন “সেন্সব'-কর্তারা বইটার কতট] ক্ষতি করেছে। যখন আমি তাকে 
বললাম যে, ওরা লেখককে অভিযুক্ত করবে রলে স্থির করেছে, তিনি প্রথমে ভ্রকুটি 
করলেন, এবং পরে, তার মাথাট। পিছন দিকে ছু'ভে দিয়ে, চোখ-ছুটি বন্ধ করে আশ্চর্য 


চি রি র্ 

০০০০, একদিন রাতে লগ্নে আমাদের কোনও কাজ ছিল না। আমরা; ক জনের 
একটি ছোট-দল, একট] সঙ্গীতালয়ে গেলাম__একটা৷ ছোট গণতান্ত্রিক থিয়েটার | 
ভাড়দের অদ্ভূত সব ক্রিয়াকাণ্ডে লেনিন মন খুলে হাসলেন, যে-হাসি ছিল সংক্রামক; 
বাকি সব কিছুই তিনি দেখলেন নিলিপ্ত ভাবে__কেবল ব্রিটিশ কলাধিয়ায় গাছ-কাটার 
ব্যাপারটা বাদে, যেটা বিশেষ ভাবে তার মনৌযোগ আকর্ষণ করে। ছোট্র মঞ্চটিকে 
রূপান্তরিত কর হয়েছিল একটি অরণ্য-শিবিরে ; এবং তার সামনে ছুটি মোটাসোটা 
যুবক দেখাচ্ছিল কেমন করে প্রায় এক মিটার ব্যাসের একটা গাছকে তারা কেটে দুভাগ 
করে ফেলবে এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে | 

“ভবশ্য এট কেবল খেল। দেখানের ব্যাপার” ইলিচ রললেন। “আনল কাজের 
বেলায় ওরা এই বেগ বজায় রাখতে পারেনা । কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার £ সেখানেও 
তারা৷ কুড়ুল ব্যবহার করে এবং মূল্যবান 'টিদ্বার-কে মূল্যহীন টুকরো -টুকৃরোয় পরিণত 
করে। এটা হলে। আপনাদের সংস্কৃতিবান ইংরেজদের চেহারা !? 

তিনি বলতে লাগলেন ধনতান্্রিক ব্যবস্থার অধীনে উৎপাদনে নৈরাজ্যের কথাঃ 


টি 


১৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে লেনিন 


বিপুল পরিমাণ কাচামাল অপচয়ের কথা; এবং এই বলে শেষ করলেন বে, ছুঃখের 
বিষয়, কেউ এখনও এই বিষয়টি নিয়ে কোনও বই লেখার কথা ভেবে দেখেননি । আমি 
ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তিনি কা বলতে চাইছেন, কিন্ত তীকে প্রশ্ন করার আগেই 
তিনি খিয়েটার-শিল্লে একটি বিশেষ কলা-রূপ হিসাবে “ভাড়ামো -র ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু 
বলতে শুরু করে দিয়েছেন । 

“ভীড়ামোতে প্রকাশ পায়, ৷ দাধারণ ভাবে প্রচলিত, তার প্রতি একটা। বাঙ্গাত্মক 
বা উন্নামিক মনোভাব ? তাকে উল্টো। করে দেখাবার একটা চেষ্টা ; তাকে একটু বিরুত 
ভাবে উপস্থিত করা, এবং মানুলি ব্যাপারগুলির অযৌক্তিকত। প্রদর্শন করা । জটিল, 
তবে আকর্ষণীয় !” 

প্রায় দুবছর বাদে, ক্যাপ্রিতে, এ.এ. বোগদানভ-ম্যালিনোভস্কির সঙ্গে কল্পলৌকিক 
(069120) উপন্যাস প্রসন্দে কথা বলতে গিয়ে, তিনি বলেন £ “কেন আপনি শ্রমিক- 
দের জন্য এমন একথানা উপন্যাস লেখেন না যাতে দেখানো হবে কেমন করে পুঁজিবাদী 
ুঠেরা লুষঠন করেছে এই পৃথিবীকে, অপচয় করেছে সমস্ত তেল, সমস্ত লৌহ-আকর+ 
দারুকাষ্ট এবং কয়লা । বইথান| হতে বড় উপকারী, মিঃ ম্যাচিস্ট !” 

ঈ রব 

একদা তাকে দেখতে গিয়ে আমি তীর সামনে টেবিলে দেখতে পেলাম এক থণ্ড 
ঘুদ্ধ ও শান্তি (০: ৪0 2০৪০০ )। 

“যা, তলন্তয়! আমি পড়তে যাচ্ছিলাম শিকারের দৃশ্টা, কিন্ত তার পরেই মনে 
পড়ে গেল একজন কমরেডকে একট। চিঠি লিখতে হবে। পড়াশুনার জন্য এক মুহূর্ত 
সময়ও আমার নেই। তলস্তয় সম্পর্কে আপনার বইটা আমি কেবল কাল রাতেই পড়তে 
পেরেছি।” 

হেসে এব্রং চোথ ছুটি কুঞ্চিত করে তিনি আরামে তার শরারটা আর্মচেম়্ারে ছড়িয়ে 
দিলেন, তার পরে গলার স্বর একটু নামিয়ে, দ্রুত বললেন £ “কী এক প্রস্তর-প্রাতিম 
মানুষ, তাই না? কী বিরাট এক মানুষ | এখন, যেহেতু আমার বন্ধু একজন শিল্পী--- 
...এবং আপনি কি জানেন আরেকট। অবাক-করা ব্যাপার? এই কাউন্ট-এর আগে 
সাহিত্যে কোনও প্রামাণ্য মুবিক-এর আবির্ভাব ঘটেনি ।” 

তার পরে তার ছোট ছোট চোখ দুটি আরও হৃঞ্চিত করে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 
“ইউরোপে আর কে আছেন ধাকে দাড় করানো ঘায় তার সঙ্গে এক সারিতে ?” এবং 
নিজেই উত্তর দিলেন £ "না, আর একজনও নেই” 

হাত ছুটি ঘসে তিনি হেসে উঠলেন, মহা আনন্দে । 

আমি প্রায়শই তীর চরিত্রে এই লক্ষণটি লক্ষ্য করতাম- রাশিয়ার জন্য 
ভন্য রাশিয়ার মান্থুষের জন, রাশিয়ার শিল্পকলার জন্য একটা গর্ববোধ । কখনও কখনও 
মনে হতো এই লক্ষণটি তার পক্ষে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক জিনিস, কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
আমি তার মধ্যে উপলব্ধি করতে শিখলাম ্রমজীবী জনগণের জন্য তার গভীর-প্রোখিত, 
আনন্দ-লালিত ভালোবাসা । 


কাছের মানুষদের চোখে লেনিন ১৭ 


ক্যাপ্রিতে, জেলেরা কেমন করে একটা জালের__ঘেটা একটা হাউর ছিড়ে-ফেঁড়ে 
জট পাকিয়ে দিয়েছিল__সেটার ভট খুলছে, তা অত্যন্ত সত্বে দেখতে দেখতে তিনি 
মন্তবা করেন :“আমাদের জেলেরা কাজ করে আরও চটপট । এবং ধখন আমি এ 
ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করি, তিনি বিরক্তিভরে বলে ওঠেন £ “হা এখানে থাকতে 
থাকতে আপনি কি রাশিয়াকে ভুলে যাচ্ছেন না?” 

ভি. এ. দেসনিস্কি-স্তোইয়েভ-এর কাছে শুনেছি একদা স্থইডেনে লেনিনের সঙ্গে তার 
বেল-ভ্রমণের কথা ॥। তিনি তখন পড়ছিলেন জার্মান ভাষায় 'ডুরের' (90167 ) সম্বন্ধে 
একখানা বই । একই কামরায় যাচ্ছিলেন কয়েক জন জার্মান। তীরা লেনিনকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, বইটা কি সম্বন্ধে। দেখা গেল, তীরা তাদের মহান চিত্রকরের কথ। 
কখনও শোনেন নি । লেনিন খুব মজ৷ পেলেন, এবং গরভরে দেসনিস্কিকে বললেন £ 
“দেখছেন, ওঁর ওদের শিল্প।দের কথ। জানেন না, কিন্তু আমরা জানি।” 

মস্কোয় একদিন সন্ধ্যার ইয়েক্যাতেরিন। পেশকোতা-র বাড়িতে ইসায়া দোর্রোভিন 
বাজাছিলেন বীতোভেন-এর “সোনাটা | তা শুনে লেনিন বললেন, 44১00855197396-র 
চেয়ে ভালো আমার কিহ জান! নেই, আমি প্রতিদিন এট শুনতে পারি । আশ্চঘ, 
অতিমানবীদ্প সঙ্গীত । আমি সর্বদাই গর্বভরে ভাবি_হতে পারে ভাবনাটা শিশু- 
স্থলভ £ প্যাখো” কী যাছুই না মানুষ সৃষ্টি করতে পারে!” তার পরে, চোখ ছুটি 
কুঁচকে, ঈষৎ হেসে নিরানন্দে বললেন £ “আমি ঘন ঘন সঙ্গীত শুনতে পারি না, এ আমার 
স্বামুর উপরে চাপ স্যন্ট করে, এ আমাকে প্রলু্ধ করে মিষ্টি-মধুর শৃন্যকথা বলতে এবং সেই 
জনগণের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে যার। পছিল নরকে বাস করেও স্ষ্টি করতে পারে 
এমন সৌন্দর্য । কিন্ত আজ আমরা কারে! মাথায় হাত বোলাবো না, তা হলে কামড়ে 
ছিড়ে ফেলা হবে সেই হাত; আজ আমাদের তাদের মাথায় আঘাত হানতে হবে, 
আঘাত হানতে হবে নির্মম ভাবে, যদিও আদর্শগতভাবে জনগণের বিরুদ্ধে কোনও হিংসা 
প্রয়োগের আমর] বিরোধ! | হু", এটা একট। নারকীয় ভাবে নিদারুণ কর্তব্য !” 

ঁং ১ চে 

০০০৩ একদিন তিনি আমাকে বললেন £ আপনার সঙ্গে কথা সব সময়েই উপভোগ্য | 
আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে ঢের বেশি ব্যাপক ও বিচিত্র ।” তিনি আমাকে প্রশ্ন 
করলেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের, মনোভাব সম্পর্কে । আমি 
তখন কাজ করছিলাম “বিজ্ঞানী কলাণ কমিশন'এ এ. বি. খালাতভ-এর সঙ্গে। তীর 
আগ্রহ ছিল প্রলেতারীয় সাহিত্যের সমস্তায়, এবং জিজ্ঞাসা করতেন £ “এ থেকে আপনি 
কী প্রত্যাশা করেন?” আমি বলতাম, প্রত্যাশা করি অনেক কিছু, কিন্ত আমি মনে 
করি একট] “সাহিত্য-সভায়ন' (1660৫75 [7050006) প্রতিষ্টা করা অত্যাবশ্তক, যাতে 
“চেয়ার' থাকবে যথাক্রমে ভাবাতত্বের, প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের বিদেশী ভাষাসমৃহের লোক- 
কথার, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসের এবং রুশ-সাহিত্যের ইতিহাসের ।” চোথ টিপে এবং 
একটু হেসে তিনি বলতেন, “ই” সম্ভাবনাপূর্ণ এবং সমুজ্জল | '“সম্তাবনাপূর্ণ' যে তাতে 
আমার আপত্তি নেই, কিন্ত মুজ্জল'? এ ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের কোনও অধ্যাপক 

শিঃ সাঃ_২ 
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নেই। বুজোয়া অধ্যাপকের আমাদের দেবেন এমন ইতিহাস না, আমরা এই মুহূর্তে এ 
নিয়ে পেরে উঠব না । আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তিন-চার বছর |” 

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করতেন, পড়াশোনার জন্য আমার আদৌ কোনও সময় নেই । 

তিনি বারংবার জোর দিতেন দেমিয়ান বেদনি-র বইয়ের উপরে-_প্রচারকার্ষের 
দ্টিকোণ থেকে, কিন্ত বলতেন, “বেদনি একটু স্থল। তিনি চলেন পাঠকের পিছু পিছু, 
যখন তার চলা উচিত পাঠকের আগে আগে ৮” । 

অন্য দিকে, মায়াকোভাস্ক-কে তিনি দেখতেন অবিশ্বাসের চোখে এবং এমন কি 
তার প্রতি বিরক্তও ছিলেন। “ঘায়াকোভক্কি চিৎকার করেন, কিছু বীকা৷ কথ৷ তৈরি 
করেন, কিন্তু য| কিছু তিনি লেখেন, সেট। সঠিক জিনিস নয়; আমি মনে করি, স্টে। 
আদৌ সঠিক জিনিসটি নর এবং প্রায় অবোধ । সব কিছুই বড় বিক্ষিপ্ত, পড়। 
ছুসাধা। আপনি বলছেন, প্রতিভাবান্‌? খুবই প্রতিভাবান? আচ্ছা, আমর 
দেখব! আপনি কি মনে করেন না৷ বড্ড বেশি কবিত। লেখ হচ্ছে? ম্যাগাজিন- 
গুলিতে পাতার পরে পাতা৷ কেবল কবিতায় ভতি; তা৷ ছাড়া প্রায় প্রতিদিনই বের 
হচ্ছে কবিতার সংকলন 1” 

উদ্বরে আমি বললাম আমাদের মতো। দিনে তরুণ-তরুণীদের পক্ষে কবিতার দিকে 
আকৃই্ হওয়া স্বাভাবিক । আর তা ছাড়, আমার মতে, ভালো গছ্ভ লেখার চেয়ে 
মাঝারি মানের পদ্য লেখা সহজতর); সময়ও লাগে কম। অধিকন্ত তরুণ কবিদের 
কৰিত। লেখার শৈলীতে শিক্ষা দেবার মত খুব ভালো ভালো শিক্ষক আমাদের 
আছেন। 

“আমাকে এ কব। বলবেন ন। গন্ভের চেয়ে পদ্য লেখা সোজা! আমি তা৷ ভাবতেই 
পারিনা। আপনি বদি আমাকে জ্যান্ত চামড়া ছাড়িয়ে নেন, তা৷ হলেও ছুটে। লাইন 
আমি উৎপাদন করতে পারব না” লেনিন ভ্রকুটি করে বললেন। “ঘ| কিছু পুরনো! 
বৈপ্লবিক সাহিত্য বয়েছে_ঘেমন এখানে তেমন ইউরোপে_-সে সব কিছুই আমাদের 
ছড়িয়ে দিতে হবে জনসাধারণের মধ্যে 1* 


[খ] বোনিন এবং শিল্পকলা। 
_আনাতোলি লুনাচারদ্ষি 


জীবনে লেনিন কোনও সময় পাননি শিল্পকলার গভার অন্ধশীলন বলতে ঘ। বোঝায় 
তেমন কিছুতে নিবিষ্ট হতে, আর যেহেতু পল্পবগ্রাহিতা চিরকালই তার কাছে ছিল 
স্বণার বন্ত এবং তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তিনি পছন্দ করতেন ন৷ শিল্পকলার উপরে কোনও 
বিবৃতি দিতে । তবু; তার ছিল খুবই নিদিই্ট রুচিবোধ | তিনি ভালোবাসতেন চিরায়ত 
রুশ সাহিত্য এবং পছন্দ করতেন সাহিত্যে বাস্তবতা, নাট্যতৰ্ চিত্রাঞ্ছন ইত্যাদি । 
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কাছের মান্ষদের চোখে লেনিন এ 

১৯০৫ সালে, প্রথম বিপ্লবের সময়ে, তাকে একবার রাত কাটাতে হয়েছিল ভি আই 
লেশচেক্ষোর বাড়িতে, যেখানে ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের ন্যাককাস সংস্করণ” ্রন্থাবলীর্‌ 
বিরাট সংগ্রহ। পরদিন সকালে লেনিন আমাকে বললেন : কী মুগ্ধকর জিনিস এই 
শিল্পকলার ইতিহাস! একজন মার্কসবাদীর পক্ষে কত কিছু করীয় এখানে আছে! 
ভোর অবধি আমি ঘুমোতে পারিনি, কেবল একটার পরে আরেকটা বইয়ের মধ্য দিয়ে 
চোখ বুলিয়ে গিয়়েছি। এবং ছুঃখ বোধ করেছি, শিল্পকলার জন্য আমি কখনও সময় 
দিতে পারিনি, এবং কখনও পারবও না ।__কথাগুলি আজও আমার স্পট মনে পড়ে। 

বিপ্রবের পরে বিভিন্ন শিক! প্রতিবোগিত। প্রণন্থে তার সর্ষে আনার বেশ 
কয়েকবার বৈঠক হয়েছে । আমার মনে আছে, একবার তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে 
গেলেন এবং তীর স্দে একত্রে আমরা গেলাম স্বৃতিমৌধ-পরিকল্পনার একটি প্রদর্শনীতে, 
সেখান থেকে আমাদের বেছে নিতে হবে তৃতীয় আলেকজান্দার-এর মূন্তির একট বিকল্প” 
কেননা মূল মৃত্তিটিকে লুটিয়ে দেও হয়েছে পরিত্রাতার গীর্জা-র (4০040 ০£ ৮0০ 
3৫৬10 ) সন্নিহিত জমকালো বেদিটি থেকে । ভ্াঁদিমির ইলিচ সব কটি নক্স। খুব 
খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন । কিন্ত কোনোটাই তীর পছন্দ হলে। না। “কিউচাবিদ্ট' ভঙ্গিতে 
তৈরি করা একটা নক্সা তীকে বিশেষ করে আশ্চর্য করে দিয়েছে বলে বোধ হলো» কিন্তু 
যখন তার মতামত চাওয়া হলো! তিনি বললেন ঃ “এ ক্ষেত্রে আমি একেবারে দিশাহার|। 
লুনাচারস্কিতে জিজ্ঞাস! করুন।” তিনি খুব খুশি হলেন যখন আমি বললাম বাছাই 
করার মতো একটাও নক্সা দেখছি না। তিনি বললেন, “আমার ভয় হচ্ছিল, 
পাছে আপনি কোনও “কিউচাবিস্টিক' কিন্টুতাক্কতি বাছাই করে ফেলেন ।” 

আর একবার, ব্যাপারটা ছিল কার্প মার্কস-এর উদ্দেন্ত একটি স্তৃতিসৌব স্থাপন 
সম্পর্কে । সুপরিচিত ভাঙ্কর এম” বিশেষ করে পেড়াপিড়ি করছিলেন তীর দাবি নিয়ে 
তিনি পেশ করেছিলেন একটি বিশাল সৌধ, যার নাম দিয়েছিলেন “চার হস্তীর বাহনে 
কার্প মার্কস”। এই অপ্রত্যাশিত ভাবরূপটি (22061 আমাদের সকলের কাছে__এবং 
লেনিনের কাচ্গেও-_অত্যন্ত অদ্ভূত বলে মনে হলো । ভাস্কর বারবার তিনবার তার নক্সা 
পরিবর্তন করেন, এবং আর কাউকে প্রথম পুরস্কীরটি নিতে দেবেন না বলে পণ করেন। 
যখন আমার সভাপতিত্বে বিচারকবৃন্দ (৮5) তার নক্সাটি চূড়ান্ত ভাবে খারিজ করে 
'দেন, এবং আলিওশিন-এর নেতৃত্বাধীন এক শিল্পগোষ্ঠীর দ্বারা প্রস্তাবিত একটি নক্সার 
অন্কুলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন ভাস্কর “এম' এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে 
লেনিনের কাছে আবেদন করেন। ভ্বাদিমির ইলিচ তার আবেদনে সাড়। দিলেন এবং 
আমাকে “কোন' করে এক নোতুন বিচারক-গোগী নিয়োগ করতে বলেন। তিনি 
জানালেন আলিওশিন এবং এম-এর নক্সাগুলি দেখতে তিনি নিজে আসবেন॥ 
আলিওশিন-এর নক্সা! তার খুবই পছন্দ হলে) “এম-এর নঝ্স। খারিজ করে দিলেন । 

এ বছরেই, মে দিবসে, আলিওশিন-এর শিল্পীগোষ্ঠী, যে-জার়গায় মার্কস-এর সৌধট 
স্থাপন কর হবে, সেখানে তার একটি ক্ষুদ্রীকার “মডেল' দাড় করালেন । ভ্বাদিমিবু 
বিশেষ করে সেটি দেখবার জন্তই বেশ কয়েকবার সেখানে যান, জিজ্ঞ]লা করলেন আসল 
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সৌধটি কত বড় হবে, এবং চূড়ান্ত ভাবে তীর অন্থমোদন দিলেন, তবে সেই সঙ্গে আমাকে 
বললেন, “আনাতোলি ত্যাশিলিয্েভিচ, শিল্পীকে অবশ্তই বলবেন, চুলট। ষেন জীবন্ত 
মার্কস-এর মতো হয়, বাতে করে মার্কসের তালো ছবিগুলি থেকে তার মুখচ্ছবি যেমন 
দেখায়+ তার সঙ্গে সাদৃশ্পূর্ণ হয়, কারণ এই মডেল থেকে সেই সাঘৃশ্ত তেমন করে ফুটে 
উঠছে না। 

১৯১৮ সালে একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রচার-আন্দৌলনের - 
অন্যতম উপায় হিসাবে শিল্পকলাকে ব্যবহার করার আবশ্তকতার কথা৷ বললেন, তার ষে- 
ছুটি পরিকল্পনা ছিল, সে ছুটির বূপরেখা আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন। প্রথমটি হলো! 
বাড়ির দেয়ালে, বেড়ায় এবং অন্ান্ত ষেসব জায়গায় সচরাচর পোস্টার টাঙানো হয়, 
সেখানে বৈপ্লবিক ক্গোগান একে দেওয়া । কয়েকটি জোগান তিনি তখনি সুপারিশ 
করলেন। 

তীর দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ছিল পেত্রোগ্রাদ এবং মস্কো উভয় জায়গাতেই মহান্‌ 
বিপ্লবীদের ম্মরণে সাময্িক ভাবে প্র্যাস্টারের ম্মারকন্তস্ত স্থাপন করা৷ এবং এটা করতে 
হবে অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে । উভয় শহরই লেনিনের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজ হয়ে যায়” 
এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রত্যেকটি ম্মারকের জন্যই একটি করে আবরণ-উন্মোচন 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে; যে-বিপ্রবীর স্থৃতিতে স্থারকটি উৎসগিত হলো তার 
সম্পর্কে অন্ষ্ঠানে একটি ভাষণের ব্যবস্থা, করতে হবে এবং বেদিমূলে তার পরিচয়-লিপি 
ক্ষোদাই করে দিতে হবে। ভ্ঞাদিমির ইলিচ এর নাম দিলেন "্মারক প্রচার অভিযান' । 

পেত্রোগ্রাদে এই "ম্মারক অভিষান' খুবই সাকল্যমণ্ডিত হলো । এই ধরনের প্রথম 
“ম্বারক" হলো শেরভূদ-এর “র্যাডিশ্চেত” । একটি প্রতিরূপ মস্কোতেও স্থাপন করা হয়! 
ছুর্ভাগ্যক্রমে পেত্রোগ্রাদের মূল ম্মারকটি পড়ে ।গয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে» সেটি 
আর নোতুন করে করা হয়নি। সাধারণ ভাবে পেত্রোগ্রাদের বোঁশর ভাগ স্মারক স্তত্ত 
ভেঙে পড়ে, কেনন। সেগুলি তৈরি করা হয়েছিল ভঙ্গুর মালমশলা দিয়ে, তবু আমার 
নে পড়ে কতকগুলি হয়েছিল খুবই স্থন্দর, যেমন গ্যারিবন্ডি ০৭৩ চেক্কোঃ দোত্রী লউবত, 
হার্জেন এবং আরও কয়েক জনের আবক্ষ মৃতি। বামপন্থী শিল্পীদের তোর মুতগুল 
হয়েছিল নিক। যেমন, যখন “কিউবিজম'-এর শৈলী অনুযায়ী রচিত “পেরোভস্কায়া -র 
মস্তকটি উন্মোচন করা হয়, কিছু লোক সত্যি সত্যিই শিউরে উঠে পিছিয়ে গিয়েছিলেন । 
আমার মনে আছে, চানিশেভস্কি-র মুতিটিও অনেকের কাছে বোধ হয়েছিল ক্বাত্রমতা- 
পূর্ণ বলে | সবশেষ্ট মু্তিটি হয়েছিল জেলিট-এর তৈরি+ লাসালে-র ম'তিটি যেটি স্থাপন 
করা হয়েছিল আগেকার “টি ডুমা'র সামনে, যেখানে আজও (১৯২৪) সেটি আছে। 
আমার ধারণা পরে সেটি ত্রোঞ্জে রূপায়িত করা হয়। অন্য একটি প্রশংসনীয় মুত ছল 
ভাস্কর মাতাভিয়েভকত, কাল মার্কসের পূর্ণাবয়ব দণ্ডায়মান মৃতিটি ৷ ছুতাগ্যক্রমে সেটিও 
েডে গিয়েছে এবং তার জায়গায় ( স্মলনির কাছে ) এখন রয়েছে মার্কসের একটি ব্রোঞ্জ- 


+লুনাচাচ।্ক ভুল করেছেন; জেলিট নন, লাসালে-র মুতিটি তোর করেছিলেন দিনাইক্ষি। 


কাছেয় মানুষদের চোখে লেনিন ২১ 


মস্তক_ মোটামুটি মামুলি ধরনের, যার মধ্যে নেই মাতভিয়েভক্কত প্র্যান্টিক বাঞ্জনাটির 
মৌলিকতার চিহ্ৃমাত্র। 

মক্কোয়__ঠিক সেই শহরেই যেখানে লেনিন সেগুলি দেখতে পারতেন_ স্মারক 
মৃতিগুলি হয়েছিল নিয় মানের । 

সব মিলিয়ে মস্কোর সন্তোবজনক বলা যায়, এমন স্মারক ছিল খুবই বিরল! কৰি 
নিকিতিন-এর নামে উৎসর্গিত স্মারকটি, বোধকরি, বাকিগুলির তুলনায় ভালে।। আমি 
জানিনা, লেনিন সেগুলিকে খুব মন দিয়ে দেখেছিলেন কিনা | যাই হোক, একদিন 
তিনি আমাকে বিরক্তিভবে বলেন, প্মারক-অভিযান' থেকে কিছুই বেরিয়ে এলো না। 
তাকে আমি পেত্রো গ্রদের অভিজ্ঞতার কথ। বললাম, শুনে তিনি সংশয়ভরে মাথ| নেড়ে 
বললেন £ “আপনি কি বলতে চান সমস্ত প্রতিভাবানেরা গিয়ে জড়ো হয়েছেন 
পেত্রোগ্রাদে এবং প্রতিভাহীনেরা মস্কোয়?” ব্যাপারটা সতাই অদ্ভুত। আমি 
কোনও ব্যাখা। দিতে পারিনি | 

কোনেনকোভের স্মারক শিলাট নিয়েও তার মনে প্রশ্ন ছিল। এটা তার মনে 
বিশেষ একটা। রেখাপাত করেনি। বাস্তবিক পক্ষেঃ কোনেনকভ নিজেই তার এই 
কাজটাকে, কিছুটা পরিহাস ভরেই, অভিহিত করেছিলেন একটি “মেকি-বাস্তব” 
শিলা-কৃতি বলে। 

আমার মনে পড়ে, শিল্পী আল্তমান “বাস রিলিক-এ করা৷ খালতুরিন-এবু একথানা৷ 
প্রতিচিত্র ভ্নদিমির ইলিচকে দিয়েছিলেন | তিনি সেখানাকে বেশ পছন্দ করেছিলেন, 
তবে পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এটা কি “কিউচারিষ্ট' ডের নমুনা নয়? তিনি 
সাধারণ ভাবে “কিউচারিজম'-কে অপছন্দ করতেন। একদিন তিনি নাদেজাদা 
কনস্তান্তিনোভা-কে নিয়ে উচ্চতর শিল্প কলাকৌশল স্ট,ডিও-র হস্টেলে গিয়েছিলেন । 
সেখানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তার কী কথাবার্তা হয্জেছিল আমি জানিনা । পরে আমি 
শুনেছিলাম, ছাত্রছাত্রীর।__যার। সবাই ছিল“বামপন্থী”__তার কাছে উত্থাপন করেছিলেন 
বড় বড় প্রশ্ন । ভবদিমির ইলিচ সেগুলির উত্তর দিয়ে দিয়েছিলেন লঘু ভঙ্গিতে কয়েকটি 
প্রশ্ন নিয়ে কিছুটা কৌতুকও করেছিলেন । কিন্ত তাদের কাছেও তিনি ঘোষণ। করেছিলেন 
যে, শিল্প সম্পর্কে কোনও গভীর আলোচনান্ প্রবেশ করার মতো৷ যোগাতা৷ তার নেই। 
তার চোখে এই তরুণ-তরুণীর! ছিল চমৎকার, এবং তিনি উতফুল হয়েছিলেন একথা 
জেনে যে, এর। সবাই কমিউনিস্ট মনোভাদা পন্ন। 

জীবনের শে অধ্যায়ে ভাদিমির ই নচ কদাচিৎ স্থযোগ পেয়েছেন শিল্নকলায় তার 
যে আগ্রহ তাকে প্রশ্রয় দিতে । কয়েকবার তিনি থিয়েটারে গিয়েছেন, আমার বিশ্বাস 
প্রতিবারই “আর্ট থিয়়েটার'-এ, যার সন্ধে তীর ধারণা! ছিল খুবই উচু। এর “শো-গুলি 
তার মনে বিস্ময়কর ছাপ রেখে যেত। 

ভ্বদ্দিমির ইলিচ সঙ্গীত ভালোবাসতেন । এক সময়ে আমীর বাড়িতে সত্যিকারের 
কিছু ভালো৷ 'কনদার্ট -এর অন্ধুঠান হয়েছিল। "'প্রায়ই আমি তাকে আমন্ত্রণ করতাম 
কিন্ত সর্বদাই তিনি থাকতেন ব্যস্ত । একবার তিনি আমাকে ধোলাখুলিই বলে ফেললেন 


২২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


সঙ্গীত নিশ্চয়ই খুব মনোরম কিন্তু, ভেবে দেখুন, তা আমাকে একেবারে তোলপাড় করে 
দেযস। তাই আমি কোনও বুকমে একট অতি কঠিন ভাব নিয়ে থাকি ।” কমরেড 
ৎসিওরুপা৷ একবার সক্ষম হয়েছিলেন তাকে কারো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পিয়ানো শিল্পী 
রোমানোভস্কির দু-একটা বাজনা শোনাতে । খসিওরপার কাছ থেকে আমি শুনেছি, 
লেনিন বিপুল ভাবে তা উপভোগ করেছিলেন, কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল তিনি 
বিচলিত বোধ করছিলেন। 

একাধিকবার আমার :উপরে দায্রিত্ব পড়েছে ভ্াঁদিমির ইলিচকে এ কথা বোঝাবার 
যে, আপেন্সিক ভাবে বলতে গেলে, “বলশয় থিয়েটার'-এব বাবদে আমাদের খুব 
সামান্যই ব্যয় করতে হয়, তবু তার পেড়াপিড়িতে তার খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দিতে 
হয়েছে । তার কাছে বিবেচা ছিল ছুটি জিনিস, যার মধ্যে একটা তিনি তৎক্ষণাৎ 
ব্যাখা। করেন £ “যখন গ্রামের সাধারণ ইস্কুলগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা কিছু 
অর্থ বায় করতে পারছিনা, তখন “বলশয্ব-এর মতো! আড়তম্বরপূর্ণ একটি থিয়েটারের 
ঠাটবাট বজায় রাখার জন্য আমরা এত অর্থ ব্যয় করতে পারি না।” তার বাকি 
বক্তব্যটি তিনি বলেছিলেন এক মভীয়ঃ যখন “বলশয়'-এব বিরুদ্ধে তার আক্রমণের আমি 
বিরোধিতা করি এবং তার ম্বতঃস্পষ্ট-সাংস্কৃতিক গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ করি। এবং 
তখন ভ্বীদিমির ইলিচ তার চাউনিতে একট। কৌতুকপূর্ণ ঝলক দিয়ে বললেন, “যাই 
হোক তবু এট1 নিছক ভূম্বামী-শ্রেণীরই সংস্কৃতি, এবং কেউই এই সত্য অস্বীকীর করতে 

পারেন না।” 

এ থেকে অবশ্য এট। অন্সরণ করে না যে, ভাদিমির ইলিচ সমগ্র ভাবেই অতীতের 
সংস্কৃতির প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন । যেট। তা কাছে বোধ হতো একান্ত ভাবেই 
ভূষ্বামী-অভিজীতবর্গের নিজন্ব ব্যাপার বলে সেটা হচ্ছে অপেরার ফোলোআনা জাক- 
জমকপূর্ণ রাজকীয় মেজাজ । কিন্তু অতীতের যথার্থ শিল্পকলাকে, বিশেষ করে রুশীয় 

বাস্তবতাকে, তিনি তুলে ধরতেন বিপুল শ্রদ্ধাতরে। 

_উলিখিত তথ্যসমূহ আমি উপহার দিচ্ছি ভাঁদিমির ইলিচ সম্বন্ধে আমার স্থতি- 
সঞ্চয় থেকে । আমি আবার বলছি, নিজের নান্দনিক পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে 
ভ্াদিমির ইলিচ কখনও তৈবি করতেন না কোনও নির্দেশিকা! নীতি ।২ 


এ 


---১৯১৮ সালে 'প্রলেটকান্ট'-এত সাদস্রা “আলেকভরান্দিস্কি থিয়েটার'-এর বিরুদ্ধে 
এক প্রবল আক্রমণ শুরু করেন। সংগঠনটির সঙ্গে আমি নিজেই জড়িত ছিলাম 
ঘনিষ্ঠ ভাবে । এবং শেষ পযন্ত বেশ কিছুটা বিশৃঢ হয়ে পড়লাম “প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পের 
এই বীজতলাটা” শেষ করে দেবার জন্য তাদের পৌন:পুনিক দাবিতে । 

আমি স্থির করলাম, স্বয়ং ভ্বাদিমির ইলিচের কাছ থেকেই পরামর্শ নেব - এবং 
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কাছের মানুষদের চোখে লেনিন ২৩ 


সেই মতো যখন তার অফিসে গেলাম__সঠিক তারিখটা আমার মনে নেই তবে ১৯১৮ 
১৯-এর মরশুমে হবে__তাকে বললাম, দেশের সেরা থির়েটারগুলি রক্ষা করার জন্য 
আমি ঘথাসাধা চেষ্ট। চালিয়ে যেতে চাই। সেই সঙ্দে আমি আরও বললাম, “ঠিক 
বটে ঘে এই থিয়েটারগুলি এখনও তাদের পুরনো নাট্যভাগ্ডার থেকেই নাটক অভিনয় 
করে চলেছে কিন্তু অচিরেই তারা তা থেকে আব্জনাগুলি দূর করে দেবে। দর্শকগণ, 
বিশেষ করে প্রলেতারীয় দর্শকগণ, তাদের অনুষ্ঠানগুলি উৎসাহ ভরে দেখে | সময় নিজে, 
এবং সেই সঙ্গে এই দর্শকেরাঁও, ঘটনাক্রমে সবচেয়ে রক্ষণশীল থিয়েটারগুলিকেও বাধা 
করবে পরিবর্তনে । এবং আমার মনে হয় এই পার্রিবর্তন শীদ্ুই ঘটবে । আমার মতে 
একটা আমূল ওলোট-পালোট এখানে বিপজ্জনক হবে £ এ ক্ষেত্রে এখনও আমাদের 
বিকল্প কিছু নেই । এবং নোতুন ঘা বিকাশ লাভ করবে তা সাংস্কৃতিক হুত্রটিকে ছিডে 
দিতে পারে। বিপ্লবের জয়লাভের পরে নিকট ভবিষ্যতের নঙ্গীত যে হবে একাধারে 
প্রলেতারীয় এবং সমাজতান্ত্রিক এটা তো অবশ্ঠমান্ত, কিন্ত তাই বলে সঙ্গাত-প্রতিষ্ঠান 
ও সঙ্গীত-শিক্ষালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া এবং পুরনো সামন্ততান্ত্রিক পু'ঁজিতা ত্ত্িক 
বাছ্ন্ত্রাদি ও সঙ্গীত-পত্রগুলি পুড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারি না।” 

আমার য! কিছু বলার ছিল ভ্পাদিমির ইলিচ তা৷ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং তার 
পরে বললেন, এই লাইনই অনুসরণ করতে হবে, কিন্ত বিপ্লবের প্রভাবে নোতুন ঘা জন্ম 
নিচ্ছে, আমি যেন মনে রাখি যে, তাকেও সমর্থন করতে হবে। যদি তা প্রথমে ছুবলও 
হয়, তা হলেও ভাবনার কিছু নেই; কেবল নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তার বিচার 
কর৷ চলবে না; তা৷ করলে পুরনো, বেশি পরিণত শিল্লকলা নোতুনের বিকাশকে 
ব্যাহত করবে, এবং যদিও এই পুরনো শিল্প-কলারও পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু সেই 
প্রক্রিয়াটা হবে তত বেশি মন্থর যত কম তীব্র হবে নোতুন প্রতিদন্বীর কাছ থেকে তার 
প্রতিযোগিতার তাড়না । 

আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে এই নিশ্চয়তা দিলীম যাতে সে রকম কোনও ভুল না হয় সে 
ব্যাপারে আমি সতর্ক থাকব, এবং বললাম, “কেবল দেখতে হবে যাঁতে করে বাঁতিক- 
্রস্তরা এবং ভগু-পণ্ডিতেরা যারা খুব বেশি সংখ্যায় আমাদের জাহাজে উঠতে চেষ্টা 
করছে, তারা যেন তা না করতে পারে, আমাদের সহায়-সম্বলগুলি তাদের কাজে না 
লাগাতে পারে এবং যে-ভূমিকার জন্য তারা৷ যোগ্য নয়, সেই ভূমিকা না দথল করতে 
পারে, কোনও ক্ষতি না করতে পারে ।” 

এর উত্তরে ভ্বদিমির ইলিচ যে-উত্তর দিয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটি কথা আমার 
আজও মনে আছে : “বাতিকগ্রস্ত ও ভণ্ড পণ্ডিতদের সন্বদ্ধে আপনার ধারণা অতীব 
সঠিক । একটা শ্রেণী, যে জয়লাভ করেছে, অথচ ঘার বুদ্ধিজীবী অংশ এখনও সংখ্যাগত 
ভাবে একটি ক্ষুদ্র শক্তি, সে অনিবার্য ভাবেই বলি হয় এই উপাদান গুলির, ঘদি সে 
নিজেকে তার বিরদ্ধে প্রতিবক্ষার বাবস্থা না করে। প্রসঙ্গত এট! একই সঙ্গে জয়লাভের 
একটি অবশ্যন্তাবী ফল এবং এমনকি একটি নিদর্শন €”__লেনিন হাসতে হাসতে যোগ 
করলেন। 


রি শিল্প ও সাহিতা প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


আমি বললাম, “তা হলে সংক্ষেপে এই £ পুরনো শিল্পকলায় ষা কিছু সুস্থ, তাকে 
রক্ষা করতে হবে। শিল্পকলাকে_-আমি যাছুঘরের সামগ্রাগুলির কথা বলছি না, বলছি 
থিয়েটার, সাহিত্য ও সঙ্গীতের মতো প্রাণবন্ত শিল্পের কথা__-তাকে এমন ভাবে 
প্রভাবিত করতে হবে__অবশ্ঠই স্থল ভাবে নয়-_ষাতে করে তা বথাসম্ভব দ্রুত গতিতে 
তার ক্রম-বিকাশকে সম্পূর্ণ করতে পারে এবং নোতুন নোতুন প্রয়োজন পূরণের পক্ষে 
সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। নোতুন নোতুন ধারাগুলিকে বাছ-বিচার করে নিতে হবে। 
দেখতে হবে যাতে কেবল মারমুখিতার জোরেই কোনও ধারা প্রতিষ্ঠা লাভ না৷ করে, 
তাকে স্থযোগ দিতে হবে যাতে তা সত্যিকারের শিল্প গুণের বলে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। 
এই দিক থেকে নোতুন ধারাগুলিকে দিতে হবে সব রকমের সহায়তা ।” 

এর পরে লেনিন বললেন, “আমার মনে হয়, আপনি ঠিক ভাবেই ব্যাপারটা! 
রেখেছেন । এখন এটা দর্শকমণ্ডলার এবং জনপাধারণের গোচরে আনতে চেষ্টা করুন। 
এই উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করুন, নিবন্ধ লিখুন ।” 

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আমি কি আপনাকে উধৃত করতে পারি 1” 

“না, কেন? আমি নিজেকে শিল্প-কলার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ বলে দাবি 
করিনা । আপনি হচ্ছেন গণ-কমিশনার, আপনি নিজেই তো কর্তৃত্বপ্রাপ্ত।” 

এখানেই শেষ হলো আমাদের কথাবার্তা ।* 
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[তিন] 
খি্খকনার উন্মেষ ৫ বিকাশ 


[ক্র] বৈঘগ্নিক জীবন এব* বৌদ্ধিক জীবন 


সামাজিক উৎপাদন সম্পাদনের প্রক্রিরায় মান্গষেরা বিবিধ নিদিষ্ট সম্পর্কে প্রবেশ 
করে; যেসব সম্পর্ক অপরিহার্য ও তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছ৷ নিরপেক্ষ । উৎপাদনগত এই 
সম্পর্কগুলির প্রক্কৃতি হয় তাদের উৎপাদনের বৈষয়িক শক্তিসমূহের বিকাশের একটি 
নির্লিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ । এই তাবৎ উৎপাদন-সম্পর্কের মোট যোগফলই হচ্ছে সমাজের 
অর্থ নৈতিক কাঠামো-_আসল বনিয়াদ, যার উপরে গড়ে উঠে একটি আইনগত ও রাজ- 
নৈতিক উপরি-কাঠামো, এবং যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকাশ লাভ করে সামাজিক 
চেতনার বিবিধ নির্দিষ্ট রপ। বৈষদ্বিক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিটিই নির্ধারণ করে দেয় 
সাধারণ ভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবনের প্রত্রিয়াসমূহকে । মানুষের 
চেতনা তাদের অবস্থানকে নির্ধারণ করে না, বরং উলটো, তাদের অবস্থানই নির্ধারণ 
করে তাদের চেতনাকে । 

নিজেদের বিকাশের একাটি বিশেষ পর্যায্বে সাজে উৎপাদনের বৈষয়িক শক্ভিসমূহ 
সংঘাত আসে উৎপাদনের উপস্থিত সম্পর্কসমূহের সঙ্গে, কিংবা আইনের ভাষায় বললে, 
সম্পত্তিগত সম্পর্কসমেহের সঙ্গে যাদের মধ্যে এই শক্তিসমূহ ইতিপূর্বে কা করে এসেছে। 
উৎপাদনের শক্তিসমূহের বিকাশের রূপ থেকে এই সম্পর্কগুলি রূপান্তরিত হয় তাদের 
শৃুংখলে। আর তখন শুর হয় সামাজিক বিপ্লবের এক যুগ্ন । অর্থনৈতিক বনিয়াদের 
রূপান্তরের সঙ্গে, সমগ্র বিশাল উপরি-কাঠামোটিও রূপান্তরিত হয়ে যায় কমবেশি ভ্রুত 
গতিতে । এই ধরনের রপান্তরসমূহ নিয়ে অন্থশীলন করতে হলে, সর্বদাই একটা পার্থক্য 
করতে হবে, এক দিকে, উৎপাদনের অর্থ নৈতিক অবস্থাবলীর বৈষয়িক রূপান্তর, যাকে 
নির্ণয় কর! যায় প্রকৃতি বিজ্ঞানের মত যথাযত ভাবে, এবং অন্য দিকে, আইনগত, রাজ- 
নৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক বা দার্শনিক, এক কথায়, ভাবাদর্শগত রূপসমূহের মধ্যে, 
যেখানে এই সংঘাত সম্পর্কে মানষ সচেতন হয় এবং সংগ্রামের মাধামে তার মীমাংসা 
করে। 

ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের মতামত সে তার নিজের সম্বন্ধে কী 
ধারণা পোষণ করে, তাঁর উপর নির্ভর করে না, তেমনি এমন একটি রপান্তরের পর্বকে 
আমরা বিচার করতে পারি না৷ তার নিজের চেতনা দিয়ে ; উলটো, এই চেতনাকেই বরং 
ব্যাখা। করতে হবে বৈষয়িক ভীবনের দন্দসমূহের দিক থেকেঃ উৎপাদন সম্পর্কের 
মধোকার উপস্থিত সংঘাতের দিক থেকে । কোন সমাজ ব্যবস্থাই কখনও অন্তহিত 
হয়ে যায় না তাঁর অভ্যন্তরস্থ তাবৎ উৎপাদন শক্তি বিকশিত হয়ে যাবার আগে এবং 
নোতুন উচ্চতর উৎপাদন-সম্পর্কলমূহ্ কখনও আবিভূতি হয় না খোদ পুরনো সমাজ 


২৬ [শর ও সাহিত্য প্রসঙ্গে ; মার্স থেকে মাও 


ব্যবস্থাটারই গর্ভে তাদের অগ্তিত্ব ধারণের বৈষয়িক অবস্থাবলী পরিণত হয়ে যাবার 
আগে । অতএব, মানবসমাজ সর্বদাই নিজেকে কেবল সেই সব কর্তবোই নিয়োজিত 
করে, যেগুলি সে সমাধান করতে পারে ) কেন না, ব্যাপারটাকে ঘদি আমরা৷ আরও 
ঘানষ্ট ভাবে দেখি, তাহলে আমরা সর্বদাই দেখতে পাব যে, খোদ কর্তব্য-কর্মটিরই উদ্ভব 
ঘটে কেবল তখনই, যখন সেটির সমাধানের জন্য যেসব বৈষয়িক অবস্থার প্রয়োজন, 
সেগুলি ইতিমধ্যেই গঠিত হয়ে গিয়েছে, কিংবা গঠনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে । 

মোটামুটি ভাবে আমরা এশক, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক এবং আধুনিক বুর্জোয়া 
উৎ্পাদন-পদ্ধতিসমূহকে সমাজের অথ নৈতিক গঠনের অগ্রগতিতে এই কটি যুগ হিসাবে 
আভাহত করতে পারি। বুজোয়া উৎপাদন-সম্পর্কই হচ্ছে সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার 
সবশেষ বৈরমূলক রূপ- ব্যক্তিগত বৈতিতার অর্থে বৈরমূলক নয়, ব্যক্তিবুন্দের জাবনের 
সামাজিক অবস্থাবলা থেকে উভূত বোরতার অথে একই সমস্কে আবার বুজৌয়া। সমাজের 
গভে বিকাশমান উৎপাদিক৷ শিসমূহই স্থ্ট করে সেই বৈরতা-সমাধানের জন্য আবশ্তক 
বৈষয়িক অবস্থাবলীকে । স্ৃতরাং এই সমাভ-ব্যবস্থাটাই হচ্ছে মানবসমাজের প্রাগৈতি- 
হাসিক পযায়ের সবশেষ পযায় |” 


[ধু] সাঝ|ডণ আন্তত্ব এবং ঢিতন। ও ঢটিন্ত। 


[জিনিসঢা। বোঝা সবচেয়ে সহজ হয় শ্রমবিভাগের দৃষ্টিকোণ থেকে । সমাজ কতক- 
গুলি সাবজনিক কাধের উদ্ভব ঘটায় যেগুলিকে তা পরিহার করতে পারে না। এই 
কাষগুলির জন্য যে ব্যক্তিদের বেছে নেওয়া হয়, তারা সমাজের অভ্যন্তরে এক নতুন 
শাখা গঠন করে। এ থেকে জন্মায় তাদেরকিছু বিশেষ স্বার্থ, যেগুলি, যারা তাদের 
সেই দায়িত্ে নিযুক্ত করেছিল, তাদের স্বার্থসহ্হ থেকে আলাদ।, এরা নিজেদেরকে 
তাদের থেকে নিরপেক্ষ করে তোলে- রাষ্ট্রের আবিভাব ঘটে । এবং তখন থেকে 
বকাশের গতি-প্রকাতি একই প্রকারের, যেমন প্রথমে ছিল পণ্য-বাণিজ্োর ক্ষেত্রে, পরে 
হলো অর্থ-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। নতুন স্বাধীন শক্তিটি, যদিও তাকে প্রধানত অনুসরণ 
করতে হয় উৎপাদনের গতিপন্থা, তবু; সেই সঙ্গে তার অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার দৌলতে 
_ষে আপেক্ষিক স্বাধীনতা শুরূতে তাকে হস্তাত্তরিত করা হয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে 
আরও বিকশিত হয়ে উঠেছে, সেই স্বাধীনতার দৌলতে-__-তা আবার উৎপাদনের 
অবস্থা ও গাতিপথের উপরেও ক্রিয়া করে। চলতে থাকে ছুটি অসম এক্তির মধ্যে 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া_এক দিকে অর্থ নৈতিক গতিশভি, অন্যদিকে নতুন রাজনৈতিক 
শক্তি, যা চেষ্টা করে যতটা সম্ভব ততট। স্বাধীনতা আয়ত্ত করতে, এবং ঘা একবার 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরে নিজেও অর্জন করে নিজন্ব একটা গতিক্ষমতা । মোটের 
উপর, অর্থ নৈতিক গতিশক্তিই প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু তাকে সহ করতে হয় বিবিধ 


কয 1500] টম :74 59170555010 0০ 0০01109৩০01 7010০9] [2507028%, 
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শিল্পকলার উন্মেষ ও বিকাশ ২৭. 


প্রতিক্রিয়া__যাকে তা নিজেই প্রতিষ্টা করেছে এবং আপেক্গিক স্বাধীনত। প্রদান 
করেছে, সেই রাজনৈতিক গতিশক্ির কাছ থেকে প্রতিত্রিয্তা ; এক দিকে রাই্শভিব 
এবং অন্য দিকে যুগপৎ সঞ্জাত বিরোধী শক্তির তৎপরতা থেকে প্রতিক্রিয়া । ঠিক 
যেমন শিল্পবাজারের গতি-প্ররুতি, এরধানত, এবং কিছু শর্তানে, প্রতিকলিত হ্চ 
অর্থের বাজারে__এবং অবশ্যই বিপরীত রূপে, তেমনি উপস্থিত শরোগুলির মধ্যে সংগ্রাম 
ও চলমান পারস্পরিক সংঘাত প্রতিকলিত হয় সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সংগ্রামের 
মধ্যে, কিন্ত এখানেও বিপরীতায়িত রপে__ তা ছাড়া, আর প্রতক্ষ্য ভাবে নয়, পরোক্ষ 
ভাবে ? শ্রেণীসংগ্রাম হিসাবে নয়, বাজনৈতিক নীতির মধ্যে সংগ্রাম হিসাবে ; এবং এত 
বিরুত ভাবে যে, তার স্বরূপ বুঝে উঠতেই আমাদের লেগে গিয়েছে হাজার হাজার 
বছর। 
অর্থ নৈতিক বিকাশের উপরে বাষট্শভির প্রতিত্রিয়া হতে পারে তিনটির মধ্যে যে- 
কোনও একটি রকমের £ তা চলতে পারে একই দিকে, যে ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটবে দ্রুত 
গতিতে ; তা হতে পারে বিকাশধারার বিরোধী, সেক্ষেত্রে আজকের যুগে শেষ পযন্ত 
প্রত্যেকটি বৃহৎ জাতি যাবে টুকরো টুকরো হয়ে; কিংবা তা৷ পারে অর্থনৈতিক 
বিকাশকে কোনও কোনও পথ থেকে সরিয়ে আনতে এবং তার উপরে চাপিয়ে দিতে 
অন্য কিছু পথ। এই তৃতীয় ক্ষেত্রাটি শেৰ পর্যন্ত পর্যবসিত হয় পূরোক্ত ছুটি ক্ষেত্রের মধ্য 
একটিতে । কিন্তু এট পরিফার যে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্ষেত্র ছুটিতে রাজনৈতিক শক্তি 
পারে অর্থনৈতিক বিকাশের বিরাট ক্ষতি সাধন করতে, যার পরিণতি ঘটবে বিপুল 
পরিমাণ শক্তি ও সামগ্রীর অপচয়ে । 
তারপরে আবার আছে যুদ্ধজয় এবং অর্থ নৈতিক সম্পদের ধ্বংসকাবের ঘটনা, যার' 
দরুন, কোনও কোনও অবস্থায়, একট। গোটা অঞ্চলের বা৷ জাতির অর্থ নৈতিক বিকাশ: 
অতীতে ধ্বংস হয়ে ঘেত। অধুনা অবশ্ত এই ধরনের কল সাধারণত ঘটে বিপরীত 
অন্তত বুহৎ জাতিগুলির মধ্যে : পরিশেষে বিজিত শক্তিটিই প্রায়শ বিজেতার তুলনায় 
অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক থেকে বেশি লাভবান হয়। 
আইনের ক্ষেত্রেও একই বকম ব্যাপার। যে মুহুর্তে নতুন এক শ্রমবিভাগের 
প্রয়োজন হয়, বার ফলে সৃষ্টি হয় পেশাদার উকিলেবা॥ সেই মুহুর্তেই খুলে যায় আরেকটি 
নোতুন ও স্বাধীন ক্ষেত্রে যা উৎপাদন ও ব্যবসাবাণিজ্ের উপরে তার সমন্ত নির্ভরতা 
সেও, ক্ষমতা৷ রাখে এই ক্ষেত্রগুলির উপরে প্রতিক্রিয়া বিস্তার করার। একটি আধুনিক 
বাষ্ট্রে আইন কেবল সাধারণ অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির স্ধে সঙ্গতিপূর্ণ হলেই চলবে না 
তাকে হতে হবে এমন একাটি অভিব্যক্তি যা নিজেও নিজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং ঘা, 
অভ্যন্তরীণ ছন্দের কারণে, যেন দেখায় না প্রকট ভাবে অসন্তিপূর্ণ বলে। এবং এই 
উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে, অর্থ নৈতিক অবস্থার বিশ্বস্ত প্রতিকলন ক্রমেই বেশি বেশি 
করে ক্ষুণ্ন করতে হয়। এই উদ্দেশ্টটা আরও বেশি সাধিত হয় ঘত বেশি বিরল হয় এই' 
ধরনের ঘটনা! যে, বিশেষ আইনটি হচ্ছে শ্রোগত আধিপত্যের স্থুল, নিরাবরণ ও 
নির্ভেজাল প্রকাশ-_-ঘা নিজেই আহত করে '্যায্বের ধারণা'কে। “অতএব “আইনেক! 


২৮ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


বিকাশ" মানে অনেকটাই ঘটে এই রকম £ প্রথমে, অর্থ নৈতিক সম্পর্কসমৃহকে সরাসরি 
আইনে অন্থবাদ করতে গিয়ে যেসব ছন্দ আত্ম প্রাশ করে, সেগডালকে লোপ কবে দিয়ে 
একটি সমন্বিত আইন-প্রণালী প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা, এবং পরে, আরও অর্থনৈতিক 
বিকাশের প্রভাব ও প্রকোপে সেই আইন-প্রণালী পুনঃ পুনঃ লংঘনের ঘটনা । উল্লেখ্য 
যে অর্থ নৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আইন-প্রণালীতেও ছন্দ বুদ্ধি পায়। 

আইনগত নীতি হিসাবে অর্থ নৈতিক সম্পর্কের প্রতিকলন আবশ্িক ভাবেই উল্টো৷ 
পাল্টা : যে কাজ করছে, তার চেতনার অগোচবেই কিন্তু এট! ঘটে ; আইনবিদ্‌ ভাবেন 
তিনি কাজ করছেন কতকগুলি শ্বতঃসিদ্ধ নীতি নিয়ে, আসলে কিন্ত এগুলি অর্থ নৈতিক 
প্রতিবর্ত মাত্র ; সুতরাং সব কিছুই দাড়িয়ে আছে উল্টো ভাবে । এবং আমার কাছে 
এটা স্পষ্ট বলে বোধ হয় যে এই বিপরীতবর্তন, (10৬:5102) ৷ যতক্ষণ থাকে অজানিত 
ততক্ষণ গঠন করে, আমবা৷ যাকে বলি “ভাবাদর্শগত ধারণা”, প্রতিক্রিয়া করে অর্থ নৈতিক 
ভিন্ভিটির উপরে, এবং কতকগুলি সীমার মধ্ো, তাকে পরিবতিতও করে। উত্তরাধিকার 
আইনের ভিত্তি অর্থনৈতিক_যদি ধরে নেওয়া হয় ষে, পরিবারের বিকাশে উপনীত 
পধায় গুলি সমান । কিন্ত প্রমাণ করা কঠিন হবে যে, যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, 
ইংলযাণ্ডে উইলকারীর নিরংকুশ অধিকার এবং ফান্সে তার উপরে আরোপিত বিধি- 
নিষেধ ইত্যাদি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত। ছুটি আইনই কিন্ত আবার প্রভৃত মাত্রায় প্রতিক্রিয়া করে অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রের উপরে, কেননা তার৷ প্রভাবিত করে সম্পন্তির ভাগ-বাটোয়ারা । 

ভাবাদর্শের সেই সব ক্ষেত্র প্রসঙ্গে যেগুলি ভেসে বেড়ায় আরও উর্ধাকাশে, যেমন ধর্ম, 
দর্শন ইত্যাদি £ এগুলির আছে, যাকে আমরা বলি নিছক বাগাড়স্বর, তারই এক প্রাগৈ- 
তিহাসিক ভাগ্ার; আগে থেকেই বিগ্ভমান সেই ভাগারকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে 
এই এতিহাসিক যুগে। প্রকৃতি সম্পর্কে, মানুষের নিজের সত্তা সম্পর্কে অতীক্দরিক্ 
অস্তিত্ব সম্পর্কে, জাছুকরী শক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে এই সমস্ত ধারণার বেশির ভাগেরই 
আছে কেবল নেতিবাচক অর্থ নৈতিক ভিত্তি, কিন্ত প্রতি সম্পর্কে এই মিথ্যা ধারণা- 
গুলিই কাজ করেছিল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অর্থ নৈতিক বিকাশের যে নিম মান, তার 
অন্পূরক হিসাবে, আংশিক নিয়ন্ত্রক হিসাবে, এমন কি হেতু হিসাবে । এবং এমন কি 
যদিও অর্থনৈতিক আবশ্তিকতাই ছিল, এবং ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে হয়ে 
উঠছে, প্রতি সম্পর্কে প্রগতিশীল জ্ঞানের প্রধান চালিকা শক্তি, তা হলেও এই সমস্ত 
তাবৎ আদিম অন্ধ সংস্কারের পিছনে অর্থনৈতিক হেতু খোজার চেষ্ট। হবে নিছক 
পণ্ডিতিপনা | বিজ্ঞানের ইতিহাস হচ্ছে এই অন্ধ সংস্কারের আবর্জনা পরিষ্কার করার 
কিংবা তার জায়গায় নোতুন ও অপেক্ষাকৃত কম আজগুবি ধ্যান-ধারণ৷ প্রবর্তন করার 
ইতিহাস। বেসব লোকেরা এ কাজ করে থাকেন, তারা আবার শ্রন-বিভাগে বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রের অন্তন্ক্তি থাকেন এবং নিজেদের কাছে প্রতিভাত হন এক স্বাধীন কর্মক্ষেত্রের 
কর্মী হিসাবে। এবং যেহেতু তারা কাজ করেন শ্রমবিভাগের অভ্যন্তরে একটি স্বতন্ত্র 
গোষ্ঠা হিসাবে, যেহেতু তাদের উৎপাদনসমূহ, ভুলচুক সমেত, ফিরতি-প্রতিক্রিয়া করে 


শিল্পকলার উন্মেষ ও বিকাশ ২৯ 


একটি প্রভাব হিসাবে সমাজের সমগ্র বিকাশের উপরে, এমনকি তার অর্থ নৈতিক 
বিকাশেরও উপরে । কিন্তু একই সময্বে তীরা নিজেরা থাকেন অর্থনৈতিক বিকাশের 
আধিপত্যকারী প্রভাবের অধীনে । 

দৃষ্টান্ত হিসাবে, দর্শনের ক্ষেত্রে এটা চটপট প্রমাণ করে দেওয়া যায় বুজৌয়া: 
আমলে । হবস্‌ ছিলেন প্রথম আধুনিক বস্তবাদী ( অষ্টাদশ শতকীয় অর্থে) কিন্ত তিনি: 
ছিলেন একজন শ্বৈরাচারবাদী-_এমন একটা সময়ে ষখন গোটা ইউরোপ জুড়ে স্বৈরাচারী 
রাজতন্ব ছিল তার চরমে এবং ইংলাে শুরু হয়ে গিয়েছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র 
বনাম জনগণের লড়াই । লক, যেমন ধর্মে তেমন রাজনীতিতে, ছিলেন ১৬৮৮ খুষ্ঠাব্দের 
শ্রেো-সমঝোতার সন্তান । ইংরেজ ঈশ্বরবাদীরা এবং তাদের অধিকতর সঙ্গতিনিষ্ট 
উত্তরস্থরী করাসী বস্তবাদীরা ছিলেন এমনকি বুর্জোয়া শ্রেণীরও যথার্থ দার্শনিক ; করাসী 
বস্তবাদীরা ছিলেন বুর্জোয়। বিপ্লবের দার্শনিক। জার্মান পেটিবুর্জয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য: 
করা যায় কান্ট থেকে হেগেল অবধি সমগ্র জার্ধান দর্শনে__কখনও সদর্থক ভাবে, কখনও 
নঙর্থক ভাবে । কিন্ত যেহেতু এ হচ্ছে শ্রমবিভাগের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সেহেতু 
প্রত্যেক যুগের দর্শনেরই পূর্বানুমতি হিসাবে থাকে কিছু নিদিষ্ট বৌদ্ধিক সামগ্রী ঘা 
তাৰ কাছে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে তার পূর্বহ্ুরীদের কাছ থেকেঃ সেখান থেকে শুরু হয় 
তার যাত্রা । এবং এই কারণেই অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ দেশগুলি এখনও 
দর্শনের ক্ষেত্রে মূল গায়েন-এর ভূমিক। নিতে পারে £ অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স পাল্লা দিত 
ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে, যার দর্শনকে ফরাসীরা নিয়েছিল তাদের ভিত্তি হিসাবে পরে জার্মানি 
পাল্লা দিয়েছিল উভয়ের সঙ্গে । কিন্ত ফ্রান্স ও জার্মানি উভয়েরই দর্শন এবং সে সময়ে 
সাহিতোর সাধারণ সমারোহও ছিল একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক বিকাশের অবদান । 
এই সব ন্েত্রেও আমি মনে করি, অর্থ নৈতিক বিকাশের আধিপত্যই শেষ পবন্ত প্রতিষ্ট। 
পায়, কিন্ত এট] ঘটে খোদ বিশেষ ক্ষেত্রটির দ্বারা আরোপিত অবস্থাবলীর মধ্যেই ; 
দৃষ্টান্ত হিসাবে দরশনের ক্ষেত্রে; পূর্বসথরীদের দ্বারা উত্তরন্বীদের হাতে হস্তান্তরিত উপস্থিত 
দার্শনিক সামগ্রীর উপরে অর্থনৈতিক প্রভাবের ক্রিয়াশীলতার মাধামে (যা আবার 
সাধারণত কেবল কাজ করে রাজনৈতিক ইত্যাদি ছন্মাবরণের আড়ালে )। এখানে 
অর্থনীতি ঘা স্থষ্টি করে তা! সম্পূর্ণ অভিনব (৫০০০০) কিছু নয়, কিন্তু কোন্‌ পথে এ 
উপস্থিত চিন্তা-সামগ্রী পরিবতিত ও আরও বিকশিত হবে, সেটা অর্থনীতি নির্ধারণ 
করে দেয়, তাঁও আবার প্রধানত পরোক্ষভাবে, কেনন। দর্শনের উপরে সবাঁধিক প্রত্যক্ষ 
প্রভাব বিস্তার করে রাজনৈতিক, আইনগত ও নৈতিক প্রতিবর্তসমূহ। 

ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে প্রয্নোজনীয় জিনিসগুলি আমি কয়েরবাক প্রসঙ্গে শেব 
পরিচ্ছেদে বলেছি । 

স্থতরাং বার্থ যদি ভেবে থাকেন যে, স্বয্ং বিকীশ-প্রক্রিয়ার উপরে অর্থ নৈতিক 
গতিপ্রক্রিয়ার রাজনৈতিক ইত্যাদি প্রতিবর্তসমূহের প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়াকে আমরা 
অস্বীকার করি, তা হলে তিনি কেবল হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তাকে শুধু মার্কস- 
এবু 5151065001) 7:01008176-এর উপরে চোখ বৌলালেই চলবে, ঘা প্রায় একান্ত 


4৩ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


ভাবেই আলোচনা করেছে রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ঘটনা যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, 
থাকে, অবশ্ অর্থ নৈতিক অবস্থাবলীর উপরে তাদের সাধারণ নির্ভতার পরিধির মধ্যে__ 
সেই ভূমিকা নিয়ে | কিংবা ০21691-এর উপরে, বেমন কর্ম-দিবল সংক্রান্ত পরিচ্ছেদটির 
উপরে, যেখানে আইন-_ঘ| নিংসন্দেহেই একটি রাজনৈতিক কাজ__তার আছে এমন 
প্রচণ্ড ক্রিরাফল। কিংবা বুর্জোয়। শ্রৌর ইতিহান প্রণঙ্গে পরিচ্ছেদটি (চতুবিংশ 
অধ্যায় )। কিংবা কেন আমর! লড়াই করি রাষ্ট্রীয় একনায়কতন্ত্রের জন্য যদি রাস্রিয় 
ক্ষমত৷ হয় অর্থ নৈতিক দিক থেকে এত বন্ধা৷? বল অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতাও হচ্ছে একটি 
অর্থ নৈতিক শক্তি ।:.. 

এই ভদ্রলোকদের যে-জিনিসটির অভাব সেটি হচ্ছে দ্বান্দিক দৃষ্টিভঙ্গি । এবা৷ এখানে 
হেতু এবং ওখানে কল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। এটা যে একটা শৃন্তাগর্ভ 
অমূর্তায়ন, এই ধরণের অধিবিদ্যক মেরু-বৈপ্যরীত্য বে বাস্তব জগতে থাকতে পারে কেবল 
সংকটের কালে, যখন গোটা বিরাট প্রক্রিয়াটা অগ্রসর হয় পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতি- 
ক্রিয়ার আকারে ( যদিও খুবই অসম শক্তির মধো, কেননা অর্থনৈতিক গিপ্রক্রিয়। 
হচ্ছে সবচেয়ে প্রবল, সবচেয়ে স্বতঃক্রিয় এবং সবচেয়ে চূড়ান্ত ) এবং এখানে যে সব 
কিছুই আপেক্ষিক, কিছুই অনাপেক্ষেক নয়_এটা এরা আনৌ দেখতে পান না। এদের 
কাছে হেগেল কখনও ছিলেন না ।৯ 


[গা অর্চননাতিক অবগ্থাবজী ও তার তাৎপর্থ 


১. সমাজ-ইতিহাসের নির্ধারক ভিভি হিসাবে যাকে আমরা গণ্য করি, সেই 
অর্থনৈতিক অবস্থাবলী বলতে আমরা বুঝি মেই সব পদ্ধতি, যেগুলির সাহায্যে মান 
একটি বিশেষ সমাজে উৎপাদন করে তাদের জীবনধারণের উপায়-উপকরণ, এবং তাদের 
নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে বিভিন্ন উৎপন্ন সামগ্রী ( উপস্থিত শ্রঘ-বিভাগের কারণে )। 
অতএব এই অবস্থাবলীর মধ্ো অন্ততূক্তি হয় উৎপাদনের সমগ্র কৃখকৌশল ও পরিবহণ 
আমাদের তব অন্ুপারে এই কৃংকৌশল আরও নির্ধারণ করে বিনিময়ের পদ্ধতি এবং 
তা ছাড়াও, উৎপন্ন দ্রব্যাদির বন্টন এবং সেই সঙ্গে, জনজাতীয় সমাজের ভাঙনের পরে, 
শ্রেণাগত বিভাজনও, এবং অতএব প্রতৃত্ব ও দাসত্বের সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে রাষ্ট্র 
রাজনীতি, আইন ইত্যাদিও। অর্থনৈতিক অবস্থাবলীর মধ্যে আরও অন্তভূক্তি হয় 
মানুষেরা যেখানে কাজ করে সেই ভৌগোলিক ভিত্তিটি এবং অর্থনৈতিক বিকাশের 
পূর্ববর্তী পর্যায় সমূহের সেই সব লুপ্তাবশেষ যেগুলি বাস্তবিকই সঞ্চারিত হয়েছে এবং 
টিকে আছে-_ প্রায়শই কেবল এঁতিহের মাধ্যমে কিংব৷ জাডা ধর্মের বলে; এছাড়া 
অবশ্বা আরও অন্তভূক্তি হয় বাইরের পরিবেশ যা ঘিরে থাকে সমাজের উপস্থিত 
ব্যবস্থাটিকে। 
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শিললকলার উন্মেষ ও বিকাশ ৩১ 


বদি, যেষন আপনারা বলেন, কুংকৌশল বহুলাংশে নির্ভর করে বিজ্ঞানের পরি- 
স্থিতির উপরে, ত| হলে বিজ্ঞান আবার আরও ঢের বেশি নির্ভর করে রুংকৌশলের 
পরিস্থিতি ও প্রস্মোজন সমূহের উপরে। বদি সমাজের থাকে একটি কংকৌশলগত 
চাহিদা, ত। হলে ত। দশ-দশটি বিশ্ববিষ্তালয্নের চেয়েও বেশি সাহাব্য করে বিজ্ঞানকে 
এগিয়ে যেতে । গোটা “হাইড্রোন্ট্যাটিক্স' বিজ্ঞানটারই বিকাশ ঘটেছিল ষোড়শ ও 
সপ্তরশ শতাব্দিতে ইতালির পার্বত্য নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনে ৷ 'ইলেক্দ্রি 
সিটি' সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ যা কিছু জেনেছি, ত। কেবল এই কারণে যে, তার কৃংকৌশলগত 
প্রয়োগযোগ্যতা আবিষ্কত হয়ে গিয়েছে । কিন্ত দুর্তাগাক্রমে জার্দানিত একটা রাঁতি 
নাড়িয়ে গিয়েছে এনন ভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ইতিহান লেখ বেন গেগুলি আকাশ 
থেকে পড়েছে । 

২. আমরা অর্থ নৈতিক অবস্থাবলীকে গণ্য করি সেই উপাদানটি হিসাবে যেটি 
শেৰ পর্যন্ত নির্ধারণ করে এতিহাপিক বিকাশ ধারাকে । কিন্ত নৃশাখা (০০) নিজেই 
তো একটি অর্থ নৈতিক উপাদান। ঘাই হোক, এখানে ছুটি বিষয়কে উপেক্ষা করা 
চলবে না। 

(ক) রাজনৈতিক, আইন-বিষয়ক, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, শৈল্পিক ইত্যার্দ 
ক্ষেত্রে বিকাশের ভিত্তি হলে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের বিকাশ । কিন্ত এগুলি পরস্পরের 
উপরে এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেও প্রতিক্রিয়া করে। এই নয় ষে, অর্থ নৈতিক 
অবস্থানটাই একমাত্র হেতু ও একক সন্রি্র আর বাকি সব কিছুর ভূমিকাই নিশি 
মাত্র । বরং সেখানে ঘটে পারম্পরিক ক্রিরা-প্রতিক্রিয়া অর্থনৈতিক প্রয়োজনের 
'ভি্তিতে, য। শেষ প্যস্ত প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে । দৃষ্টান্ত হিসাবে, রাষ্ট্র প্রভাব খাটায় 
শুক্ক, অবাধ বাণিজ্য, ভালে! বা মন্দ আধিক (85০21) ব্যবস্থার সাহায্যে ; এমনকি 
১৬৪৮ থেকে ১৮৩* সাল অবধি জার্মানির শোচনীয় অর্থ নৈতিক অবস্থা থেকে উদ্ভৃত 
'এবং প্রথমে ধর্মভাব ও পরে ভাবাবেগ এবং রাজন্য ও অভিজাত বর্গের প্রতি দাস স্থলভ 
বশ্ততার মধ্যে অভিবাক্ত জার্মান পেটিবুর্জোয়। সম্প্রনায়ের প্রাণান্তকর নিক্ষিয্নতা ও 
ক্লীৰতাও ছিল না অর্থ নৈতিক প্রভাব-বঞ্জিত। পুমরুজ্জীবনের পথে এটা ছিল বৃহত্তম 
বাধাগুলির মধ্যে একটি এবং ঘতদিন ন। বৈপ্লবিক ও নেপোলিয়নীয় যুদ্ধগুলি দীর্ঘকাল 
ধরে সয়ে আনা ছুর্দশাকে একেবারে অপ করে তুলেছিল, ততদিন এতে কোনও নাড়া 
লাগেনি। স্থৃতরাং লোকে যা৷ এখানে-পেখানে স্থবিধামত ধারণা করে নেয় যে, অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা আপনা-আপসনিই একটা ক্রিয়াকলের জন্ম দেয়, তা ঠিক নয়। মানুষের 
নিজেবাই তানের ইতিহাপ রচনা করে, কেবল নির্দিষ্ট পরিমগুলের মধ্যেই ষ। তাকে 
নিয়ন্ত্রণ করে_-এবং উপস্থিত বাস্তব সম্পর্ক-সমূহ্রেই ভিত্তিতে, যাদের মধ্যে অর্থ নৈতিক 
সম্পর্ক-সমৃহই, তা সেগুলি অগ্ান্ত রাজনৈতিক ও ভাবাদশশিত সম্পর্ক সমূহের দ্বারা যতই 
প্রভাবিত হোক না কেন, তবু শেষ পর্বত কাজ করে নিয়ন্তার ভূমিকায় ; বাকি সব 
সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে অর্থ নৈতিক সম্পর্ক চলতে থাকে একটি রক্তবর্ণ স্ত্রের মতো এবং 
একমাত্র এটিকে অ্নরণ করেই উপনীত হওয়। ঘায্স মঠিক ধারণায় । 


৩২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : যার্স থেকে মাও 


(খ) মানুষ নিজেরাই তাদের ইতিহাস রচনা করে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটি যৌথ 
সংকল নিয়ে তা যৌথ পরিকল্পনা অন্যায়ী নয়, এমনকি একটি নির্দি্ ভাবে বিশেষিত 
উপস্থিত সমাজেও নয়। তাদের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সংঘাত ঘটে এবং এই 
কারণে এই ধরনের সমস্ত সমাজ শাসিত হয় “আবশ্যিকতা (06০655105)-র দ্বারা, ঘাকে 
অন্থপূরণ করে “আপাতিকতা' (4০০196)0)-র বিবিধ রূপ এবং যার আবির্ভাব ঘটে 
আপাতিকতার বিবিধ ব্ূপের অধীনে । সমস্ত আপতিকতার মধ্যে ষে আবশ্যিকতা এখানে 
1নজেকে প্রাতিষ্ট করে তাও আবার শেষ পর্যন্ত এই অর্থ নৈতিক আবশ্িকতাই। এখানেই 
তুমিকা গ্রহণের জন্য প্রবেশ ঘটে তথাকথিত মহা-মানবদের । এই রকমের একজন 
মানুষ এবং ঠিক এ মান্ধটিই যে এ সংশ্রিষ্ট দেশটির এ বিশেষ সময়ে দেখা দেন, ত। 
অবশ্ত একটি আপতিক ঘটনা । কিন্ত তাকে বাদ দিয়ে দিন এবং তখন সেখানে দাবি 
উঠবে তার একজন বিকল্পের জন্য, এবং এই বিকল্প ব্যক্তিটি পাওয়া যাবে, ভালো৷ হোক 
বা মন্দ হোক, কিন্ত শেষ পধন্ত তাকে পাওয়। যাবে ! নেপোলিয়ন, কসিকার সেই বিশেষ 
মানুষটিই, ঘে হবেন সামরিক একনায়ক, থাকে যুদ্ধরিক্ত করাসী লোকতন্ত্র করে তুলেছিল 
আবশ্যক, সেটা ছিল একটা আপতিক ঘটনা; কিন্ত যদি একজন নেপোলিয়ন-এর দেখা 
না মিলতো, তা৷ হলে আরেকজন যে সেই স্থানটি পূরণ করতেন, এটা প্রমাণিত হয় এই 
ঘটনার দ্বারা যে যখনই এমন একজন মানুষের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে, তখনই তাঁকে 
পাওয়া গিয়েছে ; সিজার, অগাস্টাস, ক্রমওয়েল ইত্যাদি । মার্কস খন ইতিহাসের 
বন্তবাদী তব আবিষ্কার করেন, তথন থিয়েরি, মিগনেট, গুইজট এবং ১৮৫* সাল অবধি 
সমস্ত ইংরেজ এতিহাসিকেরাই এর প্রমাণ যে এর জন্য চেষ্টা চলে আঁসছিল, এবং মর্গ্যান- 
এর ছ্বারা এই একই তত্বের আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, এর জন্য সময় পরিণত হয়ে, 
গিয়েছিল এবং বান্তাবিক পক্ষেই ফেটি আবিষ্কার করতে হবে। 

ইতিহাসের বাকি সব আপাতিক ও বাহত আপাতিক ঘটনার বেলায়ও একই ব্যাপার। 
আমাদের আলোচনাধীন বিশেষ মেত্রটিকে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্র থেকে যত দূরে সরিয়ে 
নেওয়া হয় এবং যত্ই তা বিশুদ্ধ অমূর্ত ভাবাদর্শের সমীপবতী হয়, ততই বেশি বেশি 
করে তার বিকাশের পথে তা আমাদের দেখায় আপাতিক ঘটনার প্রদর্শনী ততই তার 
পথ রেখা হয় আরও আকাবাকা । কিন্তু আপানি যদি এই পথ রেখার গড় অক্ষটিকে 
চিহ্নিত করেন, আপনি দেখতে পারেন যে, বিবেচনাধীন সময় যত দীর্ঘ হয় এবং 
আলোচনাধীন ম্েত্র যত প্রশ্ত হয়, ততই এই পথরেখার অঙ্গটি অর্থ নৈতিক বিকাশের. 
পথরেখাটির অশ্মের সমান্তরালে আরও আরও নিকটবতী হয়।* 


ভাবনা, ধারণা, চেতনার উৎপাদন প্রথমত প্রত্যক্ষ ভাবে আন্তগ্রথিত থাকে 
যান্থবদের বৈষায়ক ক্রিয়াকলাপ ও তাদের বৈষয়িক আদান-প্রদানের সঙ্গে, বাস্তব জীবনের. 
ভাষার 5ঙ্গে । ধারণ! চিন্তা, মাহ্থষে মানুষে মানসিক আদান-প্রদান এই পধায়ে প্রকাশ 
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পায় তাদের বৈষয়িক আচরণের প্রত্যক্ষ অভিবাক্তি হিসাবে । একই কথা প্রযোজা 
মানসিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন ভাবে ত৷ প্রকাশিত হয় একটি জনসমষ্টির রাজনীতি, 
আইনকানুন, নৈতিকতা, ধর্ম, অধিবিষ্ভার ভাষায় । মানুষেরাই তাদের ধারণা, ভাবনা 
ইত্যাদির উৎপাদক বাস্তব, সক্রিয্ব মান্যেরা» ঘেমন ভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের 
উৎপাদিকা শক্তিসমূহের ও তননুায়ী আদান-প্রদানের একটি নিদিষ্ট বিকাশের দ্বারা, 
তার দূরতম বূপগুলি পর্বত । সচেতন অস্তিত্ব ছাড়া সচেতনতা আর কিছুই হতে পারে 
না, এবং মাহুষের অস্তিত্ব হচ্ছে তাদের বাস্তব জীবন প্রক্রিয়া। ঘদি সমস্ত ভাবাদর্শে 
মানুষ এবং তাদের ঘটনাগুণল পরিবৃষ্ট হয় উল্টো! ভাবে, যেমন ঘটে ক্যামেরার, তা 
হলে এই ব্যাপারটা ঠিক ততটাই উদ্ভৃত হয় তাদের এঁতিহামিক জীবনপ্রক্রিয়া থেকে 
যতটা বিবিধ বিষয়ের বিপরীত অবস্থান প্রতিফলিত হয় অক্ষিপটের উপরে তাদের বাস্তব 
জীবন-প্রক্রিয়া থেকে । 

জার্মান দর্শন নেমে আসে স্বর্গ থেকে পৃধিবীতে ; তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রতিতুলনায় 
আমরা৷ উঠে যাই পৃথিবী থেকে স্বর্গে। অর্থাৎ রক্ত-মাংসের মানুষদের কাছে পৌছুতে 
আমরা যাত্রা করি না মানুষেরা ঘা বলে, কল্পনা করে, ধারণা করে, তা থেকে কিংবা 
মানুষদের যেভাবে বর্ণনা করা৷ হয়, চিন্তা কর! হয়, কল্পন। কর! হয়, ধারণা করা হয়, তা 
থেকে । আমর! যাত্রা করি বাস্তব, সক্রিয় মানুষদের থেকে এবং তাদের বাস্তব জাবন- 
প্রক্রিয়ার ভিভিতে আমরা প্রদর্শন করি এই জীবন-প্রক্রিয়ার ভাবাদর্শগত বিবিধ 
প্রতিবর্ত ও প্রতিভান। মান্থুষের মস্তিক্ধে গঠিত কল্পরূপগুলিও (02169199) 
আবশ্যিক ভাবেই তাদের বৈষয়িক জীবন-প্রক্রিয়ারই মহিমািত মংস্করণ_যে জীবন- 
প্রক্রিয়া অভিজ্ঞতার ভিভ্তিতে প্রমাণসাধ্য এবং বৈষয়িক পূর্বশতের সঙ্গে আবন্ধ। অতএব 
নীতিবৌধ, ধর্ম, অধিবিগ্ভা, ভাবাদর্শের বাকি সব কিছু এবং তাদের তদন্ুযায়ী চেতনার 
বিবধ বূপসমৃহ আর পর-নিরপেক্ষতার ছায়ামাত্রও বজায় রাখে না। তাদের কোনও 
ইতিহাস নেই, কোনও বিকাশ নেই, কিন্ত মানুষেরা তাদের বৈষয়িক উৎপাদন ও বৈষয়িক 
আদান-প্রদানের বিকাশ সাধন করে এই সঙ্গে পরিবর্তন ঘটায় তাদের বাস্তব অস্তিত্বে, 
তাদের চিন্তনে এবং চিন্তনের কমলে । জীবন চেতনার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, চেতনাই 
নির্ধারিত হয় জীবনের দ্বারা । প্রথম বিচীর-পদ্ধতিতে সুচনা-বিন্দু হচ্ছে চেতনা ঘাকে 
ধরে নেওয়। হয়েছে জীবন্ত ব্যক্তি হিসাবে; দ্বিতীয়টিতে স্থচনা-বিন্ু হচ্ছে বান্তব জীবন্ত 
ব্যক্তিরা নিজেরাই__যেমন তার। থাকে দৈনন্দিন জীবনে ; আর চেতনাকে বিবেচনা করা 
হয় সম্পূর্ণ ভাবে তাঁদেরই চেতনা হিসাবে। 

এই বিচার-পদ্ধতি পূর্বশর্ত-বজিত নয়। এ যাত্রী শুরু করে বিব্ধি বাস্তব পূর্বশর্ত 
থেকে, এবং সেগুলিকে পরিত্যাগ করে না মুহূর্তের জ্যও। এর পূর্বশর্ত হচ্ছে মানুষেরা, 
না কোনও কাল্পনিক বিছ্ছি্তা বা অমূর্ত অভিধায় নয়, বরং নি অবস্থাবলীর অধীনে 
তাদের বান্তব অভিজ্রতা-গ্রাহথ বিকাশ-প্কিয়ায়। যে মুহূর্তে এই স্রিয় জীবন- 
প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা৷ হয়, সেই মুহূর্ত থেকে ইতিহাস আর মৃত ঘটনাবলীর সংকলন 
মাত্র থাকে না, যেমন মনে করেন অভিজবাদীরা ( ধারা নিজেরাই এখনও অমূর্তাশয়ী ) 


শিঃ সাঃ৩ 


৩৪ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে মার্কস থেকে মাও 


কিংবা থাকেনা কল্লিত পাত্রদের কল্পিত ক্রিয়াকলাপের কাহিনী, যেমন মনে করেন 
ভাববাদীরা। 

যেখানে জল্পনার শেষ বাস্তব জীবনে__সেখানে যথার্থ প্রকৃত বিজ্ঞানের শুরু £ 
মানুষের বাস্তব কর্মতৎপরতার, বিকাশের বাস্তব প্রক্রিয়ার, প্রতিরূপায়ণ। চেতন! 
স্বন্ধে শৃন্যগর্ভ বাগাঁড়ান্বরের বিরতি ঘটে এবং যথার্থ জ্ঞান তার স্থান গ্রহণ করে। যখন 
বাস্তবতা চিত্রায়িত করা৷ হয়, তখন ক্রিয়াপ্রণালীর একটি পর-নিরপেক্ষ শাখা হিসাবে 
দর্শন হারায় তার অস্তিত্বের মাধাম । খুব বেশি হলে এর স্থান নিতে পারে মানুষের 
এঁতিহাসিক বিকাশের পর্যবেক্ষণ থেকে লব্ধ সর্বাপেক্ষা নিবিশেষ ফলসমূহের, অমূর্ত 
সিদ্ধান্তসমূহের, একটি সার-সংকলন। বাস্তব ইতিহাস থেকে বিছিন্ন ভাবে দেখলে এই 
অমূর্তায়নগুলির নিজেদের আদৌ কোনও মূলা নেই। এগুলি কেবল কাজে লাগতে 
পারে এঁতিহামিক সামগ্রী বিন্যাসে সাহাযা করতে, তার আলাদা আলাদা স্তরগুলির 
পারম্পধ নির্দেশ করতে । কিন্তু ইতিহাসের যুগগুলিকে পরিষ্কার ভাবে বিন্যস্ত করার 
কাজে এগুলি কোনে? ক্রমেই একটি প্রণালী বা পরিকল্পনা যোগায় না, যেমন করে দর্শন। 
উল্টো, আমাদের সকন্তা। শুরু হয় তখন থেকেই যখন আমরা আত্মনিয়োগ করি আমাদের 
এতিহাসিক সামগ্রীসম্ভারের__তা সেগুলি অতীত যুগেরই হোক বা বর্তমান যুগের-__ 
প্যবেক্ষণ ও বিন্যাস সাধনের সতিকারের চিত্রায়ণের কাজে । এই সব সমস্যার সমাধান 
নির্ভর করে এমন সমস্ত পৃবশর্তের উপরে যেগুলি এখানে বিবৃত করা একেবারে অসম্ভব, 
তবে সেগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, ঘদি কেবল প্রত্যেকটি যুগের ব্যতিবৃন্দের বাস্তব জীবন- 
প্রক্রিয়। ও কর্মত্পর্তার অন্থশীলন করা হয় ।* 


(ঘ) হুয়েকটি আনুমঙ্জিক প্রশ্ত 
(১) অন্যান্য প্রাণীর স্থটি এবং মানুষের স্থষ্ি 


একটি বাস্তব জগতের ব্যবহারিক উৎপাদন তথা অজৈব প্রকৃতিকে আকার প্রদান 
প্রমাণ করে যে, মানুষ হচ্ছে সংশ্রিষ্ট প্রজাতিটর একজন সচেতন সদস্ত, অর্থ এমন 
একটি প্রাণী, যে তার নিজের সত্তার প্রতি যেমন আচরণ করে প্রজার্তিটর প্রতিও তেমন 
আচরণ করে, কিংব। প্রজাতির প্রতি বেমন আচরণ করে, নিজের সত্তার প্রতিও তেমন 
আচরণ করে। সন্দেহ নেই, অন্যান্য প্রাণীরাও উৎপাদন করে। তারা নীড় বাঁচে 
বাস। বানায় ইত্যাদি ইত্যাদি, যেমন মৌমাছিরা+ বীবরেরা, পি'পড়েরা এবং অন্যরা । 
কিন্ত তারা উৎপাদন করে তাদের নিজেদের ও তাদের ছানাপোনাদের আশু চাহিদ! 
মেটাবার জন্য ; তারা৷ উৎপাদন করে একপেশে ভাবে, সেখানে মানুষ উৎপাদন করে 
সর্বজনীন ভাবে) তারা উৎপাদন করে কেবল আশু দৈহিক চাহিদাগুলির তাডনায়, 
সেখানে মান্ষ উৎপাদন করে দৈহিক চাহিদাগুলি থেকে নিরপেক্ষ ভাবে এবং বাস্তবিক 


কত0] 012 0070 ঢ7৩৭৩1101177700]3 :1100 06]0000) 1001099. 70, 13-16 


শিল্পকলার উন্মেষ ও বিকাশ ৩৫ 


পক্ষ সে উংপানন কর ঘখন নে মুক্ত থাকে এই চাহিদাগুলি থেকে। তারা উৎপাদন 
করে কেবল নিজেনেরকেই, যেখানে মান্থুর পুনকৎপাদন করে সমগ্র প্রক্লীতিকে ? তাদের 
উংপন প্রতাক্ষ ভাবেই অন্তহূক্তি হয় তাদের নিজন্ব দৈহিক সন্তাপ্ন, যেখানে মানুষ তার 
উংপন্গের মুখোমুখি হয় মুক্ত ভাবে। বাকী প্রাণীর স্থষ্টি করে কেবল স্ব স্ব প্রজাতির 
 পরিনাপ ও প্রক্মোজন অন্বায়ী, বেখানে মান উংপারন করতে পারে প্রত্যেক প্রাণীর 
পরবাণ অন্্বাপ্ী এবং সর্বত্রই সরবরাহ করতে পারে সংগ্লি্ট বিবয়ের স্বকীয় পরিমাসটি | 
অতএব মানব সৌন্দর্যের নিয়মাবলী অন্ুসারেও স্থষ্টি করে।* 


(২) শিল্পকলার বিকাশে শ্রমের ভূমিকা 


সথতরাং প্রথমে যেসব কর্মপ্রক্রিয়। সম্পাদনের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষের! “এপ' 
থেকে মানুষ অতিক্রমণের পথে হাঞ্জার হাজার বহর ধরে ক্রমে ক্রমে শিখেছিল তাদের 
হাতহটকে অভিযোজিত করতে, সেগুলি হঘধত ছিল খুবই সরল। নিম্মুতম পর্যায়ের 
অপভ্য মানুষেরা, এমনকি যাদের মধ্যে একবার অধিকতর অন্তস্থলভ অবস্থায় পণ্চান্তন , 

বং সেই সঙ্গে যুগপৎ একট দৈহিক অধঃপতন ঘটেছিল বলে ধরা হয়, তারাও কিন্ত ছিল 
টং সব অতিক্রমশকালীন প্রজন্ম গুলির তুলনায় ঢের বেশী উন্নততর । প্রথম পাথরের 
টুকরোটি মান্ছষর হাতের দ্বার। একট ছবিতে রূপান্তরিত হওয়ার আগে খুব সম্ভবত 
এমন একটা সময়কাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল যার সঙ্গে তুলনায় আমাদের জানা এই 
এতিহাপিক কালটাকে দেখায় খুবই তুচ্ছ। কিন্তু নেওয়া হয়েছিল চূড়ান্ত পদক্ষেপটি ঃ 
হাত হয়েছিল মুক্ত এবং তখন থেকে সক্ষম হয়েছিল আরও আরও দক্ষতা ও কুশলতা 
অর্জন করতে, এবং এইভাবে অজিত অধিকতর নমনীয়ত। হলো উত্তরাধিকার স্থুত্রে 
সঞ্চারিত এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্ প্রজন্মে ্রমবরধিত। 

অতএব হাত কেবল শ্রমের ইন্ডরি্ই নব শ্রঘের ফলও বটে। কেবল শ্রমের দ্বারা, 
ক্রমাগত নোতুন নোতুন কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্দে অভিযোজনের দ্বারা» এর কলম্বরূপ পেশী, 
সন্ধিবন্ধন (1159050:) ও, দার্ব কালের প্রেক্ষিতে, আস্থরও, বিশেষ বিকাশের উত্তরাধি- 
কারের দ্বার এবং নোতুন নোতুন আরও আরও জটিনতর কর্মপ্রক্রিয়। সম্পাদনে এই 
উত্তরাধিকার হুত্রে প্রাপ্ত উত্কর্ষনমূহের চির-নবীকৃত নিয়োজনের দ্বার মান্থষের হাত 
অঞ্জন করেছে, এমন উন্নতমানের সর্বণাধকত। য। তাকে সক্ষম করেছে র্যাফেন-এর চিত্রঃ 
থরওরান্ড:সন-এর মৃতি, পাগানিনি-র সঙ্গীতের ঘাছু স্থষ্টি করতে ।** 


(৩) সৌন্দর্যবোধের বিকাশ 


1বেহেতু সঙ্গীত জাগ্রত করে কেবল মান্ষের সাদীতিক বোধকে, সেহেতু মধুরতন 
ন্দীতেরও ই কোনও অর্থ অনাঙ্গীতিক কানের কাছে, ত। নয় কোনও বিষয় 
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৩৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


(০১1০০), কেননা আমার কাছে বিষয় হতে পারে কেবল আমার আবশ্িক শক্তি- 
গুলির মধ্যে কোনও একটির অস্থমোদন, অতএব আমার কাছে বিষয় হতে পারে কেবল 
তখন ঘখন আমার আবশ্যিক শক্তিটাব নিজেতেই থাকে একটি বিবয্বীস্থলভ (516০6) 
সক্ষমতা ; এবং কেণনা আমার কাছে একটি বিবয়ের বোধ যায় কেবল তত দূর, যত দূর 
যায় আমার বোধশক্তি (কেবল একটি আন্ুযঙ্দিক ইন্দট্িয়ের কাছেই যার অর্থ আছে )১ 
সেই হেতু সামাতিক মাস্থদের বোধগুলি অসামাজিক মানুষদের বোবগুলি থেকে সম্পূর্ণ 
ভিন্নতর । কেবল মানবসভার এশ্বরধের বিষয়গত উন্মোচনের মাধ্যমেই, বিষয়ীগত 
ইন্দিযবোধের এশ্বর্ধ, যেমন সঙ্গাত-গ্রাহী কান, রূপগত শৌন্দধ-গ্রাহী চোখ, এক কথায়, 
মানবিক উপভোগের সক্ষমতাসম্পন্ন ইন্ড্িয়বোধগুলি অংশত বিকশিত ও অংশত সৃষ্ট হয় 
এবং প্রতিপন্ন হয় আবশ্তিক ভাবেই মানবিক শক্তি হিসাবে । কারণ কেবল পাঁচটি 
বোধই নয়, উপরন্ধ তথাকথিত বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক বোধ গুলিও (অভিলাষ, ভালোবাসা 
ইত্যাদি ), এক কথায় মানবিক বোধসমূহ এবং বোধসমূহের মানবিকতা__উভয়েরুই 
উদ্ভব ঘটে মান্গষের বিষয়ের অস্তিত্বের উপরে, মানবীকৃত প্রক্কৃতির কল হিসাবে । 

পাচটি ইন্ড্িয়বোধের গঠন হচ্ছে এই অবধি বিশ্বের সমগ্র ইতিহাসের কার্ষকল। স্থল 
ব্যবহারিক চাহিদাগুলির দ্বারা সীমায়িত বোধগুলির থাকে কেবল একটি সংকীর্ণ অর্থ। 
উপবাসী মানুষের কাছে খাছ্ের কোনও মন্ুষ্যোচিত রূপ থাকে না, থাকে কেবল খাছ 
হিসাবে তার এক নিফষিত নিধাস। সেটা পাওয়া যেতে পাবে স্থলতম রূপে এবং কেউ 
বলতে পারে ন৷ উপবাসী মানুবটির থাগ্য এবং পশ্তখাছ্যের মধ্যে পার্থকা কোথায় । সুন্দর- 
তম নাটকটির দিকেও কোনও মন থাকে না উদ্বেগতাড়িত, দারিজ্য-পীড়িত মানুষটির ; 
ধাতুর ব্যাপারী দেখে কেবল ধাতুটির বাজার-দর, সেটির সৌন্দধ বা স্বকীয়তা নয়। 
তার নেই কোনও খনিজবিজ্ঞানগত বোধ । অতএব মান্থষের অন্তিত্বের বিষয়গত- 
রূপায়ণ ( ০১19০0৮1596100)এর মানে হচ্ছে-তব্সত ও ব্যবহারিক, উভয় দিক 
থেকেই- মানুষের বোৌধগুলিকে মানবিক করে তোলা এবং সেই সঙ্গে মানবিক ও 
প্রাক্কৃতিক জীবনের বিপুল এই্বর্য অনুযায়ী মানবিক বোধশক্তিসমূহের স্থষ্টি করা* 


(8) বৈষষ্তিক বিকাশ এবং শৈল্লিক বিকাশের মধ্যে অসঙ্গতি £ 


এটা স্থপরিজ্ঞাত যে শিল্পের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছে এমন কয়েকটি সময়কাল সমাজের 
সাধারণ বিকাশের সঙ্গে কিংবা তার বৈষয়িক বনিয়াদ ও তার সংগঠনের কংকাল 
কাঠামোর সঙ্গে কোনগু প্রতাক্ষ সংযোগ বহন করে না। আধুনিক জাতিগুলির সঙ্গে 
কিংবা এমনকি শেক্সপিয়রের সঙ্গে তুলনায়ও গ্রীকদের দৃষ্টান্ত দেখুন। শিল্পের কয়েকটি 
রূপ সম্বদ্ধে যেমন মহাকাবা সন্ধে, স্বীকার করা হয় যে, বে-মূহূর্ত থেকে, বথার্থ শিল্পের 
আবির্ভাব ঘটে, সে মুহূর্ত থেকে বিশ্ব-ুগান্তকারী রূপে আর সেগুলির (মহাকাব্য 
ইত্যাদির ) সষ্টি হতে পারে না) অন্য ভাবে বলা যায়, শিল্পের রাজ্যে তার কয়েকটি 
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শিল্পকলার উন্মেষ ও বিকাশ ৪ 


গুরুত্বপূর্ণ রূপ সম্ভব হয় কেবল তার বিকশের নিয়ন পর্যায়েই । বদি স্বয়ং শিল্পের রাজ্যেই, 
বিভিন্ন শিল্প-রূলের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এট সত্য হয়, তা হলে এটা হবে ঢের 
কম আশ্র্জনক যে একই কথা সত্য হয় সমাজের সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে সমগ্র ভাবে 
শিল্পের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও । 

সমস্যা দেখা দেয় কেবল এই দন্দগ্ুলির সাধারণ স্ত্রা়নের বেলায়। সেগুলি 
যখন নির্দেশ করা হয়, তখনই সেগুলির ব্যাথ্যাও হয়ে থায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রীক 
শিল্পের সঙ্গে এবং শেক্সপিয়রের যুগের শিল্পের সঙ্গে আমাদের নিজেদের যুগের 
শিল্পের সম্পর্কের ব্যাপারটা নেওয়া যাক। এটা একটা স্ুপরিজ্ঞাত তথা 
যে, গ্রীক পুরাঁণসম্ভার কেবল গ্রীক শিল্পের ভাগ্ডারই ছিল না, উপরন্ত ছিল তার 
উৎসভ্মিও | প্রকৃতি ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ বন্বদ্ধে যে দৃষ্টিভর্দি সেই যুগে 
গ্রীক কল্পনা ও গ্রীক শিল্পকে রূপায়িত করেছিল, তা কি এই অটোম্যাটিক 
মেশিন, রেলওয়ে, লোৌকোমোটিভ ও ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ-এর যুগে সম্ভব? ভাল্কান 
সেখানে আসে কি করে সেখানে আছে বার্টন আগ কোং? জুপিটার সেখানে 
আসে কি করে যেখানে আছে বৈদ্যতিক দণ্ড? কিংঝ হারিস, যেখানে আছে, ক্রেভিট 
মবিলিয়ার? কল্পনায় ও কল্পনার মাধ্যমেই সগ্র পুরাণ প্রক্কতির শক্তিসমূহের উপরে 
প্রন্ত্ব করে, আধিপত্য করে ও আকার আরোপ করে; স্থৃতরাং যেমুহর্তে মানুষ 
প্রকৃতির শক্তিসমৃহের উপরে প্রতৃত্ব অর্জন করে, সেই মুহুর্তে তার অন্তর্ধান ঘটে । 
এপ্রির্টিং হাউজ স্কোয়্যার'-এর পাশে দেবী “ফেম-এর কী গতি ঘটে? গ্রীক শিল্পের 
পূর্বশর্ত হলো গ্রীক পুরাণের অস্তিত্ব; প্রন্কৃতি এবং এমনকি সমাভের রূপও মানুষের 
কল্পনায় গডে ওঠে একটি অচেতন ভাবে সম্পাদিত শৈল্পিক ভঙ্গিতে। সেটাই হচ্ছে 
এর উপাদান । তবে এলোমেলো ভাবে তুলে নেওয়া যে কোনও পুবাণ-কাহিনীই নয়, 
কিংবা প্রকৃতির কোনও আপতিক, অচেতন ভাবে কৃত শৈল্পিক রূপায়ণও নয় ( প্রকৃতি 
ব্লতে এখানে অন্তভূক্তি কর। হয়েছে সমন্ত বিষ, স্থতরাং সমাজও )। মিশরীয় পুরাণ- 
এর মাটি বা গর্ভ কখনও জন্ম দিতে পারত ন৷ গ্রীক পুরাণের। কিন্তু যাইহোক একটা 
পুরাণ থাকতেই হতো । কোনও অবস্থাতেই গ্রীক শিল্পের উৎপত্তি ঘটতে পারত না 
এমন এক সমাজে যেখানে নেই প্রকৃতির কোনও পূরাণন্থলভ ব্যাখ্যা, প্রকৃতির প্রতি 
কোনও পুরাণ ্ৃলভ মনোভাব, এবং যে পমাজ শিল্পীর কাছে দাবি করে পুরাণের প্রভাব 
মুক্ত এক কল্পনা । 

অন্য একদিক থেকে ব্যাপারটাকে দেখ৷ যায় £ বারুদ এবং সীসার পাশাপাশি সম্ভব 
কি আকিলিস? কিংব৷ মুদ্রা যন্ত্র ও বাপ্থন্ত্রের সঙ্গে সাগরনতপূর্ণ কি ইলিয়াড? 
মুদ্রীকরের দণ্ড (9010509 ৮৫) দেখা দেওয়ার সে সঙ্গ কি গীতি ও আবৃত্তির এবং 
কলা-দেবীদের (700569)* আবশ্যিক ভাবেই প্রস্থান ঘটেনি এবং সেই কারণে মহাকাব্যের 
পূর্বশর্ত গুলিরও অন্তর্ধান ঘটেনি? 

* 75595 2 কলা-দেবীবৃন্দ £ গ্রীকরা নয়টি কলার নয়জন অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পন| করত যার! ছিলেন 
ভগিনী বথা_-(১) মহাকাব্যের দেবী-০21110চ৩, (২) গীতি কবিতীর কবি-£700০৩, (৩) ইতিহাসের 


৩৮ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


কিন্ত সমস্তা এই ধারণাটা ধরতে পারা নিয়ে নয় যে, এক শিল্পকল1 ও মহণকাব্য 
সামাজিক বিকাশের কয়েকটি রূপের সঙ্গে বাধা। সমস্তাঁটা এটা বুঝতে পারা নিয়ে যে 
কেন সেগুলি এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে নান্দনিক উপভোগের উৎস এবং কোনও 
কোনও দিক থেকে এমন মান ও আদশের প্রতীক ঘা এখনও আ়ত্রে অতীত? 

মাঙ্গষ আবার শিশু হতে পারে না যদি সে না হয়ে ওঠে শিশুতুল্য। কিন্ত সেকি 
উপভোগ করেনা শিশুর কলাবজিত চলন-বলন এবং সেকি সচেষ্ট হতে পারে না এর 
সতা পুনরুৎ্পাদন করতে একটি উন্নততর স্তরে? প্রত্যেকটি যুগের চরিত্র কি পুনরু- 
জ্জাবিত হয় না শিশু-পরকুতির মধ্যে প্রকৃতির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ভাবে? মানবজাতির 
সামাজিক শৈশব; যেখানে তা৷ লাভ করেছিল তার হুন্দরতম বিকাশ সেই শৈশব, কেন 
বিস্তার করবে না একটা চিরন্তন জাছু-_-কখনও আর যা ফিরে আসবে না তেমন একটি 
বয়স্কাল হিসাবে? মন্দ ভাবে লালিত শিশুরাও আছে এবং অকাল-পরিণত শিশুরাও 
আছে। প্রাচীন জাতিগুলির অনেকেই এই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর অন্ততূক্ধ। গ্রীকরা 
ছিল শ্বাভাবিক শিশু। তাদের শিল্পের ধেজাছু আমাদের কাছে আছে, তার 
কোনও বিরোধ নেই, যে-সামাজিক ব্যবস্থা থেকে তা উৎমারিত হয়েছিল, তার 
আদিম চরিত্রের সঙ্গে । বরং তা এই আদিম চরিত্রেরই কসল, এবং বরং এই ঘটনাই 
এর কারণ যে, যে-অপরিণত সামাজিক অবস্থাধীনে এই শিল্পের উদ্ভব ঘটেছিল এবং 
একমাত্র যে-অবস্থাধীনেই তা আত্ম-প্রকাশ করতে পেরেছিল, সেই অবস্থা আর কখনও 
কিরে আসবে না ।* 


জার্ান সাহিত্যের দ্্মুগ 


বিগত শতাব্দির শেষ দিকে এই রকমই ছিল জার্মানির অবস্থা । গোটা দেশ 
যেন পচন ও ভয়াবহ ক্ষয়শীলতার একটা জীবন্ত পিগড। কারো স্বস্তি ছিল না। দেশের 
ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি__সব কিছুরই সর্বনাশ ঘটে গিয়েছিল; কৃষক, ব্যবসায়ী ও 
শিলোৎপাদকদের উপরে পড়েছিল দ্বৈত চাপ-_রক্তচোষা সরকারের চাপ এবং ব্যবসায়িক 
মন্দার চাপ; অভিজাত ও রাজন্যবর্গ দেখতে পেল যে তাদের অধীনস্থদের নিঙ্ড়ে 
নিয়েও তারা পারছে না তাদের আয়ের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের জ্ঘ্তি রাখতে ; সব 
কিছুই হয়ে গিয়েছিল বিপর্যস্ত এবং সারা দেশ জুড়ে রাজত্ব করছিল এক অস্বস্তিকর 
আবহাওয়া । না! শিক্ষা, না জনমানসের উপরে কাঁজ করার মত কোনও মাধ্যম, না 
কোনও মুক্ত প্রকাশনার অবকাশ, না কোনও জনসেবামূলক মনোভাব, এমনকি অন্যান্য 


দ্বেবী-০110, (৪) প্রেমের কবিতার কবি-ঢু:৫০, (৫) বিয়োগান্ত নাটকের দেবী-1০1720706130, (৬) 
হত্ের দেবী [০751০০1৩। (৭) মিলনাত্ত নাটকের দেবী-[18119, (৮] জ্যোতিবিগ্ার দেবী-10257716৯ 
(৯) আবৃত্তি ও বাকশৈলীর দেবী-[১015175701718 

কত [ঝা 2:4১090001909709 00051008001 7011068] 1200750295, 3০1০০6৩৫. 
৬৬০1155* ৬০]. [, 1003. 309-319. 


শিল্পকলার উন্মেষ ও বিকাশ ৩৯ 


দেশের সঙ্গে কোনও বাণিজ্য-সন্প্রলারণও__নীচতা| ওস্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই না 
কেবল সমগ্র জনগণকে আক্রান্ত করে এক হীন, ছিত্রান্েধী, শোচনীয় দোকানদারি 
মনোবৃত্তি॥ সবকিছুই জীর্ণ, ভাঙনমূখী, ক্রুত ধ্বংসের পথে ; এমনকি এক মন্গলজনক 
পরিবর্তনেরও নেই সামান্ততম আশা, জাতির মধ্যে নেই ততটুকুও শক্তি ঘার বলে তা 
পারত মৃত প্রখা-প্রতিষ্ঠানগুলির পচা-গল। দেহগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। 

ভালোর দিকে একমাত্র আশার আলো দেখ। দিয়েছিল দেশের সাহিত্যে । এই 
লজ্জাকর রাজনৈতিক ও সামাজিক ধুগটাই কিন্তু ছিল আবার একই সময়ে জার্মান 
সাহিত্যের গৌরবময় যুগ। ১৭৫*-এর নাগাদ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন জামানির সমস্ত 
মহাতীবুন্দ, কবি গোটে এবং শিলার, দার্শনিক কান্ট এবং ফিকৃটে, এবং কুড়ি বছর 
যেতে না ঘেতেই শেষ মহান জার্মান অবিবিষ্ভাবিদ হেগেল। এই ধরনের প্রত্যেকটি 
উল্লেখধোগ্য স্থষ্টি থেকে নিঃশ্বসিত হতো! তৎকালের সমগ্র জার্মানির বিরুদ্ধ একটা 
প্রতিষ্পর্ধা ও বিদ্রোহী তেজস্ষিতা । গোটে লিখলেন 93০6 ৬০] 36011001757, 
এক বিদ্রোহীর উদ্দেগ্তে একটি নাটকীয় অধ্য; শিলার লিখলেন 1106 [২000675 এক 
মহত হৃদয় তরুণের জয়গান যে তরুণ প্রকাশ্ঠেই যুদ্ধ ঘোষণা করে গোটা সমাজের 
বিরুদ্ধে । কিন্ত এগুলি ছিল তাদের যৌবনকালের অবদান ; ঘন তাদের বয়স বাড়লো 
তারা হারিয়ে ফেললেন সমস্ত আশ ; গ্যেটে নিজেকে নিবদ্ধ করলেন তীক্ষতম প্রকারের 
বাঙ্গরচনায়, এবং শিলারও নিরাশ হয়ে পড়তেন যদি না তিনি অবলম্বন করতেন বিশেষ 
করে প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের মহান্‌ ইতিহাসের আশ্রয়। এগুলিকেও নেওয়া যেতে 
পারে বাকিদের দৃষ্টান্ত হিসাবে । নিজেদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও সর্ববলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বেবৌও পরিত্যাগ করেছিলেন সকল আশা ।* 


শি ১১ ০১০ ০৯ 
০5 7776 07015০]7 50০1, 066, 25, 1845, 1১1:02? 
৪76] ৬০1, 4, 0, 482-83 


[চার] 


'হেনেমিজম* থেকে 'রিনায়স্যান 


[ক] দাপবাবপ্ক। এবৎ সে কালের সংগ্কাতি 


দাঁসব্যবস্থা ছিল বলেই প্রথমে সম্ভব হয়েছিল কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে মোটামুটি 
একটা বিরাট আয়তনে শ্রমবিভাগ আর সেই সঙ্গে প্রাটীন জগতের প্রোজ্জলতম অবদান 
“হেলেনিজম -এর বিকাশ । দাসবাবস্থা। নেই তো গ্রীক রাষ্ট্রও নেই; নেই গ্রীক শিল্প, ও 
বিজ্ঞান ? দাসব্বস্থা ছাড়। নেই রোম সাম্রাঙ্গ । আর “হলেনিজম এবং বোম সাম্রাজ্য 
ভিত্তি হিসাবে না থাকলে, নেই আধুনিক ইউরোপও | আমাদের কখনও ভূলে যাওয়া 
উচিত হবে না যে, আমাদের গোটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের 
পূর্বশর্ত হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতি যাতে দাসবাবস্থা যেমন আবশ্তিক ছিল, তেমন 
সবজনীন ভাবে স্বীকুতও ছিল। এই অর্থে আমরা বলতে পারি £ প্রাচীন কালের 
দাসবাবস্থ। ছাড়। সম্ভব হতো না৷ আধুনিক সমাজতন্ত্র । 

দাসব্যবস্থা ও অনুরূপ সব ব্যাপারের বিরদ্ধে সাধারণ ভাবে নিন্দাবাদ করা এবং এই 
ভাতীয় কলংকসমৃহের বিরুদ্ধে মহৎ নৈতিক ক্রোধের অভিব্যক্তি দেওয়া খুবই সহজ। 
ছুর্ভাগাক্রমে তাতে এমন কিছু প্রকাশ পায় না ঘা প্রত্যেকে জানে না, যথা প্রাচীন 
কালের এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি আর আমাদের বর্তমান কালের অবস্থা ও আবেগ- 
সমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; সে সব আবেগ নির্ধারিত হয় এই সব অবস্থার দ্বারাই । 
কিন্ত এ থেকে আমরা এমন একাটি কথাও পাই না যা আমাদের বলে দেয়, কেমন করে 
এই সব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছিল, কেন তারা টিকে ছিল এবং ইতিহাসে কোন্‌ ভূমিকা 
তারা পালন করেছে। এবং যখন আমরা এই প্রশ্নগুলিকে পরীক্ষা করে দেখি, আমরা বলতে 
বাধা হই__তা যতই প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের বিরোধী বলে শোনাক না কেন__যে, সে 
কালের অবস্থায় দাসব্যবস্থার প্রবর্তন ছিল একটি বিরাট অগ্রগামী পদক্ষেপ। কেননা 
এটা তো! একটা৷ ঘটনা যে, মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল পণ্ড থেকে এবং এই কারণেই বর্বরতা 
থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তাকে বাবহার করতে হয়েছিল বর্বর ও প্রা পাশব 
উপায়। যে-প্রাচীন সংঘ-বসতিগুলিতে (০০721707763) তারা থাকত, হাজার হাজার 
বছর ধরে দেগুলি কাজ করে এসেছে সবচেয়ে বর্ধর রাষ্ট্ররূপের, প্রাচ্য-শ্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি 
হিসাবে_ ভারত থেকে রাশিয়া পধত্ত। কেবল সেখানে যেখানে এই সংঘ-সম্প্রদায়গুলি 
( ০০070010105 ) ভেঙ্গে গিয়েছিল, সেখানে সেখানেই জনগণ নিজেদের অগ্রগতি 
সাধনে সক্ষম হয়েছিল এবং তাদের প্রথম অর্থ নৈতিক অগ্রগতি রূপ পেয়েছিল দাস- 
অমের মাধামে উৎপাদনের বিকাশ ও বৃদ্ধিতে । 

এটা পরিকার যে, যতকাল মন্বস্ত-্রম ছিল এত অত্যল্প উৎপাদনক্ষম যে রি 
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ধারণের আবশ্যিক উপায়-উপকরণের অতিরিক্ত খুব দামান্য উন্ত্তই তা থেকে পাওয়া 
যেত, ততকাল উৎপাদিক। শক্তির কোনও বৃদ্ধি, বাণিজোর কোনও বিস্তার, রাষ্ট্র ও 
আইনের কোনও বিকাশ কিংবা, কল! ও বিজ্ঞানের কোনও স্থচনা সম্ভব ছিল কেবল 
আরও অধিক শ্রম-বিভাজনের মাধামেই । এবং এর জন্য আবশ্তিক ভিত্তি ছিল উল্লিখিত 
বিরাট শ্রম-বিভাজন এবং অল্পসংখাক প্রাধিকারভোগী বাক্ধি ঘারা শ্রমের পরিচালনা! 
করবে, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রের ব্যাপার গুলির ব্যবস্থাপনা করবে, এবং পরবর্তী পর্যায়ে কলা ও 
বিজ্ঞানে আন্ত্নিয্মোগ করবে । শ্রযবিভাগের সবচেয়ে সরল ও সবচেয়ে স্বাভাবিক বূপ 
হলো, বস্ততপক্ষেঃ দাসব্যবস্থা।। প্রাচীন জগতের, এবং বিশেষ করে গ্রীসের এতিহা- 
সিক অব্থাদীনে, শ্রেণীবৈরিতার উপরে ভিত্তিশীল একটি সমাজের অভিমুখে অগ্রগতি 
সম্পাদিত হতে পারত কেবল দাপব্/বস্থার আকারেই । এমন কি দাপদের পক্ষেও এটা! 
ছিল একটা অগ্রগতি; দাসদের স্থবিপুলতর অংশই সংগৃহীত হতো! ঘুদ্ধবন্দীদের মধ্য 
থেকে, আগে তাদের মেরে কেলা হতো» আরও আগেকার যুগে এমন কি আগুনে 
ঝলসে মারাঁও হতো ; এখন অন্তত তাদের প্রাণে বাচিয়ে রাখা হবে। 

এখানে আমরা আরও যোগ করতে পারি যে, আজও পর্যন্ত শোবক এবং শোষিত, 
শাসক এবং অত্যাচারিত শ্রেণীগুলির মধ্যে সমস্ত শ্রেণী-বৈরিতার ব্যাখ্য। পাওয়। যায় 
মন্তত্য-শ্রমের এই একই আপেক্ষিক ভাবে অবিকশিত উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে। যত 
কাল অবধি প্ররুতই শ্রমজীবী যে-জনসংখ্যা, তাঁরা তাদের আবশ্তিক শ্রমেই এত ব্যস্ত 
থাকত ষে সমাজের সার্জনিক ব্যাপারসণৃহ, যেমন শ্রমের পরিচালনা, রাষ্ট্রের কাজকর্ম, 
আইনসংক্রান্ত বিষয়, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি তদারক করার জন্য সময় দিতে পারত না, 
তত কাল অবধি এই ব্যাপারগুলির ব্যবস্থাপনা করার জন্য অবশ্যই থাকতে হতো৷ সত্যি- 
কারের শ্রম থেকে মুক্ত একটি বিশেষ শ্রেণী; আর এই বিশেষ শ্রেণীটি কথনও বার্থ হতো! 
না তার নিজের স্থৃবিধার জন্ শ্রমজীবী জনসংখ্যার উপরে আরও আরও শ্রমের বোবা 
চাপিয়ে দিতে । কেবল বুহদায়তন শিল্পের মাধামে অজিত উৎপাদিকা শক্তিসমূহের 
বিপুল বৃদ্ধিই সম্ভব করে তুলেছিল বিনা-ব্যতিক্রমে সমাজের সমস্ত সদস্তের মধো শ্রম 
বন্টন করে দিতে এবং এই ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি-সদস্তের অম-সময়কে এমন মাত্রায় 
বেধে দিতে যে সকলেএই হাতে থাকে সমাজের ব্যাপারসমূহে__তৰগত ও ব্যবহারিক 
উভয় ক্ষেত্রেই__সাধারণ ভাবে অংশগ্রহণের জন্য । স্তরাং এটা কেবল এখনই যে 
যেকোনও শামক ও শোষক শ্রেণী হয়ে পড়েছে অনাবশ্তক, এমন কি সমাজের আরও 
অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধক, কেবল এখনই তা হবে অনিবার্ধ ভাবে নিবাসিত__ 
তার দখলে যত বেশি “প্রত্যক্ষ বল”-ই থাক না কেন। 

সৃতরাৎ ঘখন হের ভ্ারিং হেলেনিজম'-এর গ্রতি উন্নাসিকতা প্রকাশ করেন এই কারণে 
যে তা দাসব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তখন তিনি সমান ন্তায়নিষ্ঠা সহকারে গ্রীকদের এই 
কারণেও তিরস্কার করতে পারেন তাদের স্টিম ইঞ্জিন ও ইলেকৃষ্রকটেলি গ্রাকছিলন। বলে।৯ 
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৪২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 
(ধর) গ্রীক শিল্পে সমাজের প্রাতিফলন 


পরিবারের ইতিহাস শুরু হয় ১৮৫১ সাল থেকে, ব্যাকোফেন-এর 2২1০০৩০০০1৮ 
(“মাতঅরধিকার' )-এর প্রকাশনা থেকে । এই গ্রন্থে লেখক এই বক্তব্গুলি উপস্থিত 
করেছেন £ 

(১) আদিতে মানুষ বাস করত এক অবাধ যৌনসঙ্গমের (00121500165) অবস্থায় 
যাকে বাকোকফেন প্রারশই “গোা-বিবাহ (1১৩660970) বলে ভুল ভাবে বর্ণনা 
করেছেন । 

(২) এই ধরনের অবাধ সঙ্গমের কারণে নিশ্চিত ভাবে পিতৃত্ব নির্ণয় সম্ভব ছিল না, 
এবং তাই বংশ-পরিচয় ধার্য হতে। মাতৃত্বের স্ত্রেই মাত্-অধিকার অনুযায়ী; আর এটাই 
ছিল শুরুতে প্রাচীন কালে জনগোষীগুলির মধ্যে প্রচলিত রীতি; 

(৩) যেহেতু মাত হিসাবে নারীই শুধু সন্তানের নিশ্চিত ভাবে নির্ণয়যোগ্য ছিল, 
সেই হেতু নারীর! অন্ধা ও সম্মানের এমন এক উচ্চ আসন ভোগ করত যে ব্যাকোফেন- 
এর ধারণা, সেটাই হয়ে উঠলো নারীদের এক নিয়মিত শাদনের (85709০০০2০5 
নারাতন্ত্রের) ভিত্তি । 

(৪) একগামী ব্যবস্থায় (01092942705) অতিক্রমণ যেখানে একজন নারী হতো 
একান্ত ভাবে একজন পুরুষেরই অধিকার, লংঘন ঘটালো এক আদিম ধর্মীয় নিয়মের 
(যা আসলে ঘটালো এই নারীর উপরে অন্ত পুরুষদের প্রথাগত অধিকারের লংঘন ) 
এবং এই লংঘনের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য কিংবা এই প্রশ্রয় ক্রয় করার জন্য নারীটিকে 
সীমিত সময়ের জন্য আত্মসমর্পণ করতে হতে। | 

এই উক্িগুলির স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে ব্যাকোকেন প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্য থেকে 
অসংখ্য অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন, সেগুলি তিনি সংগ্রহ করেছেন বিপুল পরিশ্রম 
সহকারে । তীর মতে অবাধ যৌনসঙ্গম থেকে একগামিতায়, মাতৃ-অধিকার থেকে 
পিতৃ-অধিকারে এই অতিক্রমণ সম্পাদিত হয়, বিশেষ করে গ্রীকদের মধ্যে ধর্মীয় ধ্যান- 
ধারণায় অগ্রগতির ফলম্তি হিসাবে যা পুরনো৷ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক দেব-দেবীদের পুরনো 
স্তরতন্ত্রে (:1508৭5) পরিবর্তে প্রবর্তন করে নোতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক দেব-দেবীদের 
এক নোতুন শ্তরতন্ত্র! দেখা! যাচ্ছে, ব্যাকোফেন-এর মতে, মানুষদের জীবনের বাস্তব 
অবস্থাবলীর বিকাশ নয়, বরং তাদের মাথার মধ্য এই অবস্থাবলীর ধর্মীয় প্রতিফলনই 
নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের অবস্থায় ঘটিয়েছে বিবিধ এতিহাসিক পরিবর্তন। এই 
দৃষ্টিভঙ্গি অন্রপারে ঈমকাইলাস (26307]03)-এর 01508-কে ব্যাকোকেন বাথ 
করেন ক্ষয়িঝুঃ মাত্-অধিকার এবং নোতুন পিতৃ-অধিকারের মধ্যে সংঘাত হিসাবে, আর 
উদ্ভব ও বিজয় ঘটেছিল শূর যুগে ()6:০1০ ৪৫০) | তার প্রণয়ী ঈগিস্থাস-এর জন্য 
ক্লাইটেমনেস্তরী খুন করে তার স্বামী আগামেমনন-কে যখন সে ফিরে এলো ট্রোজান যুদ্ধ 
থেকে' কিন্তু আগামেমনন এবং তার নিজের ছেলে অরেস্টেস তার মাকে খুন করে 
তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয় । এই কাজের জন্য তার উপরে কোপ পড়ে কিউরি'- 
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্রয়ীর বারা ছিলেন মাতৃ-অধিকারের দোর্দগুপ্রতাপ অভিভাবিকাঃ যে-অধিকার মতে 
মাতৃহত্যা হলো সবচেয়ে গুরুতর ও অমার্জনীয় অপরাধ । কিন্তু পোলো, যিনি 
তার ট্দব বাণীর দ্বারা তাকে প্রণোদিত করেছিলেন এই কার্ষে এবং আথিনা, ধাকে 
আমন্ত্রণ করা হয়েছিল বিচার করার ভন্য--এই ছুই দেবতাঃ বারা ছিলেন নবতন পিতৃ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্তিনিধি, অবেস্টস-কে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন, আযাথিনা উভয় 
পক্ষের বক্তব্য শৌনেন। বিরোধের গোটা বিষয়] সংক্ষেপে বিরুত হয় অরেস্টেস এবং 
“ফিউরি-দের মধ্যে অনুষ্টিত বিতর্কটির মধ্যে। অবেন্টস অভিযোগ করে বে, ক্লাই- 
টেমেনেস্ট্রার অপরাধ ছ্বিবিধ ; সে তার নিজের স্বামীকে হত্যা করেছে এবং সে অরেস্টস- 
এর পিতাকেও হত্য। করেছে । ক্লাইটেমেনেস্ট্া দুজনের মধ্যে যে ঢের বেশি অপরাধী 
তা দেখেও “ফিউরি'তুয়ী কেন তাকেই তাড়া করছেন? উত্তরটা চমকপ্রদ £ “যাকে 
সে (ক্লাইমেনেস্ট্ী ) হত্যা করেছে সেই লোকটি (আযাগামেমনন ) রক্ত-সম্পর্কে তার 
জ্ঞাতি নয়।” 
বক্ত-সম্পর্কে সম্পকিত নয় এমন একজন মানুষের হত্যা, এমনকি সে যদি হত্যা- 
কারিণীর স্বামীও হয়, তা। হলেও সেট] মার্জনাযোগ্য এবং তার জন্য “ফিউরি"ত্রয়ীর 
কোনও মাথাব্যথা নেই; তাদের দায়িত্ব কেবল রত্ত-সম্পর্কে সম্পকিতদের মধ্যে হত্যা- 
কাণ্ডের দণ্ড বিধান করা আর এইসব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে মীত-অধিকার মতে, সবচেয়ে 
গুরুতর ও অমার্জনীয় হচ্ছে মাতৃহত্যা । এখন আযাপোলে। এলেন অবেন্টসএর সমর্থনে ; 
আযাথেনা আযাথেনীক্ব জুরি-বিচারকদের_-'ঈরো-প্যাগাইট'-দের-_আমন্ত্রণ করলেন ভোট 
দানের জন্য ; অবেস্টাস-কে দগুদানের জন্য ভোট এবং মুিদানের জন্য ভোট হলো 
সমান সমান ; সভানেত্রী হিসাবে আযাখেন৷ তীর ভোট দিলেন অরেস্টাস-এর পক্ষে এবং 
তাকে মুক্তি দিলেন। মাতৃ-অধিকারের উপরে বিজয় অর্জন করলো পিতৃ-অধিকার ; 
“ফিউরি”-দের উপরে বিজয় অর্জন করলো! ঘাঁদের “কিউরি'-রা নিজেরাই অভিহিত করেন 
“তরুণ প্রজন্মের দেবতা” বলে, তার1; কালক্রমে “কিউরি'-দের বাজি করা৷ গেলো নব- 
প্রবতিত ব্যবস্থার সেবায় নোতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে । 
409০50619-র এই নোতুন ও নিঃসন্দেহে সঠিক ব্যাথ্যাটি গোটা বইখানার সর্বোভম 
ও সর্বোৎক্ষ্ট-অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে অন্যতম, কিন্তু এটি থেকে একই সঙ্গে প্রমাণিত হয় যে 
ফিউরির, আযাপোলে। এবং আযাথেনার প্রতি ঈসকাইলাস যতটা বিশ্বাস রাখতেন অন্তত 
ততটাই রাখতেন ব্যাকোফেন; কেননা, মনের গভীরে তীর বিশ্বাস ছিল যে পিতৃ- 
অধিকারদ্বারা মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ-রূগী অঘটনটি শূর যুগে সম্পাদিত হয়েছিল দেব- 
দেবীদেরই দ্বারা।। এই ধরনের একটি ধারণা, যা ধর্ণকেই গ্রহণ করে বিশ্ব ইতিহাসের 
সধালক শক্তি হিসাবে, তার শেষ পরিণতি ঘে ঘটবে অতীব্রিয়বাদে সেটা পরিফার | 
সুতরাং ব্যাকোফেন-এর জমাট ও বিরাট বইটির মাটি ভেঙে ভেঙে এগোনো একটা অতি 
শক্ত কাজ, এবং সবসময়ে খুব ফলপ্রদও নয় । কিন্ত তৎসবেও পথিকুৎ হিসাবে তার 
গুরুত্ব হাস পায় না। তিনিই প্রথম ঘিনি অবাধ যৌনমদ্মের কোনও এক অজানা 
আদিম অবস্থা সম্পর্কে কিছু ধোঁয়াটে কথাবার্তার পরিবর্তে উপস্থিত করলেন নিয়োজ্ত 


৪৪ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


ঘটনাগুলির সমর্থনে বিবিধ সাক্ষ্যা-প্রমীণ £ গ্রীক ও এশিয়া বাসীদের মধ্যে একগা মিতার 
পূর্বে এমন এক পর্যায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্যে প্রচুর অবশেষের 
সন্ধান পাওয়া যায় যে-পর্যায়ে কেবল একজন পুরুষের কয়েকজন নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক 
থাকত না, একজন নারার যৌন সম্পর্ক থাকত কায়কজন পুরুষের সঙ্গে এবং তাকে 
কোনও নৈতিক ভ্রষ্টাচার বলে গণা কর] হতো না; সীমিত আত্মসমর্পণের রূপে কিছু 
অবশেষ না রেখে গিয়ে এই প্রথার অন্তর্ধান ঘটেনি__সীমিত আত্মসমর্পণ অর্থাৎ যে 
মূলা নারীকে দিতে হয়েছিল একগামিতার অধিকারটি অর্জনের জন্য ; স্থতরাং আদিতে 
কেবল মাত।ব ধার। ধরেই নির্ণয় করা যেত বংশাহুত্রম__মাতা৷ থেকে মাতা; একগামিতা৷ 
প্রচলিত হবার পরেও দীর্ঘকাল যাবত নিশ্চিত পিতৃপরিচয় কিংব৷ শ্বীরূত পিতৃ-পরিচয় 
জানা সন্বেও, একমাত্র নারীর ধারা ধরেই বংশধারা নির্ণয়ের রীতি চালু ছিল; এরংঃ 
সন্তানের নিশ্চিত জন্মদাত্রী হিসাবে মাতার আদি মর্ধাদ। তার জন্ত, এবং এই ভাবে 
সমগ্র নারা-জাতির জন্য, নিশ্য়ীকৃত করেছিল এমন এক উচ্চতর সামাজিক আদন ঘ। 
তারা আর তারপর থেকে কখনও ভোগ করেনি । ব্যাকোফেন অবশ্য এই বক্তব্য গুলি 
এই রকম পরিকার ভাবে রাখেননি কেননা তার পথে বাধ! হয়ে দাড়িয়েছিল তার 
অতীক্দরিয্পবাদ। কিন্তু তিনি এগুলি প্রমাণ করেছিলেন, এবং ১৮৬১ সালে ঘটেছিল 
একটি সত্যিকারের বিপ্লব ।* 


[গ] র্রিনাম্যাস বা নবজাগুতি 


. -**সমন্ত'সাম্প্রতিক ইতিহাসের মতো৷ এই আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরও স্থচনা 
হয় সেই বিরাট যুগটি থেকে যাকে আমরা জার্মানরা৷ বলি 'রিকর্ষেশন' করাসীরা বলে 
“রিনায়স্তান্স' এবং ইতালীয়রা বলে “স্নকুয়েসেন্টো”, যদিও তিনটি নামের কোনো 
একটিও তাকে সর্বাঙ্গীন ভাবে প্রকাশ করেনা । এই যুগটির অভ্যুদয় ঘটে পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে । শহরের “বার্জার-দের সমর্থন নিয়ে রাজশক্তি ভেঙে ফেললে! 
সামন্ততান্ত্রিক অভিঞ্জাতবর্গের ক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠা করলো বিরাট বিরাট রাজতন্ত্র 
মূলত: জাতীয়তার ভিতিতে__যার মধো উন্মেষ লাভ করলে। আধুনিক ইউরোপীয় জাতি- 
সমূহ এবং আধুনিক বুজৌয়া সমাজ এবং যখন বার্গার আর অভিজাতরা তখনও যুন্ধ 
চালিয়ে যাচ্ছিল পরস্পরের সঙ্গে, তখন জার্মানির কৃষক-যুদ্ধ অমোঘ ভাবে দিক নির্দেশ 
কণছিল ভবিষ্যতের শ্রেণীসংগ্রামের দিকে__কেবল বঙ্গমধ্চে বিদ্রোহী রুষকদের টেনে 
এনেই নয়_যা। আর নোতুন কিছু ছিল না, পরন্ত পিছনে নিয়ে এসেছিল আধুনিক 
সবহারা শ্রেণীর ( “প্রালেটারিয়েট”-এর ) নবজাতকদেরও, যাদের হাতে ছিল লাল 
নিশান এবং মুখে ছিল সম্পতির সার্জনিক মালিকানার দাবি। বাইজান্টিয়ামের পতন 
থেকে উদ্ধার করা পাগুলিপিগুলির মধো, রোমের ধ্বংসাবশেষ থেকে খুঁড়ে পাওয়া প্রত্ব- 
2 রািত৭5 9£ 000০ চ900119, [১01৮00৩ 2010৩2, 0130 015০ 9009, 
চ6, ১1০9. 


হেলেনিজম থেকে রিনায়ন্যান্স ৪৫ 


মৃত্তিগুলির মধ্যে, পশ্চিমের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হলো এক নোতুন জগৎ 
পুরনো গ্রীসের জগৎ ; মধা যুগের প্রেতচ্ছায়াগুলি অন্তহিত হয়ে গেল তার ছাতিময় 
রূপসমূহের কাছে; ইতালির অভ্যুদয় ঘটলো। শিল্পকলার এক স্বপ্লাতীত সমারোহ, যাকে 
মনে হলো চিরায়ত পুরাকালের প্রতিরপ বলে_যা৷ আর কখনও আয়ন্ত করা সম্ভব 
হয়নি । ইতালি ফ্রান্স ও জার্মানিতে এক নতুন সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটলো”_ প্রথম 
আধুনিক সাহিত্যের; কিছু কালের মব্েই এলো ইংরেজি ও স্পেনীয় পাহিতোর 
চিরায়ত যুগ । পুরনো 07615 তেযেআগা-এর সীমা ভেদ কর| হলো। কেবল এই 
প্রথম পৃথিবীটা? বাম্তবিকই আবিষ্কৃত হলো, এবং পরবর্তী কীলের বিশ্ববাণিজ্যের এবং 
হস্তশিল্প থেকে ঘন্ত্রশিল্পে অতিক্রমণের ভিত্তি স্থাপিত হলো”_যা আবার রচনা করলো 
আধুনিক বৃহদাক্সতন শিল্পের স্থচনা-বিন্দু। মানুষের মনের উপরে গীর্জার একনায়কত্ 
চুরমার হয়ে গেল; জার্মান জনগোর্গুলির বেশির ভাগই তাকে সরাসরি ছুড়ে ফেলে 
দিলে। এবং গ্রহণ করলো প্রোটেস্ট্যান্টবাদ, অন্যদিকে ল্যাটিনদের মধ্যে ক্রমেই বেশি 
বেশি করে প্রতিষ্ঠা পেলো মুক্ত চিন্তার এক উৎফুল্ল মানসিকতা, যা গৃহীত হয়েছিল 
আরবদের কাছ থেকে এবং পুষ্ট হয়েছিল নতুন আবিষ্কৃত গ্রীক দশনের দ্বারা ; এই মুক্ত 
চিন্তার মানসিকতাই পথ তৈরি করে দিলো অষ্টাদশ শতকের বস্তৃবাদের | 

আজও পর্যন্ত মানবজাতি যত বিপ্লব দেখেছে সেগুলির মধ্যে এটাই হলো মহত্তম 
প্রগতিশীল বিপ্রৰ₹__এমন একটা যুগ, ঘাতে প্রয়োজন ছিল বিরাট বিরাট মানবের এবং 
যা স্থজনও করেছিল বিরাট বিরাট মান্থধকে_ চিন্তা, আবেগ ও চরিত্রের শক্তিতে বিরাট 
_ বিশ্বনীনতা। ও জ্ঞান-আহরণেও বিরাট । এই যেসব মানুষেরা ধার। প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর আধুনিক শাসন তাদের আর যাই থাক কিন্তু ছিল ন। 
বুর্জোয়। সীমীবদ্ধতা। উল্টো, সে যুগের ছু:সাহসিক চরিত্র তাদের উদ্দীপ্ত করে তুলে 
ছিল-__কাঁউকে বেশি কাউকে কম মাত্রায়। তখন এমন কোনও বিশিষ্ট বাক্তি ছিলেন 
না বললেই চলে যিনি ব্যাপক ভাবে ভ্রমণ করেন নি, ধীর চার পাঁচট। ভাষার উপরে 
অধিকার ছিল না» যিনি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করতেন না । লিওনার্দো দা 
ভিঞ্চি শুধু একজন মহান চিত্রকরই ছিলেন না, ছিলেন একজন মহান গণিতজ্ঞ, মেকা- 
নিসিয়ান এবং ইঞ্জিনীয়ারও» ধীর কাছে খণী পদার্থ বিজ্ঞানের বিচিতম বিভিন্ন শাখা 
বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ আবিফারের জন্য । আলক্রেক্ট ডুয়েরার ছিলেন চিত্রকর, মিনাকার, 
ভাস্কর ও স্থপতি এবং তাছাড়াও, তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন দুর্গনির্মাণের এক নতুন 
প্রণালী, যার ময্যে বিধৃত ছিল এমন সব ধ্যান-ধারণা যেগুলিকে অনেক পরবতী কালে 
তুলে নিয়েছেন মণ্টালেম্বার্ট এবং অন্ততুক্তি করা হয়েছে আধুনিক জার্মান দর্গনির্মীণ 
বিজ্ঞানে । ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন রাষ্্রনীতিবিদ্‌ এতিহাসিক, কৰি এবং সেই সঙ্গে 
আবার আধুনিক কালের প্রথম উল্লেখযোগা সামরিক গ্রন্থকার । লুখার কেবল গীর্জার 
জগ্তালই সাফ করেননি, জার্মান ভাবারও ) তিনি স্থঠি করেন জার্মান গদ্য এবং রচনা 
করেন সেই বিজয্-সঙ্দীতটির কথা৷ ও স্থ্র, যেটি হয়ে উঠেছিল যোড়শ শতকের 
'মার্সেলাজ' । সেই যুগের নায়কের৷ তখনও আসেননি শ্রম-বিভাগের দাসত্ব, যার 
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ংকোচন-সাধনী প্রভাব, একপেশেমি-উৎপাদনের ফলম্ছতি আমর প্রত্যক্ষ করি তাদের 
উত্তরস্থবীদের মধ্যে । কিন্ধু যা তাদের চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তা এই যে, তীরা 
প্রায় সকলের তাদের জীবন ও ক্রিয়াকলাপ চালনা করেছেন সমকালীন আন্দোলন- 
সমূহের আবর্তের মধো, বাস্তব সংগ্রামের মধো ; তারা হয় এক পক্ষ নিতেন, নয় অন্ত 
পক্ষ, যুদ্ধে যোগ দিতেন-__কেউ বক্তৃতা ও লেখার হাতিয়ার নিয়ে, কেউ তরবারি নিয়ে, 
অনেকে আবার ছুটোই নিয়ে । এ থেকেই তাদের চরিত্রে আনতো৷ পূর্ণত। ও শক্তিম ্তা, 
ব। তাদের গড়ে তুলতো। সর্বাঙ্গীন মানব হিসাবে । কেবল পড়ার ঘরে বদ্ধ থাকতেন এমন 
মানুষ ছিলেন বিরল- হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লোক, নয়তে' ফিলিস্তিন, বারা 
কোনও ঝুকি নিতে চাইতেন না।* 


যেমন সব সময়ে হয়, তেমন এবারও হয়েছে, স্তাংকো আবার তীর বাস্তব দৃষ্টান্ত 
নিয়ে বিপদে পড়েছেন । তীর মতে কেউ “তোমার সঙ্গীত-রচনা বা চিত্র রচনা তোমার 
হয়ে করতে পারে না। র্যাকেল-এর স্ষ্টি-কর্মগুলি কেউ প্রতিস্থাপন করতে পারে না ।” 
স্তাংকো-র জানা উচিত ছিল যে, মোতসার্ত (১০5৫:০) নিজে নন, তার “অন্তিম প্রার্থনা" 
ংগীতের (£০০1০7-এর) সবচেয়ে বেশি অংশটাই রচনা করেছিলেন এবং চূড়ান্ত রূপ 
দিয়েছিলেন অন্য কেউ, র্যাফেল-এর প্রাচীর-চিত্রগুলির কেবল কয়েকটি মাত্রেরই 
“রূপায়ণ” করেছিলেন তিনি নিজে। 
তিনি মনে করেন যে, কোনও কাজের তথাকথিত সংগঠকের। সংগঠিত করতে 
চেয়েছিলেন প্রত্যেকটি বাক্তির সমগ্র ক্রিয়াকাণ, অথচ ঠিক তারাই আবার পার্থক্য 
করেন প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল কাজ, যাকে অবশ্যই সংগঠিত করতে হবে, এবং ঘ৷ প্রত্যক্ষ 
ভাবে উংপাদনশীল নয় এমন কালের মবো | পরবতাঁ কাজগুলিতে অবশ্য, স্যাংকো৷ যেনন 
মনে করেন, তারা আশা করেন না ষে, প্রতোকেই বাফেল-এর স্থান নেবেন, কিন্তু 
তাদের মতে, প্রত্যেকেই ধার মধ্যে আছেন একটি করে রাকেন, তারই স্থযোগ থাক। 
উচিত শ্বাধীন ভাবে বিকাশের + স্তাংকে! মনে করেন, রাাকেন তার ছবিগুলি রচনা 
করেছিলেন তার কালে রোমে যে শ্রঘবিভাগ চালু ছিল, ত৷ থেকে নিরশেক্ষ ভাবে। যদি 
তিনি রাফেলকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চিবা টিটয়ান-এর সঙ্গে তুলনাকরতেন, তিনি দেখতে 
পেতেন প্রথম জনের শিল্পরুতি গুলি কী মাত্রান্ন প্রভাবিত হয়েছিল রোমের অভ্ানয়ের 
ছারা, যা তখন বিকাশ লাত করেছিল ফ্লোবেন্স-এর প্রভাবে, দ্বিতীয় জনের শিল্পকৃতি 
ফ্লোরেন্স-এর অবস্থাবলীর দ্বার এবং তৃতীয় জনের ভেনিপ-এর একেবারে ভিনতর ধরনের 
বিকাশের দ্বারা । বাকি প্রত্যেক শিলীর মত বাঁফেলও প্রভাবিত ছিলেন, তার আগে 
শিল্নকলার যে কৃংকৌশলগত প্রন তি ঘটে গিয়ে ছিল, তার দ্বার, তার অঞ্চলের সামাজিক 
সংগঠন ও অম-বিভাজনের দ্বারা, এবং সর্বশেষে, যে-সব দেশের সঙ্গে তার নিজের অঞ্চলের 
সম্পর্ক ছিল সেই সব অঞ্চলের শ্রব-বিভাজ;নর দ্বাৰ।। র্যাফেন-এর মত একজন বাক্তি 
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তীর প্রতিভার বিকাশ করেন কিনা তা৷ সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে চাহিদার উপরে, যা 
আবার নির্ভর করে শ্রম-বিভাজন এবং তা থেকে উদ্ভূত জনগণের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক 
সম্পর্ক সমহের উপবে । 

এই দিক থেকে স্টার্নার-এর অবস্থান বৃর্জোয়! শ্রেণীর অনেক নীচে কেননা তিনি 
ঘোষণা করেন বৈজ্ঞানিক ও শিল্পকলাগত শ্রমের বাক্তিগত চরিত্রের কথা | আমাদের 
কালে এই “বাক্তিগত' কাঁজ সংগঠিত করার আবশ্যকতা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে । 
হোরেস ভেনেট তার ছবিগুলির জন্য এক-দশমাংশও সময় পেতেন না যদি তিনি 
সেগুলিকে দেখতেন এমন ধরনের শিল্পকুতি বলে, “যেগুলি কেবল এই ব্যক্তির পক্ষেই 
সম্পূর্ণ করাসম্তব।” প্যারিসে নৃতাগীতি-নাটা ও উপন্যাসের চাহিদা এত বেড়ে গিয়েছিল 
যে এই সমস্ত সামগ্রী রচনার জন্য শ্রমের একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হয়েছিল, ঘেটি তার 
জার্মানিস্থ “ব্যক্তিগত” প্রতিযোগীদের চেয়ে এখনও উতক্রষ্টতর জিনিস উৎপাদন করছে। 
জ্যোতির্িজ্ঞানে আবাঁগো, হের্শেল এংকে এবং বেসেল-এর মত লোকেরাও যৌথ 
পর্যবেক্ষণের জন্য নিজেদের সংগঠিত করার প্রয়োজন বোধ করেছেন, এবং কেবল তারপর 
থেকেই উল্লেখযোগ্য সাকলা লাভ করেছেন । ইতিহাস লেখার ব্যাপারে কোনও কৃতিত্ব 
অর্জন করা৷ তে। একেবাঁরে অপন্তব, এবং এ ক্ষেত্রেও করাঁপীরা অনেক কাল আগেই অন্যান্য- 
দের ছাড়িয়ে গিয়েছে । অধিকন্ত, এটা! স্পষ্ট যে, আধুনিক শ্রমবিভাগের উপরে ভিত্তিশীল 
এই সমস্ত সংগঠন এখনও খুবই সীমিত সাকল্য অর্জন করতে পেরেছে এবং কেবল পূর্ববর্তী 
কালের সংকীর্ণ বাক্তিকীকরণের তুলনাতেই আপেক্ষিক কেবল অগ্রগতিদেখাতে :সক্ষম 
হয়েছে । 

বিশে ভাবে লক্ষ্য করা৷ দরকার যে, স্যাংকো এই সংগঠনকে গুলিয়ে ফেলেছেন 
কমিউনিজম-এর সঙ্গে এবং সবিল্ময়ে প্রশ্ন করেছেন কেন “কমিউনিজম” এ সম্পর্কে তার 
সন্দেহগুলির জবাব দেন না। ঠিক এই একই ভাবে একটি গযাসকন চাষী ঘরের ছেলে 
বিন্ময় প্রকাশ করে কেন আরাগে। বলতে পারেন না৷ কোন্‌ নক্ষত্রের উপরে তার ঈশ্বর 
স্থাপন করেছেন তীর বিচারসভা । 

কয়েকজন মাত্র ব্যক্তির মধ্যে শিল্প-প্রতিভার একান্ত কেন্দ্রীভবন এবং তার কল 
হিসাবে বিপুল জনগণের মধো তার অবদমন শ্রম-বিভাজনেরই পরিণাম। এমনকি যদি 
কোনও সামাজিক অবস্থায় প্রত্যেকেই হতো একজন করে চমৎকার চিত্রকর, তা হলেও 
তা প্রত্যেকের পক্ষেই একজন করে মৌল চিত্রকর হুয়ে ওঠার পথে বাধা হতো নাঃ 
অতএব এক্ষেত্রেও “মানবিক” এবং 'ব্যক্তিক” শিল্পক্তির মধো পার্থক্য হয়ে পড়ে 
নিতান্তই নিরর্থক । স্থানীয় ও জাতীয় সংকীর্ণতার কাছে শিল্পীর বশ্যতা ঘার উদ্ভব 
ঘটে সমগ্র ভাবেই শ্রম-বিভাগ থেকে, এবং একটি বিশেষ শিল্পের কাছে ব্যক্তির বশ্ততা, 
যার কলে সে একান্ত ভাবেই হয় শুধু একজন চিত্রকর বা শুধু একজন স্থপতি ইতাদি 


ক স্যাংকো অর্থাৎ টানার, “25৩ 0:8০ 20৫. চ115 0) গ্রন্থের লেখক। মার্কন এবং এঙ্গেলদ তাকে 


উপহান বরে নান। নামে ডাকতেন ৷ তাদের দেওয়া একটি নাম 'স্তাংকো' । 
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ইত্যাদ, এবং নামটার মধ্যেই ঘথেষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় তার পেশাগত বিকাশের 
সংকাণতা। এবং অম-বিভাগের উপরে তার নির্ভরতা-__কমিউনিস্ট সমাজ-দংগঠনে এই 
সব কিছুরই অবলুষ্থি ঘটে । সমাজের কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় কোনও চিত্রকর থাকে না 
বড় ভোর থাকে এমন মান্থষ যার! অন্যান্য অনেক কিছুয় সঙ্গে চিত্রাংকণও করে।** 
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[ পাঁচ] 
ধনচান্তরিক শম্াজে শি্গবলা। 


[ক] বৈষঘ্নিক এবৎ মানসিক শ্রমের বিভাজন 


যেমন সরল সহযোগে তেমন ম্যা্ক্যাকচারেও যৌথ কর্মবাবগ্থাটি মূলধনের অস্তিত্বের 
একটি বূপ। বহুসংখাক প্রত্যংশ শ্রমিক নিয়ে গঠিত ব্যবহার মালিক হচ্ছে ধনিক। 
স্বতরাং শ্রমিকদের সংযোজন থেকে যে উৎপাদন-ক্ষমতার উদ্ভব হয়, তা প্রতিভাত হয় 
মূলধনের উৎপাদিত ক্ষমতা বলে । সঠিক ম্যান্ক্যাকচার যে কেবল প্রাক্তন স্বাধীন 
শ্রমিককে মূলধনের শাপন ও হুকুমতের অধীনস্থ করে তাই নয়, উপরন্ত ত৷ শ্রমিকদের 
নিজেদের মব্যেই একট ক্রমোচ্চ-স্তরতন্ত্র প্রবর্তন করে। যেখানে সরল সহযোগ বাক্তির 
কর্মপন্ধতিকে প্রধানত; অপসরিবতিত রাখে, সেথানে য্যান্থক্যাকচার তার কর্মপদ্ধতিতে 
আন্তন্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় এবং শ্রম-শক্তিকে একেবারে তার মূল ধরে টান 
দেয়। কৃবিপুল-সংখ্যক উৎপাদন শক্তি ও প্রবৃত্তি বিনষ্ট করে দিয়ে, তার উপরে এক 
প্রত্যংশ-কর্মপটুত। সবলে চাপিয়ে দিয়ে শ্রমিককে তা পর্যবমিত করে একটি বিকলাঙ্গ 
কিন্ত সততায়, ঠিক যেমন লা৷প্লাট যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা কেবল তার চামড়াবাচতির জন্য 
একটা গোট। পশুকেই হতা। করে । প্রত্যংশ কাজটি যে শুধু বিভিন্ন বাক্তির মধ্যে ভাগ 
করে দেওয়া হয়, কেবল তাই নয়, স্বয়ং সেই ব্য্তিটিকেই পরিণত করা হয় একটি 
ভগ্রাংশিক কাজের স্বয়ংক্রিয় মোটরে এবং মেনিনিয়াম আগ্রিপ্লার সেই আজগুবি গল্নটি, 
ধাতে মানুষকে পরিণত করা৷ হয়েছে তারই দেহের একটি অংশ বিশেষে, সেটি বাস্তবে রূপ 
পরিগ্রহ করে। যদ্দি প্রথমে শ্রমিক তীর শ্রমশক্তিকে মূলধনের কাছে বিক্রয় করে কারণ 
পণা-উৎপাদনের বাস্তব উপায়পমূহ তার হাতে নেই, তবে এখন তার নিজেরই শ্রমশক্তি 
কাজ করতে অস্বীকার করে, ষদি না তা মূলধনের কাছে বিক্রীত হয়। বিক্রয্নের 
পরে সেই শ্রমশক্তি এখন কাধকরী করা যায় এমন একটি পরিবেশে, ঘা কেবল ধনিকের 
কারখানাতেই বিদ্যমান । প্রক্কতিগত ভাবেই কৌনও কিছু স্বাধীন ভাবে করার অনুপযুক্ত, 
মাহ্ুক্যাকচারের অন্তর্গত এই শ্রমিক উৎপাদনশীল তৎপরতার বিকাশ ঘটাতে পারে 
কেবল ধনিকের কর্মশালার একটি উপাঙ্গ হিসাবেই । যেমন মনোনীত ব্যিবর্গ তাদের 
অবয়বে জিহোবার স্বাক্ষর বহন করে, তেমনি শ্রন-বিভাগ ম্যানুক্যাকচারে কর্মনিযুক্ত 
অমিককে চিহ্বিত করে দেয় মূলধনের সম্পত্তি বলে। 
যেমন করে বন্য মানুষ সমগ্র যুদ্ধকৌশলকে পরিণত করে তার বাক্তিগত চাতুধ 
প্রদর্শনের ক্রিয়াকাণ্ডে, ঠিক তেমন করেই ক্ষ চাষী ও হস্তশিল্পী, তা ঘত সামান্তমাত্রায়ই 
_ হোক ন। কেন, প্রয্মোগ করে তার জ্ঞান বিবেচনা ও ইচ্ছাশি-এখন সেই গুণগুলির 
প্রয়োজন হয় কেবল সমগ্রভাবে কর্মশালাটির ভন্ত । উৎপাদনে বুদ্ধিমত্তার বিস্তার ঘটে শুধু 
এক দিকে, কেননা তার বিনাশ ঘটে বাকি সকল দিকে। প্রত্যংশ শ্রমিকেরা ঘা হারায়, 


শিঃ সাঃ_৪ 


৫০ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


তা গিয়ে পুপ্ধীভূত হয় মূলধনে, যে তাদের নিয়োগ করে। ম্যানক্যাকচারে শ্রম- 
বিভাজনের একটা ফল এই ধে, শ্রমিককে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় অপর একজনের 
সম্পত্তিস্বরূপ এবং একটি কর্তৃত্বশীল ক্ষমতা-ন্বরূপ বাস্তব উৎপাদন প্রক্রিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক 
শক্তিসমূহের মুখোমুখি | এই বিচ্ছেদ শুরু হয় সরল সহযোগ থেকে, যেখানে ধনিক 
একক শ্রমিকের কাছে সম্মিলিত শ্রমের একত্ব ও ইচ্ছাশক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। এর 
বিকাশ ঘটে ম্যানগক্যাকচাবে, যা শ্রমিককে কেটে পরিণত করে একজন প্রত্যংশ শ্রমিকে। 
এটা। সম্পূ্ণতা পায় আধুনিক শিল্পে, ঘা বিজ্ঞানকে করে তোলে শ্রম থেকে স্বতন্ত্র একটি 
উৎপাদনশীল শক্তি এবং তাকে নিয়োগ করে মূলধনের সেবায়। 

ম্যান্নকাকচারে যৌথ শ্রমিক তৈরি করার জন্য এবং তার মাধ্যমে সামাজিক শক্তিতে 
সমৃদ্ধ মূলধন তৈরি করার জন্ত, প্রত্যেক শ্রমিককে অবশ্যই পরিণত করতে হবে ব্যক্তিগত 
উৎপাদিকা শক্তিতে দরিদ্র । “অজ্ঞতা যেমন শিল্পের জননী, তেমন কুসংস্কারেরও 
জননী । মনন ও কল্পনা বিভ্রমসাপেক্ষ কিন্ত একটি হাত বা৷ পা নাড়াবার অভ্যাস এই 
উভয়েরই নিরপেক্ষ । ম্বভাবতই ম্যান্্যাকচার সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি লাভ করতে পারে 
সেখানে, যেখানে মনের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় সবচেয়ে কম এবং যেখানে কর্মশালাকে 
বিবেচন। করা যায় একটি ইগ্রিন হিসাবে, মানুষেরা যার বিভিন্ন প্রত্যংশ”। বাস্তবিক 
পক্ষে, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কয়েকজন ম্যান্থফ্যাকচার-কারক বিশেষ কয়েকটি 
কাজের জন্য বাছাই করে নিয়োগ করত আধ-হাবলা৷ লোকদের-_সেই কাজগুলিই ছিল 
তাদের বাবসাগত গুপ্ত রহস্তয ।* 


শ্রম-বিভাগ £ বৈষয়িক এবং মানসিক 


শ্রমবিভাগ পরিণত হয় সত্যিকারের শ্রমবিভাগে সেই মুহূর্ত থেকে যখন আবির্ভাব 
ঘটে বৈষয়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে একটা। বিভাজনের । সেই মুহূর্ত থেকে চেতনা 
এই বলে বস্ত্তই আত্ম প্রসাদ লাভ করতে পারে যে, তা উপস্থিত প্রশীলন (5৪০61০6) 
থেকে ভিন্নতর কিছু, যে তা বস্ততই কিছ স্ষ্টি করছে বস্তত কিছু স্থষ্ট না করেই; এখন 
থেকে চেতন! এমন একটি অবস্থান লাভ করে যে, তা নিজেকে মুক্ত করতে পারে এই 
জগৎ থেকে এবং অগ্রলর হতে পারে “বিস্তদ্ধ” তব, ঈশ্বর-সিদ্ধান্ত, দর্শন, নীতিশাস্ত্র 
ইত্যাদির রচনায় । কিন্তু এমনকি এই তক, সিদ্ধান্ত, দর্শন, শাস্ত্র ইত্যাদিও উপস্থিত 
সম্পর্কসমূহের সঙ্গে ছন্দে আসে; এটা ঘটতে পারে কেবল এই ঘটনার ফলেই যে, 
উপস্থিত সামাজিক সম্পর্ক সমূহ ছন্ৰে এসেছে উপস্থিত উৎপাদন-শক্তিগুলির সঙ্গে; 
উপরন্ত, এটা আরও ঘটতে পারে সম্পর্ক সহৃহের এক বিশেষ জাতীয় ক্ষেত্রে__জাতীয় 
পরিম গুলের অভ্যন্তরে ছ্বন্ঘটির আবির্ভাবের মাধামে নয়, পরন্ধ এই জাতীয় চেতনা এবং 
অন্যান্য জাতির প্রশীলনের মধ্যে অর্থাৎ একটি জাতির জাতীয় এবং সাধারণ চেতনার 
মধ্যে দ্বন্দটির আবির্ভাবের মাধ্যমে । 
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ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্পকল। ৫১ 


তাছাড়া, চেতন] নিজের জোরে কি করতে পারে তা একেবারেই মূলাহীন; এই সব 
জাল থেকে আমরা কেবল একটি সিদ্ধান্তেই আপতে পারি যে, এই তিনটি বাাপার, 
উংপাদনের শক্ভিনমৃহ, সমাজের অবস্থা, এবং চেতনা পরস্পরের সঙ্গে ছন্দে আদতে পারে 
এবং অবগ্তই আসবে কেনন। শ্রব-বিভাগের মধ্যে নিহিত থাকে এই সম্ভাবনা, এমনকি 
এই ঘটনা যে, বৌদ্ধিক ও বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ__উপভোগ ও শ্রম, উৎপাদন ও পরিভোগ 
গিয়ে বর্তায় ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির উপরে, এবং তাদের দ্ন্দে না আপার একমাত্র সম্ভাবনা 
থাকে আবার শ্রম-বিভাগের নিরাকরণে | এট স্বত:স্পষ্ট যে, “ছায়ামৃতি”, “বন্ধন” 
পরম সত্তা” “ধারণা”, “বিবেক” এগুলি কেবল ভাববাদী, তথা অধাত্মবাদী অভি- 
বাকি, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির কল্পনা, অতি বাস্তব শৃঙ্খল ও গণ্ভীবদ্ধতার প্রতিকলন _ঘার মধ্যে 
চলে জীবনের উৎপাঁদন-পদ্ধতি, এবং তার সঙ্গে ঘুগলবদ্ধ ান্তঃ-সমবদ্ধের পদ্ধতি 1৯ 


[খা] লুজোম়। মুগ এবং বিশ্লসাহিত্োর সুচন। 


বুর্জোয়। শ্রেণী ইতিহাসে একটি অতীব বৈপ্লবিক ভূমিকা! পালন করেছে। 

যেখানেই সে প্রাধান্ত লাভ করেছে, সেখানেই বুর্জোয়া শ্রে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, 
পিতৃতান্ত্িক, শান্ত-সরল সম্পর্ক-সমূহের অবসান ঘটিয়েছে । সে নির্দয় ভাবে ছিন্ন- 
বিচ্ছি্ করে দিয়েছে র$-বেরঙের সামন্ত তান্ত্রিক বন্ধন গুলিকে ঘ। মানুষকে বেঁধে রেখেছিল 
তার “ম্বাভাবিক অভিভাবক”-দের সঙ্গে, এবং মানুষে মানুষে আর কোনও বন্ধন রাখেনি 
নয স্বার্খ-বন্ধন ছাড়। নির্ম “নগদ দেনা-পাওনা”-র বন্ধন ছাড়া । ধর্মীয় উন্মাদনা, শৌর্য- 
পূর্ণ উদ্দীপনা» কিলিস্তিন আবেগ-বাহুলোর সবচেয়ে দ্বগাঁয় উচ্ছাসকে সে ডূবিরে দিয়েছে 
স্বার্থপর হিসাব-নিকাশের হিম-নীতল জলে। ব্যক্তির গুণকে সে পর্ববসিত করেছে 
বিনিমক্্বমূলো এবং সংখ্যা-বিহীন অনন্বীকার্ধ নদ-সংরক্ষিত স্বাধীনতার পরিবর্তে সে 
প্রতি করেছে একট একক, অবিবেকা স্বাধীনতা__অবাব বাঁণিজোর স্বাধীনতা । এক 
কথায়, ধায় ও রাজনৈতিক বিভ্রমের দ্বারা অবপ্তন্ঠত শোষণের পরিবর্তে মে প্রতিষ্ঠা 
করেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ, পাশৰ শোষণ। 

এতাবৎ কাল শ্রন্ধ! ভোগ করে এনেছে এবং ভক্তিপূর্ণ সীহের চোখে দিত হয়ে 
এসেছে এমন প্রত্যেকটি বৃত্তিকে বুর্জোয়া শ্রেণী তার গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে। 
চিকিৎসক, ব্যবহীরজীবী, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী প্রত্যেককে পর্যবসিত করেছে 
তার অর্থভুক্‌ মজুবি-শ্রমিকে । 

বুর্জোরা শ্রেণী পরিবার থেকে ছিড়ে ফেলে দিয়েছে তার তাবাবেগে আবরণ এবং 
পারিবারিক সম্পর্ককে পরিণত করেছে নিছক আর্িক সম্পর্কে । 

বুর্জোয়। শ্রেণী প্রকাশ করে দিয়েছে কেমন করে এটা ঘটেছিল বে মধ্য যুগে শৌর্ধের 
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৫২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


সেই পাশব প্রদর্শনী, যাকে প্রতিক্রিয্বাশীলের! এত প্রশংসা করে, তা তার যোগ্য পরি- 
পূরক লাভ করেছিল কর্মবিমুখ জড়তায়। বুর্জোয়। শ্রেণীই প্রথম দেখিয়ে দিয়েছে 
মানুষের কর্মতৎপরত] কী ঘটাতে পারে । (স এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার সম্পাদন 
করেছে, যেগুলি অনেক দূর ছাড়িয়ে গি্সেছে মিশরের পিরামিড, রোমের 
জলপ্রণালী এবং গথদের ক্যাথিড্রাল; সে এমন সব অভিযান পরিচালনা করেছে, যে 
সবের কাছ ম্রান হয়ে যায় বিবিধ জাতির আগেকার দেশান্তর-যাত্রাগুলি এবং 
ক্ুুসেডগুলি। 


উৎপাদনের উপকরণসমূহের এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কসমূহের, এবং ততৎসহ 
সমাজের সমগ্র সম্পর্কসমূহের নিরন্তর বৈপ্লবিকীকরণ ছাড়া বুজোয়া শ্রেণী টিকে থাকতে 
পারে না। উলটো দিকে, উৎপাদনের পুরনো পদ্ধতি গুলির অপরিবতিত রূপে সংবক্ষণই 
ছিল পূর্ববতী সমস্ত শিল্প-শ্রেণী সমূহের টিকে থাকার প্রথম শর্ত। উৎপাদনের নিরন্তর 
বৈপ্লবিকীকরণ, সমস্ত সামালিক অবগ্থাবলীর ক্রমাগত ওলট-পালট চিরস্থায়ী 
অনিশ্চয়তা ও আলোড়ন ইত্যাদিই বুর্জোয়া যুগকে বিশেধিত করে আগেকার সমন্ত যুগ 
থেকে। সমস্ত স্ুস্থিত, শিলীভৃত সম্পকসমূহকে তাদের প্রাচীন ও প্রণম্য সংস্কার ও 
মতামতগুলির দীঘ অনুষঙ্গ সমেত উৎখাত করে দেওয়া হয়; সমস্ত নব গঠিত সম্পর্কগুলি 
জমাট বাধার আগেই পুরা বস্তুতে পরিণত হয়। ঘা কিছু নিরেট, তাই গলে বা্প হয়ে 
যায়; যা। কিছু পবিত্রঃ তারই অধমানন। করা হয়» এবং মানুষ পরিশেষে বাধ্য হয় তার 
জীবনের বাস্তব অবস্থাবলীকে ও বাকি মানুষদের সব্দে তার সম্পর্কপমৃহকে স্থির মস্তি 
মোকাবেল। করতে । 

তার উৎপন্ন সম্ভারের জন্য এক নিরন্তর প্রসারণ ণল বাজারের তাগিদ বুর্জৌরা শ্রেণীকে 
তাড়িয়ে নিবে বেড়ায় গোটা পৃথিবী জুড়ে । তাকে সব জায়গাতেই বাসা বাধতে হবে, 
সব জায়গাতেই স্থিত হতে হবে এবং সব জায়গাতেই সংযোগ স্থাপন করতে হবে। 


বিশ্ব-বীজাবের শোষণের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী প্রত্যেক দেশে উৎপাদন ও পরি- 
ভোগকে দিয়েছে এক বিশ্বজনীন চরিত্র। প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে দারুণ বিরক্তি সৃষ্ট 
করে, বুর্জোনাশ্রেী শিল্পের পায়ের তলা থেকে সরিয়ে নিয়েছে তার জাতীয় মাটি, যার 
উপরে সে দাড়িয়ে ছিল। সমস্ত পুরনো-প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে 
কিংবা প্রত্যহই ধ্বংস করে দেওয়া৷ হচ্ছে। সেগুলি স্থানচ্যুত হচ্ছে নোতুন নোতুন শিল্পের 
দ্বারা, ঘাদের প্রবর্তন সমস্ত সত্য জাতির পক্ষে হনে ওঠে একটি জীবন-মরণ সমস্ত ) 
স্থানচাত হচ্ছে এমন সব শিল্ের দ্বারা যার৷ আর কীজ করে না স্থানীয় কীচামাল দিয়ে, 
কাজ করে দূরতম প্রান্ত থেকে সংগৃহীত কাচামাল দিয়ে ; এমন সব শিল্পের দারা যাদের 
উৎপন্ন সম্ভার পরিভূক্ত হয় কেবল শ্বদেশই নয়, পৃথিবীর প্রতোক কোণে কোণে। স্বদেশের 
উৎপাদন দিয়েই যার পরিপৃতি ঘটত, সেই পুরনো! অভাবগুলির পরিবর্তে আবির্ভাব হয় 
নোতুন নোতুন অভাবের, যার পরিপৃতির জন্য আবশ্যক হয় দূর দূর জায়গা ও দেশের 


ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্পকলা ৫৩ 


উৎপন্ন সামগ্রীর । পুরনো। স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও ব্বয়স্তরতার পরিবর্তে 
আমাদের যোগাযোগ ঘটে প্রত্যেক দিকে, ঘটে জাতি সমূহের বিশ্বজনীন পরস্পর 
নির্ভরতা । এবং যেমন বৈষয্িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, তেমন বৌদ্ধিক উৎপাদনের 
ক্ষেত্রেও। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৌদ্ধিক স্থাট্ট সম্ভার পরিণত হয় সর্বজাতির অভিন্ন 
সম্পত্তিতে । জাতিগত একদেশদণিতা৷ ও সংকীর্ণ মনস্কতা ক্রমেই হয়ে ওঠে আরও 
অসম্ভব, এবং অসংখ্য জাতীয় ও স্থানীয় সাহিতা থেকে উদ্ভব ঘটে এক বিশ্ব সাহিত্যের।* 
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[ক] উপন্যাসে বাপ্তবতা 


মিঃ ভিজেটেলির মারকৎ আমাকে আপনার “নগর বালিকা” (015 010) 
পাঠাবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে আমি বইটি পড়ে 


বাস্তববাদী সত্যতা ছাড়াও আপনার কাহিনীর আর ধা আমার মনে সবচেয়ে বেশি 
রেখাপাত করেছে তা হচ্ছে এই বে, এতে প্রকাশ পেয়েছে যথার্থ শিল্পীর সাহসিকতা । 
কেবল শ্তঠালভেশন আমি'-কে যেভাবে আপনি উপস্থাপিত করেছেন, তাতেই নয়, 
আত্মসন্তষ্ট কিলিস্তিনদের ধারণা আপনি ফেমন শাণিত ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, 
তাতেও; আপনার কাহিনীটি থেকে সম্ভবত এই প্রথম তাদের শিক্ষা হবে কেন 
শ্যালভেশন আমি' ব্যাপক জনগণের মধ্যে এত সমর্থন ভোগ করে। কিন্তু সর্বোপরি, 
আপনার সাহসিকত। প্রকাশ পেয়েছে যেঘন অনলংকূত রূপে আপনি উপস্থিত করেছেন 
গোটা বইখানার মৌল ভিত্তিটিকে__বুজৌয়া শ্রেণীর একজন লোকের দ্বার! সর্বহারা! শ্রেণীর 
একজন বালিকাকে ফুসলানোর সেই পুরনো, অতি পুরনো গল্প । একজন মাঝারি 
মাপের লেখক চেষ্টা করতেন “প্লট-টির মামুলি চরিত্রকে ও অলংকরণের বাহুলোর কৃত্রিম 
বর্ণনা বিস্তার আড়ালে প্রচ্ছন্ন রাখতে । অবশ্য তার মতলব ধরা পড়ে ঘেত। কিন্তু 
আপনি অনুভব করেছিলেন যে, একটি পুরনো কাহিনীকেও আপনি বলতে পারেন, 
কেননা আপনার ক্ষমত| ছিল উপস্থাপনার সত্যনিষ্টায় সেটিকে নোতুন করে তুলবার। 

আপনার মিঃ গ্র্যাণ্ট একটি অনবছ্থ স্থষ্টি। 

যদি আমাকে কোনও সমালোচনাই করতে হয় তা হলে কেবল বলব বে, কাহিনীটা 
ঠিক যথেষ্ট বাস্তববাদী নয়। আমার মতে, বাস্তবতা বলতে বোঝায়, খুঁটিনাটি ব্যাপারে 
সত্যতা ছাড়াও, নিদর্শন-মূলক (৮51০91) অবস্থায় নিদর্শন-মূলক চরিত্রের সত্যনিষ্ঠ 
পুনরুৎপাদন। এখন আপনার চরিত্রগুলি যথেষ্ট নিদর্শনমূলক__যতটা অবধি আপনি 
সেগুলিকে প্রতিরূপায়িত করেছেন। কিন্তু যে অবস্থাগুলি তাদের ঘিরে আছে, যা 
থেকে তাদের উদ্ভব ঘটেছে, সেগুলি সম্পর্কে এ কথ বলা চলে না । «নগর-বালিকা'-য় 
শ্রমিক শ্রেণী দেখা দিয়েছে একটি নিক্কিয় জনতা৷ হিসাবে যা নিজেকে সাহাযা করতে, 
এমনকি সাহায্যের চেষ্টা পর্যন্ত করতে অক্ষম। তাকে এই শোচনীয় দারিদ্রা থেকে 
টেনে তুলবার সমস্ত চেষ্টা আমে বাইবে থেকে, উপর থেকে । ১৮০০ কি ১৮১০ সালে 
সেন্ট সাইমন এবং রবার্ট ওয়েন-এর সময়ে এটা হয়ত ছিল একটা সঠিক বর্ণনা) কিন্ত ষে- 
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বাক্তি বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ সংগ্রামী সর্বহারা শ্রোর অধিকাংশ সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণের সম্মান লাভ করেছে এবং সর্বদাই পরিচালিত হয়েছে এই নীতির দ্বারা যে+ 
শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিসাধন হতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজেরই সাধনা, তিনি এই ১৮৮৭ 
সালে এই বর্ণনাকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে পারেন না। যে নিগীড়ন তাদের বেষ্টন করে 
আছে তার প্রতি শ্রমিক শ্রেণীর সদশ্যদের বৈপবিক সক্তিয়তা, মান্থষ হিগাবে নিজেদের 
অধিকার অর্জনের জন্য তাদের বিবিধ আলোড়ন সমূহ__অর্ধচেতন ও সচেতন _ আজ 
ইতিহাসের অঙ্গীভূত, অতএব দাবি করতে পারে বাস্তবতার রাজো নিভস্ব একটা৷ স্থান । 

আপনি একখান। বিশ্তুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক উপন্যাস লেখেননি বলে, গ্রন্থকারের নিজস্ব 
সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামতকে তুলে ধরার উদ্দেশ্টে আমরা জার্মানরা যাকে বলি 
[61619-22919910-_ত| রচনা করেননি বলে, আপনার দোষ ধর| থেকে আমি কিন্ত 
অনেক দূরে । আমার বক্তব্য আদৌ সেরকম নয় £ রচনা-কর্তার মতামত ঘত বেশি 
প্রচ্ছন্ন থাকে, শিল্পকৃতির পক্ষে ততই ভালো । আমি যে বাস্তবতার কথা বলছি তা৷ 
এমনকি রচনা-কর্তার মতামত সবেও, বেরিয়ে আসতে পারে । একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাক। 

বালজাক, ধীকে আমি মান্য করি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত জোলা-র 
চেয়ে বাস্তবতাবাদের ঢের মহত্তর প্রবক্তা বলে, তিনি তার ০9706016 [770915-এ 
আমাদের দিয়েছেন করাসী সমাজের এক অতি আশ্চ্জনক বাস্তববাদী ইতিহাস, 
যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন, কালানুক্রম অন্গুমারে, ১৮১৬ থেকে ১৮৪৮ অবধি প্রায় 
বংসরের পর বৎসর ধরে অভিজাতবর্গের সমাজের উপরে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান চাপ 
__-ষে সমাজ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল ১৮১৫ সালের পরে, এবং যত দূর তা৷ পেরেছিল, 
আবার তুলে ধরেছিল পুরনো! ফরাসী আদবকায়দার মান। তিনি সেখানে বর্ণনা করেছেন 
কেমন করে এই আদর্শ (তার কাছে ) সমাজের অবশেষগুলি ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল 
ইতর, টাকা ওলা হঠাত্বড়লোকের প্রাছুর্ভাবের ফলে কিংবা হলো তার দ্বারা ছুননীতি 
দুষ্ট। কেমন করে 080৫ ৫9006, যার দাম্পত্য-অবিশ্বস্ততা ছিল কেবল তার আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার একটা। ধরন__যে ভাঁবে তাকে বিয়ে দেওয়া হতো তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামগরস্পূ্ণ, 
সে আত্মসমর্পণ করত বুর্জোয়। শ্রেণীর কাছে, যে-শ্রেণী তার স্বামীকে কিনে নিতো 'ক্যাশ' 
(নগদ টাকা!) বা “কাশ্মিরি' দিয়ে। আর এই কেন্দ্রীয় চিত্রটিকে ঘিরে তিনি বিন্যস্ত 
করেছেন ফরাসী সমাজের একটি সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, যা থেকে এমনকি অর্থনীতির বিস্তারিত 
ক্ষেত্রেও (যেমন, ফরাসী বিপ্লবের পরে অস্থাবর ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুনর্ন্টন ) আমি 
ঘা শিখেছি তা! সে কালের সমস্ত পেশাদার এতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যান 
বিদদের কাছ থেকে মোট যা! শিখেছি__তার চেয়েও বেশি । 

আচ্ছা, বালজাক ছিলেন রাজতন্ত্রের সক; তার মহান গ্রন্থটি হচ্ছে পুরনে। 
মঙ্গলমত্্র সমীজের অপ্রতিবিধেয় অবক্ষয়ের একটি নিরবচ্ছিন্ন অন্ত্যেষ্টি সঙ্গীত; তার 
সহানুভূতি হচ্ছে সেই শ্রেণীর প্রতি, যার অবদান অবধারিত। কিন্তু এসব সত্বেও, যখন 
তিনি বর্ণন। করেন ঠিক সেই সব নর-নারীকেই' অভিজাতবর্গকেই, ঘাদের প্রতি তিনি 
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গভীর সহান্থসথৃতি সম্পন্ন, তখনকার চেয়ে আর কখনও তা বাঙ্গ হয়না এত তীক্ষঃ 
তার শ্লেষ এত তীত্র। আর কেবল যে-মাহ্গুলি সম্পর্কে তিনি বলেন অগ্রচ্ছ্ প্রশংসা 
সহকারে, ভারা হলেন তার তিক্ততম রাজনৈতিক শক্র__0191006 98106 2675 র 
প্রজাতম্ত্রী বীরেরা, ঘে বাক্তিরা তখন (১৮৩*__৩৬ ) সততা -সত্যিই ছিলেন জনগণের 
প্রতিনিধি । 

বালজাক যে এই ভাবে বাধ্য হয়েছিলেন তার শ্রেণীগত সহান্থভূতি ও রাজনৈতিক 
সংস্কারের বিরদ্ধে যেতে, তিনি যে দেখতে পেয়েছিলেন তার প্রীতিভাজন অভিজাতবর্গের 
পতনের আবশ্যিকত৷ এবং তাদের বর্ণনা করেছিলেন এমন লোক হিসাবে যার৷ এর চেয়ে 
ভালো কোনও ভবিতব্যের উপঘুক্ত নয়; তিনি যে দেখতে পেয়েছিলেন ভবিষ্যতের 
আসল মানুষদের যখন, তৎকালীন সময়ের জন্য, কেবলমাত্র তাদেরই দেখা যাবে-_একেই 
আমি বিবেচন। কবি বালজাকের বাস্তবতার মহ্ত্তম বিজয়সমূহের মধ্যে অন্তম, এবং 
বৈশিষ্টাসমূহের মধ্য অন্যতম বলে । 

আপনার সমর্থনে আমি অবশ্ঠই স্বীকার করব যে, সভ্য জগতের আর কোথাও শ্রমিক 
জনগণ এত কম সক্তিয়-প্রতিরোধী, এত বেশি অনৃষ্টের কাছে নিঞ্ছিয় ব্যতাকারী নয়, 
ঘেমন তার] লঙুনের ইন্ট এগু-এ। এবং আমি কেমন করে জানব শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের 
সক্রিয় দিকটি আরেকটি বইয়ের জন্য তুলে রেখে এই বইখানাতে কেবল তার নিক্ছিয় 
মহত্তম দিকটির ছবি আকা নিয়েই তুষ্ট থাকার মত যুক্তি আপনার আছে কিনা ?* 
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আপনার “পুরনো এবং নতুন" (014 ৪9৫ ব€আ) আমি পড়েছি। বইখানার জন্য 
আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । যেমন “স্টেফান-এ কৃষকদের জীবন বর্ণন! 
কবার বেলায় তেমন এখানে লবণ-খনির শ্রমিকদের জীবন বর্ণনার বেলাতে ও আপনি 
দেখিয়েছেন সমান মুন্সিয়ানা ! ভিয়েনিজ “সমাজের' দৃশ্যগুলির বেশির ভাগই খুব 
সুন্দর । বাস্তবিক পক্ষে ভিয়েনাই হচ্ছে একমাত্র জার্মান নগরী যেখানে কোনও সমাজ 
আছে। বালিনে আছে কেবল কয়েকটি নিদিষ্ট চক্র, তার চেয়েও বেশি আছে 
অনিদিষ্ট চক্র, এবং এই কারণেই সেখানে মেলে কেবল সাহিত্যিক চক্র, আমলা বা 
অভিনেতাদের জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র । 

আপনার উপন্যাসের এই অংশে ঘটনাক্রমের নিহিত প্রেরণা একটু বোশ ত্বরিত 
গতিতে বিকাশ লাভ করেছে কিনা, তা বিচার করা আমার চেয়ে আপনার পক্ষেই 
বেশি সহজ । আমাদের মতো একজনের মনে যা এমন একটা ধারণ! সৃষ্টি করে, তার 
অনেকটাই হয়ত ভিয়েনায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, বার আছে নিজস্ব একটা বিশেষ আস্ত- 
জাতিক চরিত্র__দক্ষিণ ও পুর্ব ইউরোপের বিবিধ উপাদান নিয়ে গঠিত । উভয় সামাজিক 


ক, 0074০15, 1০00৮ 00 01919760 17911506554], 1888. 01081081] 1ঢ উযক, 


70015. 1,071) [0500 ত, 1১1০১০০আ, 
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পরিবেশেই চরিত্রগুলিকে আপনি একেছেন আপনার ব্যক্তিকীকরণের স্বভাব-স্থলভ 
পারদশিতা সহকারে ৷ প্রত্যেক ব্যন্তিই এক-একট। প্রতিভূ-চবিত্র কিন্ত একই সঙ্গে 
আবার একটি সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাত ব্যক্তিত্বও__“এই একজন”, যেমন বৃদ্ধ হেগেল 
বলতেন । এবং ঠিক এটাই হওয়া উচিত। 


কেবল অপক্ষপাত মতামতের খাতিবেই আমাকে কিছু নেতিবাচক দিকের কথা 
বলতে হবে, এবং এই প্রসঙ্গে আমার মনে আমে আনন্ড-এর কথা। সত্য বলতে কি, 
সে অবাগ্তৰ রকমের ক্রটিমুক্ত, এবং যদি পরিশেষে তার মৃত্যু ঘটে পাহাড় থেকে পতনের 
কলে, তা হলে তাকে কাব্য-স্থলভ ন্যায়বিচার বলে মেনে নেওয়া যায় কবল এই ভেবে 
যে, সে ছিল এত ভালো যে এই জগৎ ছিল তার পক্ষে অন্ুশযুক্ত। নিজের 
নায়কের প্রতি সম্মোহিত হয়ে পড়া লেখকের পক্ষে ক্ষতিকর, এবং আমার মনে হয়, 
এক্ষেত্রে আপনি এই ছুর্বলতাকে বেশ কিছুট। প্রশ্রয় দিয়েছেন। এলসার তবু 
এখনও কিছু ব্যক্তিত্বের রেশ আছে, যদিও তাকেও অনেকটা আদর্শায়িত করা হয়েছে 
কিন্ত আর্নন্ড-এর বেলায় বাক্তিত্বকে তো একেবারে লয় করে দেওয়া হয়েছে নীতির 
মধো। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ক্রটির মূল কোথায় তা উপন্যাসটিতেই নির্দেশ করা হয়েছে । 
স্পষ্টতই আপনি আপনার প্রত্যয় গুলিকে প্রকাশ্টে ঘোষণা করার, গোট। জগতের সামনে 
তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য উপস্থিত করার, প্রয়োজন বোধ করেছেন। এ তো আপনি আগেই 
করেছেন» এ তো! আগে থেকেই আপনার পিছনে রয়েছে; অতএব এবংবিধ আকারে 
তার পুনরাবৃত্তির কোনও প্রয়োজন নেই। 

আমি আদে উদ্দেশ্ঠর ।7:271602-এব) স্বষ্টির বিরোধী নই। ট্র্যাজেডির জনক 
ঈস্কাইলাস এবং “কমিভি-র জনক ত্যারিন্টোফেনস-__ছুজনেই ছিলেন নিঃসন্দেহে 
উদ্দেশ্যপর কবি, যেমন ছিলেন দান্তে এবং মের্ভা্টিস ; এবং শিলার-এর ক্রাক্ট আও 
লাভপ' $0৭£6 99৭ [,০৮৪১)-এর প্রধান গুণই এই যে, এটাই হচ্ছে জার্মান ভাষায় 
প্রথম রাজনৈতিক প্রচারমূলক নাটক। আধুনিক রশ ও নরওয়েজীয়রা, বারা লিখছেন 
চমতকাব চমতকার উপন্যাস, তারা সকলেই উদ্দেশ্য প্রেরিত । 


কিন্ত আমি মনে করিষে, বিশেষ কোনও নীতি-নির্দেশ ছাড়াই পক্ষপাতটা শ্বত-স্ফুর্ত 
ভাবেই উদগত হওয়া উচিত পরিস্থিতি ও ঘটনাক্রম থেকে ; লেখায় বণিত সামাজিক 
ংঘাতের ভবিষ্যৎ এতিহাসিক সমাধান পাঠকের উপরে চাপিয়ে দিতে লেখক বাধিত 
নন। এবং বিশেষ করে আমাদের অবস্থায় উপন্যাসের আবেদন প্রধানত বুজোয়া 
মহলের পাঠকদের কাছে; তা প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের সঙ্গে সম্পকিত নয়; অতএব, 
আমার মতে একটি সখাজবাদী পক্ষপাত-সম্পন্ধ উপন্যান তবেই তার উদ্দেশ্য পুরোপুরি 
সাধন করতে পারে, ঘদি তা পারে বিবেকনিষ্ট ভাবে পারম্পরিক বাস্তব সম্পর্কসমৃহকে 
বর্ণনা বতে, সেগুলি সম্বন্ধে প্রথাগত মোহ-বিভ্রম ভেঙে দিয়ে বুর্জোয়া জগতের আশা- 
বাদকে চুরমার করে দিতে এবং উপস্থিত বাবস্থার চিরন্তন চরিত্র সম্বন্ধে সংশয় সঞ্চার 


৫৮ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্ক থেকে মাও 


করে দিতে_যদিও লেখক দিচ্ছেন না কোনও নির্দিষ্ট সমাধান, এমনকি প্রকান্তে 
দাড়াচ্ছেন না বিশেষ কোনও পক্ষে । 

অস্ট্রিয়ার রুষক এবং ভিম্ষেনার “সমাজ'__উভয় সম্পর্কেই আপনার সর্বাঙ্গীন জ্ঞান 
আর মেই সঙ্গে তা চিত্রায়ণে আশ্চর্য সজীবতা৷ এখানে পাবে অফুরান মালমশলা । এবং 
স্টেফান-এ আপনি প্রমাণ করে দিয়েছেন বে, আপনি আপনার নায়কদের দেখতে 
পারেন এমন এক হুস্ষম কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে, ঘা প্রতিপন্ন করে নিজের স্থন্টির উপরে লেখকের 
কর্তৃত্ব” 


[গা এতিহাসিক ঘটনার বাস্তববাদী চিত্রায়ণ [১] 


আমি এখন আসছি 'ঢা172 0291015106০ প্রসঙ্গে । প্রথমে আমি অবশ্যই 

প্রশংস। করব তার গঠন ও ঘটনাক্রম (০0251951610 2:00 9০610); এ ব্যাপারে 
আর কোনও আধুনিক জার্মান নাটকের প্রশংসায় যা বলা ঘায়, এর প্রশংসায় বলা যায় 
তার চেয়ে ঢের বেশি । দ্বিতীয়ত, এই বইটির প্রতি বিশুদ্ধ সালোচনামূলক মনোভাব 
এক পাশে রেখে, আমি বলব, প্রথম বার এটি পড়ার মঙ্গে সঙ্গেই আমি দারুণ ভাবে 
উত্তেজিত বোধ করছিলাম, স্থৃতরাং বেশব পাঠকেরা আরও বেশিভাবে অনুভূতির দ্বারা 
শাসিত হন, তাদের উপরে এই প্রতিক্রিয়া যে আরও বেশি করে ঘটবে, এট অস্থমান 
করা যায়। এবং এটা হচ্ছে বইখানার দ্বিতীয় ও অধিকতর গুরত্পূর্ণ দিক। 

এবারে মুন্্রাটির অন্য পিঠ সম্পর্কে £ এট] একেবারে আঙ্গিকগত (০7291) ব্যাপারে 
যেহেতু আপনি পছ্যে লিখেছেন, আপনি আপনার ছন্দকে আরেকটু শৈল্পিক স্যমায় 
মণ্ডিত করতে পারতেন। কিন্ত এই যত্রহীনতার কারণে পেশাদার কবিরা যতই 
আহত হোন না কেন, আমি একে মোটের উপর একটা ভালোর দিক বলেই মনে করি, 
কেনন। আমাদের নকলনবিশ কবিকুলের তো৷ কেবল আঙ্গিকগত জৌলুসই আছে, আর 
কিছু নেই। 

দ্বিতীয়ত, অভিপ্রেত সংঘাতটি যে শুধুমাত্র করুণ (৮987০) তা-ই নর, বস্তুত 
পক্ষে, এই করুণ সংঘাতটিই শেষ পর্যন্ত ১৮৪৮-৪৯-এর বিপ্লবের সর্বনাশ ঘটালো, এবং 
সঠিক ভাবেই ঘটালো । স্ৃতরাং একটি আধুনিক বিয়োগান্ত ঘটনাক্রমের কেন্দ্রবিন্দু 
হিসাবে এটাকে বাবহার করার ধারণাটিকে আমি আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাই | 
কিন্ত তার পরে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আপনি যে বিষরবস্তাটি (0160০) নিয়েছেন, 
সেটি এই সংঘাতটাকে উপস্থিত করার পক্ষে কতটা উপযোগী? বালথাসার 
(8109591) সত্যি সত্যিই ভাবতে পারেন যে, সিকিঙ্গেন যদি সম্রাটের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধের পতাকা উড্ডীন করতেন এবং “নাইট'-স্থলভ বিরোধের আড়ালে তার 
বিদ্রোহে প্রচ্ছন্ধ না রেখে রাজ-রাজাদের বিরুদ্ধে,যুদ্ধ ঘোষণা করতেন, তাহলে তিনি 
জয়লাভ করতেন | কিন্তু আমর] কি এই বিভ্রমের/অংশীদার হতে পারি? সিকিল্গেন- 

ক], 806৩1512007 19 11100001909], 2২০৮, 26, 1885 ; 1 897 0100 17, [:06015, 
[8760 01) 4৯, 03৩০৩], উ৬, 10000506006 0 বিহ0০5]5৮ 0170. 006হ6, 00, 413-16”, 


সাহিত্যে বাস্তবতা রী 


এর (এবং তার সঙ্গে কিছু মাত্রীয় হাটেন-এর ) পতন ঘটেনি তার চতুরতার কারণে। 
তার পতন ঘটেছিল এই কারণে যে একজন “নাইট” হিসাবে এবং একটি শমৃযু' 
শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে যা বিদ্যমান ছিল, 
কিংবা বরংঃ যা বিদ্যমান ছিল তার নোতৃন রূপের বিরুদ্ধে । সিকিঙ্গেন-কে তার থেয়াল- 
খুশি, বিশেষ ধরনের শিক্ষা» স্বাভাবিক প্রবণত। ইত্যাদিগুলি থেকে মুক্ত করুন, দেখবেন” 
যা থাকবে, তা হলো 3০৮2 ৮00 70111001066) | এই শেষোক্ত শোচনীয় 
বাক্তিটির মধ্যে যথোচিত রূপে মৃতিমান হয়ে আছে একটি করুণ প্রতিতুলনা__এক দিকে 
'নাইটহুভ" এবং অন্ত দিকে কাইজার ও রাজা-রাজড়াদের মধ্যে ; এবং ঠিক এই কারণেই 
গোটে তাকে সঠিক ভাবেই এক নায়ক হিসাবে রূপ দিয়েছিলেন । যখন সিকিদ্দেন লড়াই 
করেন রাজা-রাজড়াঁদের বিরুদ্ধে (অবশ্য, তিনি কাইজারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন 
কেবল এই কারণে যে তিনি নিজেকে রূপান্তরিত করেছিলেন নাইটদের কাইজার থেকে 
রাজা-রাজড়াদের কাইজারে ), তখন বান্তবিক পক্ষে শুধু একজন ডন কুইক্সোট, যদিও 
এঁতিহাসিক দিক থেকে সমর্থনপুষ্ট__এবং এ কথাটা কিছু মাত্রায় খাটে এমনকি স্বয়ং 
হাটেন-এরও সম্পর্কে, যদিও তীর ক্ষেত্রে যেমন একট! শ্রেণীর সমস্ত তত্বকারদের ক্ষেত্রে, 
এই ধরনের উক্তি কিছুটা রদবদল-সাপেক্ষ । নাইট-সুলত বিরোধের আড়ালে বিদ্রোহ 
শুর করার মানে আর কিছুই না__নাইটন্ুলভ কায়দায় বিদ্রোহ শুরু করা ছাড়া । 
যদি তিনি অন্য ভাবে ত৷ শুরু করতেন, তা হলে তীকে সরাসরি এবং গোঁড়া থেকেই 
আবেদন জানাতে হতো শহবগুলির কাছে এবং কৃষকদের কাছে, অর্থাৎ ঠিক সেই শ্রেণী 
গুলিরই কাছে যাদের বিকাশের মানে দাড়াতে নাইটহুডের নিরাকরণের তুলা । 

অতএব আপনারা। যদি না চাইতেন এই সংঘাতটিকে 9002 ৮০ 16711017176- 
এ উপস্থাপিত সংঘাতটিতে পর্যবসিত করতে__এবং সেট! আপনার পরিকল্পন৷ ছিল না» 
তা হলে সিকিন্দেন ও হাটেনকে হার মানতে হতো. কারণ তীরা ভাবতেন ষে তীর! 
বিপ্লবী (যে কথাটা গৎস্‌ সম্পর্কে বলা যায় না), এবং ঠিক ১৮৩০ সালের শিক্ষিত 
পোলিশ অভিজাতবর্গের মতই, এক দিকে নিজেদের বরে তুলতেন আঘুনিক ভাবধারার 
প্রবৃক্তা, অন্য দিকে বাস্তবে প্রতিনিধিত্ব করতেন একটি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর স্বার্থেব। 
সে ক্ষেত্রে বিপ্লবের অভিজা ভতন্ত্রী প্রতিনিধিদের পক্ষে__ধীর একা ও মুভ্তির ধ্বনির 
পিছনে তখনও উকি দিতে। পুরনো সাম্রাজ্য ও মুগ্তর-আইনের ন্বপ্ণ, তার পক্ষে_উচিত 
হতো না সমস্ত স্বার্থকে আত্মীরুত করা, যেমন তীরা করেন আপনার নাটকে, কিন্ত 
কৃষকদের (বিশেষ করে এদের ) এবং শহ্রগুলি থেকে বিপ্লবী শক্তিগুলির পক্ষে উচিত 
হতো। বেশ গুরুত্বপূর্ণ একট? পশ্চাৎপট রচনা করা । সে ক্ষেত্রে আপনি ধ্বনিত করাতে 
পারতেন সবচেয়ে আধুনিক ভাবধারাগুলি সবচেয়ে সহজ-সরল রূপে এবং অনেক বেশি 
মাত্রায়, যেখানে এখন, বর্মীর স্বাধীনতা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় এক্যই কাখত থেকে গিয়েছে 
প্রধান ভাবে | সেক্ষেত্রে আপনাকে নিজের গরজেই আরও 'শেক্সপিয়ারাইত' (49109155- 
ঢ6215106) করতে হতো, যেখানে আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে আপনার 
'শিলারাইত” (4501111605108” ) করার চেষ্টাটাই ব্যক্তিদেরকে কেবল সমকালের, 
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ভাবায্ার বাক্যন্ত্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টাটাই হচ্ছে আপনার সবচেয়ে গুরুতর ত্রুটি | 
আপনি নিজেও কি প্রিবীয় মুনসার সুলভ বিরোধিতার উপরে লুথারীয় নাইট স্থল 
বিরোধিতাকে স্থান দেবার কূটনৈতিক ভুলটি করেন নি, যেমন করেছিলেন আপনার 
ফ্রান্ৎস্‌ ভন সিকিজেন ?* 


এতিহাসিক ঘটনা বাপ্তববাদী চিভ্রা্ণ [২] 


আপনি নিশ্চয়ই কিছট। আশ্চষ হয়েছেন যে, এত দীর্ঘ কাল ধরে আমি আপনাকে 
কোনও চিঠি লিখিনি, বিশেষ করে যখন আপনার 310577827 সম্পর্কে আমার মতামত 
দিতে আমি দায়বদ্ধ । কিন্ত ঠিক এই কারণেই আমার এত দেরি । ০116 1260679- 
এর আজকাল এমন আকাল যেএখন কচিৎ-কদাচিৎ এই ধরনের বই পড়ি, এবং অনেক 
দিন হলে এমন একথানাও বই এমন ভাবে পড়িনি যে একটা বিস্তারিত সমালোচনা, 
একটা নিপিষ্ট মতামত, দিতে পারি। এমনকি যে অতি অল্পসংখাক মোটামুটি ভালো৷ 
ইংরেজি উপগ্তাপ আমি এখনও মাঝে-মধো পড়ি, যেমন থ্যাকারে-র, যদিও তাদের 
নিঃসন্দেহে আছে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক এতিহাসিক তাৎপর, তবু তারা একবারও 
আমাকে এত বেশি মাত্রার আগ্রহী করে তুলতে পারে নি। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ 
অনুশীলনের এই অভাবে আমায় সমালোচক বৃত্তিগুলি ভোতা৷ হয়ে গিয়েছে এবং সেই জন্য 
নির্দিষ্ট মতামত দেবার আগে আমাকে বেশ কিছুটা সময় নিতে হয়। অবশ্য এই 
জাতীয় সাহতিক রচনাগুলি থেকে আপনার পিকিঙ্গেন ভিন্নতর মনোভাবের দাবি রাখে, 
এবং তাই এর জন্য সময় দিতে আমার কোনও আফশোস নেই। আপনার জাতীয় 
জার্মান নাটকথানার প্রথম ও দ্বিত।য় পাঠ, সর্ব অর্থে, বিষয়বস্ত ও রচনাশৈলী উভয়ত, 
আমার মনে এমন প্রবল আলোড়ণ হ্থষ্টি করে যে কিছু কালের জন্য সেখানাকে আমি এক 
পাশে সরিয়ে রাখতে বাধা হই; বাধা হই আরও এই কারণে যে, সাহিত্যিক দৈন্ের এই 
কালটা আমার রুচিকে এমন স্থল করে দিয়েছে, আমাকে এমন এক অবস্থায় এনে 
ফেলেছে ( লঙ্জার সঙ্গে এট। স্বীকার করছি ) যে, যৎ্সমান্য মূলের জিনিসগুলিও প্রথম 
পাঠেই আমার মনে রেখাপাত করে। অতএব, বাতে একটা নিথুত্ভাবে পক্ষপাতশৃন্য, 
নিখৃত্ভাবে “সমালোচনামূলক্” মনোভাব অর্জন করতে পারি, আমি সিকিঙ্গেনকে 
সরিয়ে রেখেছিলাম অর্থাৎ কয়েকজন পরিচিতকে ( এখনও এখানে কয়েকজন মোটামুটি 
সাহিতা-রুচিসম্পএ জার্মান আছেন) ধার দিয়েছিলাম | [791১00 508 06 116111 
( বইয়ের একট। ভবিতবা আছে )__-যদি ধার দেওয়া হয়, আর ফিরে আসে না, স্থৃতরাং, 
আমার 51০1017০7-খানা ফিরে পাবার জন্য আমাকে জোর খাটাতে হয়েছিল । আমি 
আপনাকে বলতে পারি, তৃতীয় ও চতুর্থ বার পাঠের পরেও আমার ধারণা অপরি- 
বতিত থেকে গিয়েছে এবং আপনার সিকিদ্দেন যে সমালোচনার মুখে দাড়াবার 


০]০06] 00 ]355911৩) £0001 19, 1959 ই] 101206৩]55 ১০1০০6৪৭. 001০300110617০0- 


সাহিত্যে বাস্তবত' ৬১ 


ক্ষমতা রাখে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আমি এখন তাপনাকে আমার সমালোচনামূলক 
মতামত জানাচ্ছি । 

আমি জানি, এট। খুব প্রশংসা চক হবে না ঘদি বলি যে, আভকের জার্ধানির 
সরকারি কবিদের মধো একজনও এমন কিছু লিখতে সক্ষম নন যা এই নাটটির এমন কি 
কাছাকাছিও আসতে পারে ।... প্রথমত আঙ্গিকগত (1০081) দিক সম্পর্কে আমি 
উল্লেখ করতে চাই যে, পালাটির (125 ) স্থকৌশল আখান-বিত্যাস (210. ) এবং 
আগ্যন্ত নাটকীয় চরিত্র আমাকে বিল্ময় ও আনন্দে আপ্লুত করেছে । সত্য বটে, ছন্দবন্ধ- 
নের ক্ষেত্রে আপনি কিছু স্বাধীনতা নিয়েছেন, যা মঞ্চে যতটা অন্থুবিধা স্ষ্টি করবে, তার 
চেয়ে বেশি করবে পাঠের বেলায় । আমি খুশি হতাম মঞ্চ সংস্করণটি পড়তে পেলে » 
সম্ভবত বর্তমান আকারে একে মঞ্চস্থ কর! যাবে না। একজন তরুণ জার্মান কৰি ( থা] 
51661) - আমার সঙ্গে দেখ করেছিল । আপনার নাটক সম্বন্ধে সে অতি উচ্চ ধারণা 
পোবণ করে, কিন্ত মনে করে যে দীর্ঘ স্বগতোক্তিগুলির কারণে এটা মঞ্চ করা সম্পূর্ণ 
অসম্ভব, কেননা এগুলি চলাকালে কেবল একজনই অভিনয় করে এবং বাকিরা যাতে 
ঠটো। জগন্নাথ হয়ে দীড়িয়ে না থাকতে হয়, সে জন্য ছু তিন বার করে একই নকল ভাৰ- 
তর্দর পুনরাবৃত্তি করতে থাকে । শেষের ছুটি অঙ্ক প্রমাণ করে যে আপনি অনায়াসে 
আপনার সংলাপকে প্রাণবন্ত ও বেগবান করে তুলতে পারতেন, এবং যেহেতু কয়েকটি 
(যা সব পালাতেই থেকে থাকে ) প্রথম তিনটি অস্কেও ত| করতে পারতেন, সেই হেতু 
আমার সন্দেহ নেই যে মঞ্চে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করার সমও আপনি এ দিকটা! 
বিবেচনা করে দেখবেন । অবশ্য এর কলে “বৌদ্ধিক আধেয় (17661160059] ০০00506) 
কিছুটা ক্ষতি গ্রন্ত হবে, সেট অপরিহাব। একদিকে বিপুল বৌদ্ধিক গভীরতা, ও সচেতন 
এতিহাসিক আধেয়, যে-গুণটি আপনি সঙ্গত ভাবেই আরোপ করেন জার্মান নাটকের 
উপরে, আর অন্য দিকে শেক্সপিয়বীয় প্রাণবন্ততা ও ঘটনার এই্বর্ব__এই ছুয়ের নিখুঁৎ 
মিলন সম্ভবত সাধিত হবে কেবল ভবিষ্যতে, এবং বোধহয় জার্মানদের দ্বারা নয়। বস্তুত 
পক্ষে, এই মিলনের মধ্যেই আমি দেখতে পাই নাটকের ভবিস্যৎ । 

আপনার সিকিঙ্গেন সমগ্র ভাবে সঠিক লাইনেই বয়েছে। প্রধান প্রধান চরিত্র 
গুলি বস্তত বিভিন্ন নিদিষ্ট শ্রেণী ও প্রবণতার, অতএব তাদের কালের ধ্যান-ধারণার, 
প্রতিনিধি। এবং আচরণের অন্ুপ্রেবক উন্দেশ্ঠগুলির সন্ধান পাওয়। যাবে না৷ তুচ্ছ ব্যক্কি- 
গত কামনা-বাঁসনায়, পাওয। যাবে সেই এতিহাসিক শ্রোতধরায় যা তাদের বয়ে নিষ্ে 
চলেছে । যাঁই হোক, ধে-উৎকর্ষ এখনও সাধন করতে হবে তা হলো এই উদ্দেশ্ত- 
গুলিকে আরও জীবন্ত, সক্রিয় করে তোলার ব্যাপারে, যাতে করে, বলা যায়, খোদ 
ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়েই স্বত-ক্কর্ত ভাবে সেগুলি চলে আসে সকলের সামনে এবং বিতর্ক 
মূলক বাগবিতগু (যে ব্যাপারে আমি শ্বীকার করি আপনার দীঘ কালের বাগী- 
প্রতিভা__বিচারালয়ে ও জনসমাবেশে দীপ্মান ) হয়ে পড়ে আরও বেশি বেশি করে 
অনাবশ্যক । মনে হয়, আপনি নিজেই একে স্বীকার করেন মঞ্চ-নাটক এবং সাহিত্য- 
নাটকের মধ্যে একটি পার্থক্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ লক্ষ্য হিসাবে। এতে প্রয়োজন হস 
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বিভিন্ন বাক্কির চরিত্রচিত্রণ। আপনি খুব সঙ্গত ভাবেই আপত্তি করেছেন নিয়মানের 
বাক্তিকীকরণ সন্ধদ্ধে, ঘা বর্তমান প্রচলিত হয়েছে এবং পর্যবসিত হয়েছে তুচ্ছ চাতু- 
বিতে ; এটা প্রথাগত সাহিতোর অবক্ষয়েরই অনিবার্য নিদর্শন । যাই হোক, আমার 
কাছে বোধ হয় থে, একজন বাক্তির চরিত্র নিরূপিত হয় সে কি করে, কেবল তা দিয়েই 
শয়* সে কেমন করে তা করে তা দিয়েও, এবং এই পৃষ্টিকোণ থেকে, আমি মনে করি 
যে, আপনার নাটকের বৌদ্ধিক আধেয় ক্ষতিগ্রস্ত হতো ন। যদি বাক্তিচবিত্র গুলিকে 
আরও তীক্ষ ভাবে পার্থকাযোগ্য ও প্রতিতুলনীয় করা হতো । আমাদের যুগে প্রাচীন- 
দের চরিত্রলক্ষণগুলি পর্যাপ্ত নয়, এবং এ দিক থেকে, আমার মনে হয়, কোন ক্ষতি 
ছাড়াই আপনি নাটকের বিকাশের ইতিহাসে শেক্সপিয়ারের তাৎপর্যের উপরে অধিকতর 
মনোযোগ দিতে পারতেন। কিন্ত এগুলি গৌণ ব্যাপার, এবং আমি এগুলির উল্লেখ 
করছি কেবল এই কারণে যে যাতে আপনি দেখতে পারেন ঘে আপনার নাটকের 
আহঙ্গিকগত দিক গুলি সম্বন্ধেও আমি কিছু চিন্তা করেছি। 
এতিহাসিক আধেয় প্রসঙ্গে_আপনি খুবই জীবন্তভাবে ও পরবর্তী ঘটনা-বিকাশের 
যতটা আভাস দেওয়া মাত্রাসঙ্গত ততটা আভাস দিরে, সেই আন্দৌলনের ছুটি দিকই 
উপস্থিত করেছেন__যে-ছটি দিক আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ: অভিজাতবর্গের 
জাতীয় আন্দোলন, যার প্রতিনিধিত্ব করছে শিকিহ্গেন, এবং ঈশ্বরতত্ত ও গীর্জার ক্ষেত্রে 
পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সহ মানবতাবাদী-তাবিক আন্দোলন-_-“বিফর্মেশন' । এখানে 
আমীর সবচেয়ে বেশি ভালে। লোগছে সিকিঙ্গেন এবং সম্রাটের, পোপের প্রতিনিধি 
এবং টিয়ার-এর আর্চবিশপের মধো দৃশ্বগুলি ( এখানে, আপনি সফল হয়েছেন এক দিকে 
একজন চিরায়ত গন্থাবলী ও নন্দনতবে শিক্ষিত, রাজনৈতিক ও তাত্বিক ভাবে দূরদর্শী 
পাহিব প্রতিনিধি এবং অন্য দিকে একজন গণ্তীবদ্ধ জার্মান পুরোহিত-নরপতি 
(001০90-৭1০)__এই ছুয়ের মধেকার বৈপরীতো, একটি চমৎকার ব্যক্তিগত চরিত্র- 
চিত্রণে, ব! তবু স্পষ্টভাবে অনুষ্থত,হয় উতসব বাক্তির প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র থেকে; 
সিকিক্গেন এবং কার্ল এর চরিত্রায়ণও তাদের ছুজনের মধো দৃশ্যটিতে খুব পরিচ্ছন্ন ভাবে 
ফুটিয়ে তোল। হয়েছে । হাটেন-এর আত্মজীবনী, যার অন্তর্বস্তকে আপনি সঙ্গত 
কারণেই আবশ্থিক বলে মনে করেন, এই নাটকে তার প্রবেশ ঘটয়ে আপনি স্বেচ্ছায়ই 
একটা বড রকমের ঝুঁকি নিয়েছেন। পঞ্চম অঙ্কে ফ্রানংস্‌।ঢ8102) এবং বালথাসার 
(8510958)- এর মধ সংলাপ, যেখানে বালথাসার মনিবকে বলে তার সতিকারের 
বৈপ্রবিক নীতির কথ বা৷ তার অনুসরণ করা কর্তব্য, সেটাও বিরাট গুরুত্বপূর্ণ । তারপরেই 
আসে সত্যিকারের করণ মুহূর্টি ; এবং ঠিক এই গুরুত্বের কারণেই, আমার মনে হয়, 
তৃতীয় অন্কে থাকা উচিত ছিল এর আরও শক্তিশালী আভাস, যেখানে তার অনেক 
স্থযোগ ছিল। কিন্তু আবার আমি গৌণ ব্যাপারগুলির মধ্যে গিয়ে পড়েছি । 
সে কালের শহরগুলির এবং রাজন্যদের পরিস্থিতিও অনেক জায়গায় খুব পরিকর 
ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে আর তাতে দেই আন্দোলনের তথাকথিত সরকারি 
উপাদানগুলি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, আমার .মনে হয় ষে আপনি 


সাহিত্যে বান্তবতা ডি 


বেসরকারি প্লিবীয় (6155157) ও কুক উপাদানগুলির উপরে এবং তাদের আন্ুবঙ্গিক 
তব্বনূলক অভিবাক্তির উপরে ঘথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন নি। কৃষক আন্দোলন বতটা 
ছিল জাতীয়, ততটাই ছিল বাজ-রাজড়াদের বিরুদ্ধে এবং অতিজাতবর্গের আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত, এবং যে-সংগ্রাষে তা পরাস্ত হলো, তার বিশাল আক্মতন তীক্ষ 
ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে যখন লক্ষ্য করা যায় কত অনায়।সে অভিজাতবর্গ সিকিন্দেন-কে 
তার অনৃষ্টের উপরে ছেড়ে দিয়ে, আবার গ্রহণ করলো! তাদের হীন রাজপেবার এতিহাসিক 
ভূমিকা। হুতরাং আমার মনে হয়, নাটকটি সন্ধে এমনকি আপনার নিজের ধারণা নিয়েও 
যাকে, আপনি দেখে থাকবেন, আমি মনে করি, অতি অনূর্ত, যথেষ্ট বাস্তব নয়_এমন 
ধারণ! নিয়েও, কৃবক আন্দোলনের প্রতি দেওয়া! উচিত ছিল আরও অধিক মনোযোগ । 
সত্য বটে, 'জোন্ট, ফ্রিংস্‌কে নিয়ে কৃষক দুশ্তটি চরিত্রান্গ হয়েছে এবং এই “বিদ্রোহী”- 
টির ব্যক্তিত্ব খুব সঠিক ভাবেই রূপায়িত হয়েছে, কিন্তু তা এই অভিজাত বর্গের আন্দো- 
লনের বিরুদ্ধে যে-কুষক আন্দোলন তখন পৌছেছিল তার তুঙ্গে, তাকে পর্যাপ্ত ভাবে 
উপস্থাপন করা হয়নি । 

আমার মতে, বৌদ্ধিক উপাদানের কারণে বান্তব উপাদানকে তুচ্ছ করা উচিত নয়, 
শিলার-এর জন্য শেক্সপিয়ারকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়; সে কালের বহুবর্ণ প্রিবীয় 
সমাজকে অন্তভূক্তি করলে এমন সব সম্পূর্ণ নোতুন মালমশল! পাওয়া যেত ঘা নাটকটিকে 
করে তুলতো৷ উদ্দীপিত, অভিজাতবর্গের জাতীয় আন্দোলনের রঙ্গমঞ্চের ঘটনাক্রমের জন্য 
রচনা করে দিত এক অমূল্য পশ্চাৎপট, ঠিক এই আন্দালনটির উপরেই এই প্রথম নিক্ষেপ 
করত সঠিক আলোক-সম্পাত। সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনগুলির এই ভাঙনের কালে কত 
বিচিত্র রকমের অদ্ভূত সব বৈশিষ্টাপূর্ণ চরিত্র-চিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কপর্দক্হীন 
রাজ-রাজার দারিদ্যপীড়িত মুক্ত বুদ্ধিজাবী ও সব রকমের ভাগ্যান্েীদের মধো-_একটা! 
কলপ্টাকম্থলভ পট ভূমি, বা শেক্সপিযুব-এর নাটকের চেয়ে এই ধরনের একটি এতিহাসিক 
নাটকে বেশি সার্থক হতো । 

কিন্ত এ ছাড়।ও, আমার মনে হয়, ক্ুবক-আন্দোলনের প্রতি এই যে উপেক্ষা, এটাই 
হচ্ছে কারণ যার জন্য অভিজাতবর্গের জাতায় আন্দোলনকে আপনি একদিক থেকে ভূল 
ভাবে অন্কিত করেছেন এবং তাই ব্যর্থ হয়েছেন সিকিদ্দেনএর অদৃষ্টে সত্যিকারের 
বিয়োগান্ত উপাদানটি ফুটিয়ে তুলতে । আমার বিশ্বা, তখনকার সম্রাটতন্ত্রী অভিজাত- 
বর্গের দল কৃষক সমাজের সঙ্গে মৈত্রী গঠনের কথা ভাবেনি; নিপীড়িত কৃষকসমাজ থেকে 
আয়ের উপরে তাদের ঘে-নির্ভরতা, তাতে এটা সম্ভব ছিল না। শহরগুলির সঙ্গে মৈত্রী 
ছিল বেশি সম্ভাব্য ; কিন্তু সেটাও গড়ে তোলা হয় নি, কিংবা হলেও আংশিক ভাবে। কিন্তু 
অভিজাতবর্গের জাতীয় বিপ্লবের সাকন্য সম্ভব ছিল কেবল যদি শহর ও কৃষক সমাজের 
সঙ্গে, বিশেষ করে কৃষক সমাজের সন্ধে, মৈত্রী গড়ে তোলা যেত। আর, আমার মতে, 
এটাই ছিল সবচেয়ে বিয়োগান্ত ঘটনা _এই ঘটনা যে কৃষক সমাজের সঙ্গে মৈত্রী গঠনের 
এই মূল শর্তটি ছিল অসম্ভব; স্থৃতরাং অভিজাত সম্প্রদায়ের নীতি আবশ্যিক ভাবেই 
হয়েছিল মূল্যহীন ; ঠিক ঘে-মুহর্তে তার জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার কথা, তখনই 
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জাতির সংখ্যাগরিট অংশ তথা ক্লাক সমাজ এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উত্থাপন করল 
প্রতিবাদ ; স্ৃতরাং তার পতন হলো অনিবার্য । 

শিকিদ্দেন কোনও এক ভাবে কৰক নমাজের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল-_-আপনার এট! ধরে 
নেওয়া হীত্হাশের দিক থেকে কতটা নিল, তা৷ বিচার করবার কোনও উপায় আমার 
নেই, আর এট বাস্ত বক পক্ষে প্রশ্নও নয় । প্রসঙ্গত, আমার যতদূর মনে আছে, হাটেন 
তার লেখায় যেখানে কৃষক সমাজের কাছে আবেদন জানান, তখন তিনি অভিজাতি- 
বর্গের এই বিডন্বনাদায়ক প্রশ্নটি সযত্রে এড়িয়ে যান, এবং কুষকদের সমস্ত আক্রোশ 
পরিচালনা করেন পুরোহিতদের বিরুদ্ধে! কিন্তু “স.ক্ষত্রে তৎক্ষণাৎ আপনি দেখতে 
পারেন এই করুণ শ্ববিরোধ যে তাদের উভয়েরই অবস্থান ছিল একদিকে অভিজাত 
সম্প্রণায় ঘা ছিল নিশ্চিত ভাবেই এর বিরোধী, এবং অন্তদিকে, কৃষক সমাজ-__এই 
দুয়ের মধাবতী | আমার মতে, এটাই ছিল করণ সংঘাত__ইতিহাসের আবশ্ঠিক দাবি 
এবং তা পরিপূরণে বাস্তব অসম্ভাবাতা, এই ছুয়ের মধ্যে সংঘাত । এই বিষয়টিকে 
উপেক্ষা করে আপনি এই করুণ সংঘাতটিকে পর্যবসিত করেছেন সংকীর্ণতর মাত্রায়, 
যেখানে সম্রাট ও সাম্রাজোর বিরদ্ধে প্রকাশ্ঠ যুদ্ধের পরিবর্তে সিকিজেন যুদ্ধ করছেন 
কেবল একজণ 1ডউক-এর বিরুদ্ধে ( ঘৃদিও সঠিক অনুহ্তির কল্যাণে আপনি এখানে 
কুকদের সামিল করেছেন), এবং তিনি ধ্বংস হয়ে যান, আপনার মতে, কেবল 
অভিজাতবর্গের উদাসীনতা ও কাপুরুষতার কারণে । কিন্তু এট| সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে 
প্রণোদিত হতো যদি আপনি, কৃষক সমাজের ক্রমবর্ধমান ক্রোধ এবং পূর্ববর্তী “বুণুস্ত 
ও “ছূর্ভাগা কন্রাড'.. ..কৃধক বিধোহগুলির জের হিসেবে আরও সংরক্ষণশীল 
মানপিকতার দিকে 'অভিজাত বর্গের নিশ্চিত পরিবর্তন__এই ছুটির উপরে আগেকার 
অঙ্কে গুরুত্ব আরোপ করে রাখতেন। যেসমস্ত উপায়ে ক্ষক ও প্রিবিয়ানদের 
আন্দোলনকে আপনার নাটকটিতে প্রবেশ করানো যেত, এট। সেগুলির মধ্যে মাত্র 
একটি; আরও অন্তত দশটি উপায় আছে যেগুলি সমান উপযোগী, কিংব। সম্ভবত- 
আরও বেশি উপযোগী । 


আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমি আপনার নাটকটিকে আলোচনা করেছি উচ্চতম 
মানদণ্ডের পরিমাপে_বস্তত পক্ষে, নান্দনিক ও এঁতিহাসিক উভয় মানদণ্ডেরই, এবং 
কেবল এই ভাবেই যে আমি কিহ আপঙির কথা তুলতে সক্ষম হয়েছি, এটাই আপনার 
রচনাটির প্রতি আমার প্রভৃত শ্রদ্ধার সর্বো€ম প্রমাণ। পারস্পরিক সমালোচনা 
দীঘকাল ধরে আবশ্তিক ভাবেই__পার্টির স্বার্থে__হয়ে এসেছে, মোটের উপর, যথাসম্ভব 
খোলামেলা; যাই হোক, যে ক্ষেত্রেই পার্টি প্রবেশ করে, সে ক্ষেত্রেই যে সে সর্বদা তার 
শেষ প্রদর্শন করে_এমন প্রত্যেকটি প্রমাণে আমর! সবাই খুব খুশি । এবং এ ক্ষেত্রেও 
আপনার নাটকটি এটা প্রমাণ করলো ।* 
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[ঘ] সাহিত্যে অভ্ুগ্রান ৪ সামাজিক-এতিহাসিক পৃষ্ঠপট 


যাকে আপনি বলেন স্কাণ্ডিনেভীয় নারী আন্দোলন, তার সঙ্দে আমি আদৌ 

পরিচিত নই । আমিজানি কেবল ইবসেনএর কয়েকটি নাটক, তবে বুজোয্া ও 
পেটিবুজোয়া নারী “কেরিয়ার-বাদী (0816০0150-দের কম-বেশি মৃগীরো গী-স্থলভ 
উচ্ছাস ইত্যাদির জন্য ইবসেনকে আদৌ দায়ী করা থার কিনা কিংবা করা গেলেও কতটা 
করা যায়, সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই । 

তা ছাড়া, যাকে সচরাচর বলা হয় “নারী সমস্ত” তার সমগ্র জটিল আয়তনটি এমন 
একটি বিরাট ব্যাপার যে একট। চিঠির সীমিত পরিসরে তার সম্পূর্ণ কেন, কিছুটা সন্তোষ- 
জনক আলোচনাও অসম্ভব | তবে একট| বিবয় পরিকার, মিঃ বার মার্কস-এর উপরে যে 
দষ্টিভ্ি আরোপ করেছেন মার্ক নিশয়ই সেই দৃষ্টিভঙ্গি সর্থন করতে পারেন না। তা 
করতে হলে তাকে পাগল হতে হতো। 

সমগ্যাটিকে বস্তবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের যে চেষ্টা আপনি করেছেন, সেই 
প্রলর্দে আমি প্রথমেই বলবো, এতিহাসিক অনুসন্ধানের পথ-প্রদর্শক হিনাবে বাবন্ৃত না৷ 
হয়ে বস্তববাদী পদ্ধতি ঘখন বাবহ্ৃত হয় একটি তৈরি নন্স। হিসাবে যে নক্সা অন্ক্যায়ী 
এতিহাদিক তথ্যনমূৃহকে ছাটকাট করতে হবে, ত| হলে সেটা পৰবসিত হয় তার 
বিপরীতে | এবং মিঃ বার যদি ভেবে থাকেন যে এই ভাবে তিনি আপনাকে ফাদে 
ফেলতে পারবেন, ত| হলে, আমার মনে হয়, তার ভাবনাটার পক্ষে কিছু যুক্তি আছে। 

গোটা নরওয়েকে এবং যা কিছু সেখানে ঘটে তার শব কিছুকেই আপনি অন্তত্ক্কি 
করেছেন “ফিলিস্তিনিজম'-এর একটি মাত্র অভিন্ন অভিথার মধো, এবং তারপরে নিজে 
অগোচবেই এই নরওয়েজীয় “কিলিপ্তিনিজম'-এর উপরে আরোপ করেছেন জার্মান 
“কিলিস্তিনিজম'-এর প্রসঙ্গে আপনার নিজন্ব ধারণাঁটিকে। কিন্তু ছুটি ঘটনা এখানে বাদ 
সেধেছে £ 

প্রথমত, যখন গোটা ইউরোপ জুড়ে নেপোলিয়নের উপরে জয়লাভ প্রতিভাত 
হয়েছিল বিপ্লবের উপরে প্রতিক্রিয়ার জয়লাভ বলে, এবং একমাত্র তার করাসী পিতৃ- 
ভূমিতেই বিপ্লব এমন প্রবল উৎকণা। স্থষ্টি করেছিল ষে পুনঃপ্রতিষ্ঠত রাজতন্ত্র বাধ্য 
হয়েছিল একটা। বুর্জোয়। উদারনৈতিক সংবিধান মঞ্জুর করতে, তখন নরওয়ে যোগ করে 
নিয়েছিল এমন একটি সংবিধান অর্জন করে নিতে ঘা ছিল ইউরোপে সমকালের সমস্ত 

ংবিধানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গণতান্ত্িক। 

এবং দ্বিতীয়ত, বিগত কুড়ি বছর ধরে নরওয়ে প্রত্যক্ষ করেছে এমন একটি সাহিত্যিক 
অস্বাান ঘা, রাঁশিয়। ছাড়া, আর কোনও দেশ সে সময়ে প্রতাক্ষ করেনি । ফিলিস্তিন 
হৌক বা না৷ হোক, এই লোকপগুলি বাঁকিদের তুলনায় গাধন করে ছল ঢের বেশি এবং 
তাদের সাহিত্যের উপরে ফেলেছিল নিজেদের ছাপ__জার্যান সাহিত্যের উপরেও কম 


কিছু নয় । পু 
আমার মতে, এই ঘটনাগুলির কারণে নরওয়েজীয় কিলিস্তিনিজম-এর নিদিষ্ট 
ৈশিষ্টগুলি নিয়ে কিছুটা অঙন্ধান আবহক হয়ে ওঠে! 


শিঃ সা:৫ 


৬৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্বস থেকে মাও 


এবং ষখন আপনি অন্থুপ্ধান করবেন, আপনি সম্ভবত দেখতে পাবেন একটি অতি 
গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য । জার্মানিতে ফিলিস্ভিনিজ.ম্‌ হচ্ছে একটি অসফল বিপ্লবের ব্যাহত 
ও গতিগ্দ্ধ বিকাশের ফল। তা অর্জন করেছিল তার সবিশেষ ও অস্বাভাবিক ভাবে 
বিকশিত বৈশিগ্লাগুলিকে__কাপুরুষতা$ সংকীর্ণতী, ক্লীবতা, এবং ত্রিংশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধ ও 
তার উত্তর কালের ফলশ্রতি হিঘাবে কোনও রকমের উদ্যোগ-গ্রহণে ও অক্ষমতাকে, অথচ 
তখনই বাকি সমণ্ড ঝড় বড় জাতিগুলি অগ্রগতির পথে এগিয়ে গিয়েছিল ঝড়ের বেগে। 
জামান কিলিপ্িনিজন অব্যাংত ছিল তার পরবর্তাঁ কালেও, ষখন জার্মানি আবার ভেসে 
গিয়েছিল এতিহালিক বিকাশের শ্তরোতে। এই প্রভাব এমন প্রবল ছিল যে তার ছাপ 
পড়েছিল, কমবেশি একট। জার্মান বিশেষত্ব হিসাবে, জার্মান সমাজের বাকি সমস্ত শ্রেণীর 
উপরে, যে পযন্ত না আমাদের শ্রমিকেরা হলো স্থনিশ্চিত ভাবে “দেশচ্যুত”__এই অর্থে 
যে তারা পুরোপুরি ঝেড়ে কেলে দিলো জার্মান ফিলিস্তিন সংকীর্ণমনস্থতা । 

স্থতরাং জার্মান ফিলিস্তিনিজমকে একটি স্বাভাবিক এঁতিহাসিক পর্যায় হিসাবে গণ্য 
ন| করে, গণা করা উচিত অধ;পতনের একটি চরম অতিরপিত ব্যঙ্গরূপ ও দৃষ্টান্ত হিসাবে। 
এটা ক্লাসিক' আকার ধারণ করে কেবল চরম গণ্তীবদ্ধ ও অতিরপ্রিত পেটি-বুর্জোয়া 
শ্রেণীর মধ্যে । ইংরেজ, ফরাসী ইত্যাদি পেটি-বুর্জোয়া আদে জার্মান পেটি-বুর্জোয়ার 
মত একই মানে অবস্থিত নয় । 

নরওয়েতে উল্টো, ক্ষৃপ্র কুক এবং পেটি-বুর্জোয়া, মাঝারি বুর্জোয়ার কিছুটা মিশ্রণ 
সমেত-__যেমন, নমুনা হিসাবে ছিল সপ্তদশ শতাব্দিতে ইংলাগড ও ফান্সে_ প্রতিনিধিত্ব 
করে এসেছে কয়েক শতান্দি ধরে সমাজের ম্বাভাবিক অবস্থার । এখানে কোনও প্রশ্নই 
উঠতে পারে না কোনও এক অপকল মহান আন্দোলন এবং একট ত্রিংশ কর্ষব্যাপী যুদ্ধের 
কারণে সেকেলে অবস্থায় বাধাতানলক প্রত্যাবর্তনের । তার বিচ্ছিন্নতা ও প্রারুতিক 
অবস্থার দরুন দেশটি পিছিয়ে ছিল, কিন্তু তার পরিস্থৃতি ছিল সব সময়েই তার উৎপাঁদন- 
অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এই কারণেই স্বাভাবিক । কেবল অতি সম্প্রতি উদ্ভব 
ঘটেছে বৃহদায়তন উৎপাদনের বিক্ষিপ্ত ক্ছচনার ; কিন্তু এখানে অবকাশ নেই ূলধন কেন্দ্রী- 
করণের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেবক-বন্ত্রের, তথা স্টক এক্সচেপ্র-এর) এবং সাগর পারের বিরাট 
বাণিজাও বিস্তার করে একটা সংরক্ষণশীল প্রভাব । বেখানে অন্যান্য সব দেশে, বাষ্প- 
পোত স্থান নিয়েছে পাল-তোলা৷ নৌকার, সেখানে নরওয়ে বিপুলভাবে বাড়িয়ে চলেছে 
তার পাল-তোলা নৌবাহিণী এবং আজ সে এই ক্ষেত্রে বৃহত্তম না হলেও দ্বিতীয় বৃহত্তম 
মালিক_যে-নৌকাগুলির বেশির ভাগেরই স্বত্বাধিকারা হচ্ছে ছোট ও মাঝারি নৌ- 
মালিকেরা, যেমন ছিল ইংল্যাণ্ডে, ধরুন, ১৭২০ সালে। কোনও না কোনও ভাবে, 
পুরনে। নিশ্চল অবস্থার পরিবর্তে তা সধণর করে প্রাণোচ্ছলতা৷ এবং এই প্রাণোচ্ছলতা৷ 
প্রতিবিদ্িত হয় পুষ্প পল্লবায়িত সাহিত্যে । 

নরওয়েজীয় চাবী কখনও ভূমিদ্াস ছিল না, এবং এই ঘটনা_-যেমন ক্াস্টাইল-এ 
_তেমন এই দেশটিতেও সমগ্র বিকাশধারাকে দিয়েছিল সম্পূরভাবে এক ভিন্নতর 
পটভুমি। নরওয়েজীয় পেটি-ুর্জোয়। ছিল দ্বাধীন কৃষকের সন্তান; ফলে সে ছূর্তাগা 


সাহিত্যে বাস্তবতা ৬ 


জার্মান কিলিস্তিন-এর মত না হয়ে, হয়েছে একজন সাচ্চা মানুষ । একই ভাবে 
পেটি-বু্জোয়া পরিবেশের একজন নরওয়েজীয় নারীর অবস্থান একজন জার্মান ফিলিস্তিনের 
পত্রীর তুলনায় অপরিমেয় ভাবে উচ্চতর । এবং ইবসেন-এর নাটকগুলির ঘাই দোষ- 
ক্রুটি থাক না কেন, তৎসন্বেও সেগুলি প্রতিরূপায়িত করে এমন এক জগৎ, ঘা পেটি- 
বুর্জোয়। ও মাঝারি-বুর্জৌয়া হলেও, অন্থরূপ জার্মান জগৎ থেকে বিপুল ভাবে ভিন্নতর ; 
সেগুলি প্রতিরপায়িত করে এমন এক জগৎ যেখানে নর-নারার এখনও আছে চরিত্র, 
তার উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম, এবং কাজ করে ন্বাধীন ভাবে_যদিও তাদের আচরণ কখনও 
কখনও একজন বিদেশী পর্ববেক্ষকের দৃষ্টিতে বোধ হতে পারে বিসদুশ বলে । তাই আমি 
কোনও মতামত দেবার আগে এই সমস্ত কিছু নিয়ে পুরোপুরি অনুশীলন করে নিতে চাই।* 


[ঙ] সম্বাজতান্ধুক মানবিকতা 


মানুষ তান্র সর্বতোনুখী সত্তাকে অতিযোজিত করে সর্বতোমুখী ভাবে, অর্থাৎ একটি 
গোট। মানুষ হিসাবে । জগতের সঙ্গে তার বিবিধ মানবিক সম্পর্কের প্রত্যেকটিই : 
দর্শন, শ্রবণ, আত্রাণ, আম্বাদন, অনুভব, চিন্তন, মনন, মন:স্থকরণ, সম্পাদন, ভালোবাসা, 
সংক্ষেপে তার ব্যক্তিসত্তার সব কয়টি ইন্িয় এবং যে-ইন্জিয়গুলি তাদের তাত্ক্ষণিক রূপে 
সকলের ক্ষেত্রেই অভিন্ সেগুলি তাদের বিষয়গত আচরণে বা বিষয়ের প্রতি 
আচরণে প্রথমটিরই ( জগতেরই ) গ্রহণ । মানবিক বাস্তবতার গ্রহণ এবং বিষজ্বের 
প্রতি তার আচরণ হচ্ছে মাঁনবিক বাস্তবতার অভিব্যক্তি £ মানবিক ক্রিয়াকলাপ 
এবং মানবিক ছুঃখভোগের অভিবাক্তি, কেননা মানবিক তাবে দেখলে, মানবিক ছুঃখ- 
ভোগ হচ্ছে মানুষের আত্ম-সম্তোগ । 

বাক্তিগত সম্পত্তি আমাদের এত বৌক। ও একপেশে করে দিয়েছে যে, একটি বিষয় 
আমাদের নিজেদের হয় কেবল তবেই যদি আমরা সেটি পেয়ে থাকি, অর্থাৎ আমাদের 
কাছে মূলধন হিসাবে থাকে কিংবা ব্যবহাত হয় আমাদের দ্বারা £ সরাসরি সেটার 
অধিকার পাই, সেটাকে খাই, পান করি, গায়ে পরি বা সেটায় বাস করি। যদিও 
বাক্তিগত সম্পত্তি অধিকারের এই মূর্তরূপগুলিকে দেখে কেবল জীবন-ধারণের উপায় 
হিসাবে, তা সন্বেও যে-জীব্ন সেগুলি কাটায়, তা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কাজ ও 
মূলধনের জীবন। 

স্থৃতরাং এই সমপ্ত বোধনমূহের ঘটে গিয়েছে এক নহ্জ পরকীকরণ; এবং একমাত্র 
“অধিকারের বৌধ' স্থান গ্রহণ করেছে সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক বোধগুলির। মানবিক 
অস্তত্বকে পর্ধব্পিত করতে হয়েছিল এই চরম দারিপ্রো, ঘাতে করে জন্ম নিতে পারে 
অভ্যন্তরীণ এশ্বর্ধ | -. 

সুতরাং বাক্তিশত সম্পত্তির ধিলুপ্তি মাংনর মা;ন হচ্ছে সমস্ত মানবিক 'বোধ ও 


কার, টিকা 7,০৮৮ 0০ 2৪এ] চ:050, 0800৩ 5,1899- 90141709110 00৩ [আহা 508৩] 


[১০017 [77501006৩, 10০95০০৬* 


৬৮ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


প্রবণতাসমূহের সম্পূর্ণ মুক্তিসাধন ; কিন্ত এর মানে হচ্ছে মুক্তিসাধন ঠিক সেই কারণেই 
যে, এই বোধ ও প্রবণতাগুলি হয়ে উঠেছে মানবিক-_বিষয়ীগত ও বিবয়গত উভয় 
ভাবেই । 

বিলুপ্তিসাধন হলো একটি বিষয়গত গতিপ্রক্তিয়া ; যা পরকীরুত হয়ে গিয়েছে, 
তাকে নিজের মধো ফিরিয়ে আনা__পরকীকরণের অভান্তরে অভিব্যক্ত এই অন্তদৃ্টিই 
হচ্ছে বিষয়গত মর্মবস্তরর গ্রহণ, যার উচ্ডেদ ঘটিয়ে তা এর পরকীকরণ ঘটায় ; মানুষের 
বাস্তব বিষয়গত-রূপায়ণের গভীরে এই পরকীকৃত অন্তপূ্টি বিষয়গত জগতের পর কী- 
করণী সংজ্ঞাটিকে দবংস করে দিয়ে, তার পরকীরুত মর্মবস্ততে তার অপসারণ ঘটিস্ে 
দিয়ে, তার বিষয়গত মর্মবস্তর প্রকৃত গ্রহণে_-টিক যেমন ঈশ্বরের নিরাকরণ হিসাবে 
নিরাশ্বরবাদ হচ্ছে তবগত মানবিকতা এবং বাক্তিগত সম্পত্তির অবসান হিসাবে কমিউ- 
নিজম হচ্ছে প্ররুত মানব-জীবনের এবং সেই সঙ্গে তার গুণের প্রতিষ্ঠালাভ। এটাই 
হচ্ছে বাবহারিক মানবিকতার বিকাশ-প্রক্রিয়্া__কিংবা নিবীশ্বরবাদ হচ্ছে মানবতাবাদ 
যার প্রতিষ্ঠা ঘটে ধর্মের বিনুপ্তিসাধনে, কমিউনিজম হচ্ছে মানবতাবাদ যার প্রতিষ্ঠা ঘটে 
ব্ভিগত সম্পত্তির বিলুপ্চিপাধনে। কেবল তার বকলমধারী উৎপাদনটিকে__সেটি 
যদিও একটি আবশ্তিক পূর্বশর্ত, সেটিকে__ প্রথমে অপসারণ করিয়েই আবির্ভূত হয় 
সদর্থক, স্বরং-স্থষ্ট মানবতাবাদ। 

কিন্ত নিরীশ্বরবাদ এবং কমিউনিজম পলায়ন নয় ; তারা মানুষ এবং তার শক্তি- 
সমূহের দ্বারা__-ঘে শক্তিসনৃহ বিবয়গত রূপে পরিণত হয়ে উঠেছে, তাদের দ্বারা__ 
উৎপাদিত বিষয্গত জগংটিকে হারিয়ে কেলা নয়, তারা৷ অস্বাভাবিক ও অবিকশিত 
সরলতায় প্রত্যাবতিত দারিদ্রা নয়। বরং তারাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে তার অস্তিত্বে 
প্রথম প্রকৃত বিকাশ, প্রকৃত বাস্তবায়ন | 


[চি] লেখ্রক এবহ তার শ্রেণী 


কেবল কেউ যেন এই সংকীর্ণমন| ধারণাটা পোষণ না করেন যে, পেটি বুজোয়া শ্রেণী, 
নীতিগত ভাবেই চান একটা আত্মসর্বস্ব শরৌীস্বার্থ বলবৎ করতে । বরং, এই শ্রেণী 
বিশ্বাস করে যে, তার মুক্তি অর্জনের বিশেষ অবস্থাগুলি হচ্ছে সেই নিবিশেষ অবস্থা- 
গুলিই যার অধীনেই কেবল আধুনিক সমাজকে রক্ষা করা ঘায় এবং শ্রেণীসংগ্রামকে 
পরিহার কর! যায়। ঠিক যেমন কারো ভেবে নেওয়া উচিত হবে না যে, গণতান্ত্রিক 
প্রতিনিধিরা সকলেই হচ্ছেন দোকানদার কিংবা দোকানদারদের উৎসাহী প্রবক্তা । 
তীদের শিক্ষা এবং তীদের ব্যক্তিগত অবস্থান অন্থ্যায়ী তাদেরকে আলাদা করা যায় 
দোকানদের থেকে তেমনই বিপুল ভাবে, যেমন পৃথিবী থেকে স্বর্গ । যে ঘটনাটি তাদেরকে 
পেটি-বুজোয়াদের প্রতিনিধিত্ব দান করে, সেটি এই যে মনে মনে তীরা কখনও যান 
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সাহিত্যে বাস্তবতা ডিল 


না সেই গণ্ডিরটির বাইরে, পেট-বুজৌোয়ারা জীবনে যার বাইরে ঘায় না; কাজে কাজেই 
তার। তন্বগত ভাবে তাড়িত হন সেই একই সব সমন্যায় ও সমাধানে, যেসব সমস্যায় ও 
সমাধানে বৈষয়িক স্বার্থ ও সামাজিক অবস্থান পেটি-বুর্জোয়াদের বাস্তবে তাড়িত করে। 
একটি শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক প্রতিনিধিরা বে-শ্রেণীটির প্রতিনিধিত্ত 
করেন সেটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সাধারণ ভাবে এই রকম 1 


[ছ] ন্রেধথক এবং তার জীবন 


বেঁচে থাক এবং লেখার জন্য লেখককে অবশ্তই একটা জীবিকা অর্জন করতে হবে, 
কিন্ত জীবিক| অর্জনের জন্য তাকে বেঁচে থাকতে এবং লিখতে হলে চলবে না। -. 

লেখক কোনও ভাবেই তীর লেখাকে একটা উপায় স্বরূপ দেখেন না। লেখাগুলি 
নিজেরাই উদ্দেশ্যন্বরূপ ; সেগুলি তার কাছে ও অন্যান্যদের কাছে উপায় হিসবে এত 
নগণ্য যে, তার নিজের অস্তিত্বকে তিনি বলি দেন সেগুলির অস্তিত্বের স্বার্থে, এবং ধর্ম- 
প্রচারকের মত, তিনি তার নাতি হিসাবে গ্রহণ করেন : “মানুষদের চেয়ে ঈশ্বরকে বেশি 
মান্য করো”__যেমান্ষদের মধ্যে তিনি নিজেও তীর সমস্ত চাহি] ও অভিলাষ সহ 
অন্তভূক্তি। অন্য দিকে, ভাবুন একজন দজির কথা, যাকে আমি বানাতে দিয়েছি 
একটা প্যারিসীর ফ্রক কোট কিন্তু সে আমার জন্য বানিয়ে এনেছে একটা রোমান 
টোগা+ কেনন। টোগাটা। সুন্দরের বাহিক নিয়মের সঙ্গে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ! প্রকীশনের 
(5:555-এর ) প্রথম স্বাধীনতা মানে তার পক্ষে একট। ব্যবসায়ে পরিণত 
না হও | যে-লেখক একে অধঃপাতিত করবেন একটি বৈষরিক উপায়ে 
তিনি তার এই অন্তরের স্বাবীনতার অভাবের শান্তি হিদাবে দাবি করেন বাইরের স্বাধী- 
নতার অভাব, অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ (০6705079010 ', অথবা এট। হয়ত আগে থেকেই রয়েছে 
তীর শাস্তি হিসাবে ।+৯ 


ছানি তি 
৮], উজ, 1009০ [1006৩] টিঃএ০০1০ 0110815 00000800, 043. 
ক চু, ও, 1106526০9৩৩ [76556701৩10 ৮04 চ৪0 ][, ভ০]. 1) 0১, 229-23 


[সাত] 
বিভিন্ন কবি ৪ নেখক ৪ বিভিন্ন অত ৫ অন্তব্য 


[ক] দান্তে (0806০) 


অতীতে ধনতন্ত্র যে-বৈপ্লাবিক ভূমিকা পালন করেছে, “ম্যানিফেস্টো'* তার পূর্ণ 
ক্বীকৃতি দেয়। প্রথম ধনতান্ত্রিক জাতি হলো ইতালি । সামন্ততান্ত্রিক মধাযুগের 
শেষ পরব তথ। আধুনিক ধনতান্ত্রক যুগের স্থচনা-পর্ব অলংকরুত হয়েছিল এক বিশাল 
অতিকায় ব্যক্তিত্বের দ্বারা । তিনি ছিলেন একজন ইতালীয়_দান্তে, যিনি ছিলেন 
একই সঙ্গে দুই-ই £ মধাযুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি। আজ 
উন্মোচিত হচ্ছে এক নোতুন যুগ। ইতালি কি আমাদের দেবে এক নোতুন দাস্তে, 
ঘিনি ধ্বনিত করবেন এই নোতুন প্রলেতারীয় যুগের আবির্ভাব-বার্তা ?** 


[খ] দিদেলো (101৭6706) 


আজ আমি আকম্মিক ভাবে আবিষ্কার করলাম যে আমাদের বাড়িতে ণ.৪ [০৮৪৪ 
06 [২৪062৮++*-এর ছুখানা কপি আছে; তাই আপনাকে একখান! পাঠালাম । এই 
অনবদ্য সাহিত্যরূতিটি আপনাকে আবার নোতুন করে আনন্দ দেবে।*."হেগেল-এর 
ভাষের চেয়েও বেশি মজাদার জুল্স্‌ জ্যানিন (0169 1817177)-এর ভাষ্য---। দিদেরো-র 
প্যামোতে এই যাজক অন্নভব করেন নীতিবোধের অভাব এবং তাই তিনি সেটাকে 
পুষিয়ে দিয়েছেন এই আবিষ্কারের দ্বারা যে র্যামো-র সব অসঙ্গতির উদ্ভব ঘটেছে “জন্ম- 
স্থত্রে ভদ্রলোক” না হওয়ার বিরক্তিবোধ থেকে । এই আবিষ্কারের ভিতি-প্রস্তরের 
উপরে তিনি স্তুপীককৃত করেছেন যে-কংসেবু*নামীয় আবর্জনা, তা-ই আবার মেলোড়ামা 
হিনাবে অভিনীত হচ্ছে লগ্নে । সন্দেহ নেই, দিদেরো৷ থেকে জ্যানিন হচ্ছে, যাকে 
শারীর-বিজ্ঞানীরা৷ বলেন, “পশ্চাদ্মুখী রূপাত্তরণ' । করাসী মনীষা যেমন ছিল বিপ্লবের 
আগে এবং লুই কিলিপ্লির আমলে !**** 

ইতিমধ্যে, আঠারো শতকের করাসী দর্শনের পাশাপাশি এবং পরে উত্থান ঘটেছে 
নবতর জার্মান দর্শনের যা চুড়ান্ত স্ক,তি লাভ করেছে হেগেল-এ। এর সবচেয়ে বড়ে। 


* “কমিউনিই ম্ানিফেন্টো' £ মাকস এবং এক্গেলস। 


** এ প্রথম ইতালীয় সংস্করণের পূর্বভাষ : এঙ্গেলম। 

ক [৩ ৩০৩৬ ৫৩ [২০০৩৫এ (র্যামো-র ভাগনে ) হচ্ে দিদেরো-প্রণীত একথানা ব্যঙ্গ-সংলাপ। 
দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ফরানী বস্তবাদী দার্শনিকদের অন্যতম পুরোধা ॥ 77০ 
০1০1১০৫1০-এর সম্পাদক এবং অসাধারণ পণ্তিত বাক্তি। 

ফককক এতে 7155000 00 চু, ঢ0৫০]15, 001 15,1869, 5০1০০০৭ 016579077001709 0£ 
17 আএএ চা, 6000]5, 00. 259-6]. 


বিভিন্ন কবি ও লেখক £ বিভিন্ন মত ও মন্তবা ৭১ 


গুণ, হলে। চিন্তনের সর্বোচ্চ রূপ হিসাবে দ্দতবের পুনঃগ্রহণ। পুরনো গ্রীক দার্শনিকেরা 
সকলেই ছিলেন স্বভাবজাত ছন্দতাত্বিক, এবং তাদের মধ্যে ধার ছিল স্যাপেক্ষা বিশ্বব্যাপ্ত 
প্রজ্ঞা সেই আরিস্টোটল তো তখনই বিশ্লেবণ করেছিলেন ছান্দিক চিন্তার সবচেয়ে মূল 
রূপগুলিকে । অন্যদিকে এই নবতর দর্শন, যদিও তাঁও অন্তরক্ত করত দন্দতব্বের 
একাধিক প্রোজল প্রবক্তাকে (ঘেমন দেকার্তে, এবং ্পনোভা ), তবু বিশেষ করে 
ইংরেজ প্রভাবে, তা ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে কঠোর ভাবে লগ্ন হয়ে গেল 
তথাকথিত অধিবিগ্যক ঘুক্তি-পদ্ধতির সন্দে, যাঁর দ্বার! প্রায় একান্তভাবেই প্রভাবিত 
ছিলেন আঠারো৷ শতকের ফরাসীরাও তাদের বিশেষ বিশেষ দার্শনিক রচনাবলীতে । 
কিন্ত দর্শনের বাইরে সীমিত অর্থে করাসীরা তখনও সক্ষম হয়েছিলেন বিবিধ উৎরুষ্ট 
ন্বাত্বক রচনা উপহার দিতে; দৃষ্টান্ত হিসাবে কেবল দিদিরো-র 'র্যামো'-র ভাগ.নে 
(1০ টি€৮৪এ 06 0২9009690) এবং কশোর মানুষের মধ্যে অপামোর উৎপত্তি প্রসঙ্গে 
আলোচনা (115000056 00. 6106 01610 0£[19600811ে 2100106 7160) * 


[গ] গোযাট (3০9৮) 


“ঈশ্বর” নিয়ে কারবার করতে গ্যেটে পছন্দ করতেন না £ কথাটাতে তিনি অস্বস্তি 
বোধ করতেন । কেবল মানবিক বাপারেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অন্থুতব করতেন; ধর্মের 
শিকল থেকে শিল্পের এই মুক্তিই নির্ধারিত করে নিয়েছিল তার মহত । এদিক থেকে 
পুরাকালের মহান লেখকেরা তো ননই, এমনকি শেক্পপিয়ারও তার সন্ধে তুলনীয় নন।** 


.--গ্রুয়েন এর গ্যেটে প্রসঙ্গে লেখাটা আমি রদবদল করে নেবো, অর্ধেকট। বা এক- 
চতুর্থাংশটা ছেটে দিয়ে প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় আকার দেবো__অবশ্য আপনি যদি 
মনে করেন আমার এট] করা উচিত। এ সম্পর্কে তাড়াতাডি আমাকে লিখবেন । 
বইটা অত্ন্ত মামুলি £ গ্রয়েন গোটের সমস্ত ফিলিস্তিন ভাবানেগগুলিকে 
প্রশংসা করেছেন মানবিক বলে) তিনি ফ্র্যাংককোর্ট-এর গোটে-কে এবং সরকারি 
কর্মচারী গোটেকে উপস্থিত করেছেন “খথার্থ মানুষ” বলে, অথচ তিনি উপেক্ষা করেছেন 
মানুষটির মধ্যে ঘ1 কিছু প্রবল, যা কিছু প্রতিভাদীপ্ত, এমন সব কিছুই । যার ফলে বইটা 
হয়ে উঠেছে এই প্রবচনটির একটি জাজল্যমান প্রমাণ যে মানুষ মানে জামান পেটি- 
বুর্ভোয়্া। আমি লেখাটাতে কেবল এর কিছুট। আভাস দিয়েছিলাম; কিন্তু এটাকে 
বিস্তারিত করা যায় এবং বাকিটা কিছুট। দীঘায়িত করা যায়, যাতে আমাদের কাগজের 
পক্ষে উপযুক্ত" হয় । আপনি কী মনে করেন ?৯৯* 


স্বাভাবিক ভাবেই স্বয়ং গোটে সম্বন্ধে আমরা এখানে সবিস্তারে আলোচনা করতে 
পারি না। কেবল একটি নিদিষ্ট বিষয়ের উপরে আমরা মনোযোগ আকবণ করছি। 


ক ঢা, 00০15 : 7৩ [9010007850০৬০100100 10 ১০150০৩ (4১0070 80108), 0 26. 
ক ঢা, 06615, 701০ 1089 ঢ0617005, 00804 20], ৬০1 , 0- 428, 
ফ্ চা, 06015, [৩006 0০ উজ, 0015, 1847, ১0004 চজচ হস, ৬০1, 1 0. 56. 


প্‌২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


তার রচণাধলাতে গোটে তার সমকালের জার্মান সমাজের সঙ্গে একটি দ্বৈত সম্পর্কে 
সম্পকিত। কখনও কখনও তিনি তার বিরোধা, তিনি চেষ্টা করেন তার কদধতা থেকে 
পালিয়ে “ঘতে, যেমন “ইকিগেনিয়। (110)182718)-তে এবং জাধারণ ভাবে ভার ইতালি 
সফরের কালে , তিনি তার বিকুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, যেমন “গোয়েৎস* 'প্রমোথিউস' এবং 
“কাডস্ট» তার প্রতি 1তণি বর্ষণ করেন তার তিক্ততম অবজ্ঞা, বেমন “মেশিস্টোকেলিস" । 
কখনও কথনও আধার উল্টো, তিনি তার প্রতি বনুত্বপূর্ণ, প্রঅয়শীল, যেমন “টেম 
এপ্রিগ্রামস (59706 17731790)5-এর বেশির ভাগ অংশে এবং অনেক গছ রচনায়; 
স্বতিমখর, খেমন “মাসকোয়ারেডস' (৬95002:০০৩-এ; প্রতিরন্গায় ব্যস্ত__ 
অগ্রসরমান এাতহাসিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে, করামী বিপ্লব সংক্রান্ত তার 
সমস্ত লেখায় । কবল এই নয় যে, জার্মান জীবনের যেসব 1দকগুলির প্রতি তার বীতরাগ 
সেগুলির পাল্ট। তিনি গ্রহণ করতেন বিচ্ছিন্ন ভাবে কেবল তার একক দিকগুলিকে । 
আরও বহুল ভাবে বেটা লঙ্গণীয়, সেটা হলো বিবিধ রকমের মানসিক অবস্থা য৷ তাকে 
এক এক সময়ে পেয়ে বলত $ ভার মধো নিরন্তর চলত, একদিকে, শোচনীয় পরিবেশের 
প্রাতি বিক্ষু এক প্রতিভাদীপ্ত কবি এবং অন্য দিকে, ফ্রাংকফূর্ট-এর অন্ডারম্যান-এর 
সাবধানী সন্তান, ওয়েইমার এর প্রিভিকাউন্সিলর, ঘিনি বাধা হচ্ছেন এই পরিবেশকে 
মেনে নিতে এবং তার সঙ্গে অভ্যন্ত হতে__এই ছুয়ের মধ্যে একটানা সংগ্রাম । তাই 
গোটে এই মৃহর্তে মহান পর মুহুর্তে ক্ষু্চেতা ; এই মুহূর্তে একজন বিত্রোহী বিদ্রপকারী 
বিশ্ববিূণ প্রতিভা, পর মুহূর্তে একজন হিপাবী, আত্মতুষ্, সংকীর্ণমনা। ফিলিস্তিন। 
এমনকি গোটে-ও সক্ষম হননি জার্মান জীবনের শোচনীর ছুদশাকে অতিক্রম করতে; 
উল্টে।, তার কাছেই নতি স্বীকার করলেন তিনি: মহত্তম জার্মান মনীষার এই যে 
পরাজয়, এটাই জাজলামান ভাবে প্রমাণ করে যে জার্মান জীবনের এই শোচনীয়তাকে 
পরাস্ত কর৷ কোনও বাক্তির পক্ষে সম্ভব নয় । গোটে ছিলেন এত বিশ্বজনীন, প্ররূতির 
দিক থেকে এত সক্রিয়, এত ইন্দিয়-সচেতন ষে, শিলার-এর মত তীর পক্ষে সম্ভব ছিল না! 
কাণ্ট-এর ভাবলোকে উড়ে পালিয়ে যাওয়া; তার দৃষ্টি ছিল এত প্রথর যে তার পক্ষে 
এটা না দেখা সম্ভব ছিল না বে এই ভাবে উড পালানো শেষ পযন্ত পর্যবসিত হবে 
স্থল দুর্দশার সঙ্গে তুরায় দুর্দশার বিনিময়ে । তার “মজাজ, তার শক্তি, তার সমগ্র 
আত্বিক প্রবণতা তাকে পরিচালনা করেছিল বাস্তব জীবনের দিকে এবং যে-বাস্তব 
জীবনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল, ত৷ ছিল শোচনীয় । এই যে সংকট-_জীবনের এমন 
এক পরিমগুলে বেচে থাকা বাকে তিনি 'ঘণা না করে পারেন না, অথচ বাধ। থাকতে হয় 
তারই শৃংখলে, এবং নিজেকে পরিপূর্ণ ও করতে হবে একমাত্র তারই মধ্যে--এই যে 
সংকট, এরই মধ গোটে নিলেকে নিরন্তর দেখতে পেতেন, এবং ঘতই তার বয়স বৃদ্ধি 
পেতে থাকলো ততই তার মধোকার একদা শক্তিশালী অধুনা! রণক্লান্ত (45 0০776 
19২০০) কবিটি অবসর নিতে থাকলেন ওয়েইমার এর তুচ্ছ মন্ত্রিপদের পিছনে । 
আমরা গোটের দিকে এই অভিযোগ ছুঁড়ে দিতে চাই না, যেমন দিয়েছেন বোয়েরন 
(8০৪০৫) এবং মেনজেল (1157561), যে তিনি উদারবাদী ছিলেন না, কিন্ত বলতে 
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চাই যে কখনও কখনও তিনি কিলিস্তিনও হতে পারতেন ॥ এই নয় বে, জার্মান স্বাধী- 
নতার জন্য কোনও উদ্দাপন। প্রকাশে তিনি ছিলেন অক্ষম, কিন্ত বলতে চাই যে সম- 
কালের প্রতোকটি মহৎ এতিহাপিক আন্দোলনের প্রতি এক ধরনের হোট-শহুরে 
বিরূপতার কাছে তিনি বলি দিতেন তীর মাঝে-মধো দুর্বার হয়ে ওঠা* ুস্থতর নান্দনিক 
অনুভূতিকে ; এই নয় থে তিনি ছিলেন এক রাজ সভাসদ, কিন্তু যখন একজন নেপোলিয়ন 
ঝেটিয়ে সাক করছিলেন জামানির বিরাট বিরাট আভিয্বান (2১৪০০) আস্তাবল গুলি, 
তখন তিনি পেরেছিলেন একটি অতি তুচ্ছ ক্ষুত্র রাজপভার অতি তুচ্ছ ব্যাপার এবং 
খুটিনাটিগুলিকে একটা আহ্ু্ানিক গান্তাথ সহকারে চালিয়ে নিরে যেতে । সাধারণ 
ভাবে, আমরা তাকে তিরস্কার করি নৈতিক বা দলীর দৃষ্টিভদ্গি থেকে নয়, বরং প্রধানত 
নান্দনিক ও এতিহাসিক হৃষ্টিভঙ্গি থেকে; আমর৷ গোটেকে মাপছি একটি নোতিক বা 
রাজনৈতিক, বা এমনাক মানবিক মাপকাঠি দিয়েও নয়। তার সমগ্র যুগের সঙ্গে, তার 
সাহিত্যিক পুবদ্ছরী ও সমকালিকদের সঙ্গে, তার সম্পর্কের পটভূমিকায় গোটেকে তার 
বিকাশ ও সামাভিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করার দাদ্িত্ব আমরা গ্রহণ 
করতে পারি না, ুতরাং আমর। কেবল ঘটনার বিবৃতির মধ্যেই নিভেদের নিবন্ধ বাথছি।* 


[ঘ] হাইন (17610) 


ঠিক যেমন অষ্টাদশ শতকের ফান্সে, তেমন উনবিংশ শতকের জার্সানিতেও একটা 
দার্শনিক বিপ্রব ছুচিত করেছিল রাজনৈতিক বিপ্লব । কিন্ত ছুটর মধ্যে কী পার্থক্য ! 
ফরাসীর৷ প্রকাণ্ঠেই যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়েছিল সমস্ত সরকারি বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, গীজীর 
বিরুদ্ধে এবং প্রায়শই এমনাক রাষ্থরের বিরুদ্ধেও। তাদের লেখাগুলি ছাপা হতো 
সীমান্ত পেরিয়ে, ইংল্যাণ্ডে বা হলাগ্ডে, যখন তার। তাদের নিজেদের মাথার উপরে বয়ে 
বেড়াতেন বান্তিলের ছুর্গে কারারুদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি। অন্যদিকে, জার্মীনরা ছিলেন 
অধ্যাপক, রাষ্্র-নিযুক্ত যুব-প্রশিক্ষক তাদের লেখাগুলি ছিল অন্থমোদিত পাঠ্যপুস্তক; 
এবং গোট। বিকাশক্রমের পরিপূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল বে-চিন্তাপ্রণালীতে, সেই হেগেলীয়্ 
প্রণালীকে, বেশ কিছু মাত্রায়, উন্নতি করা হয়েছিল রাজকীয় প্রশীয় রাষ্-দর্শনের 
মঘাদায় ! এটা কি সম্ভব যে বিপ্লব গিরে আত্মগোপন করবে এই অধাপকদের পিছনে, 
তাদের ছুর্বোধা পাগ্ডিতিক বাগাড়ন্বরের পিছনে, তাদের ক্রান্তিকর, কষ্টকল্লত বাকযজালের 
পিছনে ? ঠিক যে-লোকদের তখন মান্য করা হতো বিপ্লবের প্রতিনিধি হিসাবে, সেই 
উদ্বারবাদারাই কি ছিলেন না৷ এই মস্তিস্ক-বিভ্রান্তিকর দর্শনের তিক্ততম বিরোধী? 
কিন্ত ঘে-ছিনিসটা সরকারও দেখতে পাননি, উদারবাদীরাও দেখতে পাননি, নে 
জিনিসট। অন্তত একজন লোক দেখতে পেয়েছিলেন সেই ১৮৩৩ সালেই, এবং এই 
লোকটি ছিলেন আর কেউ নন, একমাত্র হাইন।** 
ডি + ৪25, 705852০ত 50219115090 ॥ ৬৩৩৩) 800 11033, []”, 21449, 1১470 [, 
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& শিল্প ও সাহিতা প্রসঙ্গে: মার্কস থেকে মাও 


সমস্ত জীবিত জার্ধান কবিদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বিশিষ্ট সেই হেনরি হাইন 
আমাদের সারিতে যোগ দিয়েছেন, এবং প্রকাশ করেছেন একটি রাজনৈতিক কা বাগ্রন্থ, 
ঘার মধ্যে আছে সমাজতন্ত্রের প্রচারধর্মী কয়েকটি কবিতাও । তিনিই হলেন বিখ্যাত 
“সাইলেশিয়ার তাতীদের গান' (30706 ০£ 05০ 51165181) ৬/০৪৬০:9)-টির রচয়িতা, 
যার একটা। গণ্য অন্থবাদ আমি আপনাকে পাগিয়েছিলাষ, কিন্ত সেটি, আমার আশংকা, 
ইংল্াযাণ্ডে বিবেচিত হবে “পাপকাজ" (40195919605? ) বলে। যাই হোক, আমি 
এটা আপনাকে পাঠাবে, এবং কেবল এই মন্তবা করবো যে ১৮১৩ সালে প্রশীয়দের যে 
রণধবনি ছিল, এটায় তারই উল্লেখ কর। হয়েছে £__“রাভা এবং পিতৃভূমির জন্য ঈশ্বরের 
সঙ্গে”, সেট তখন থেকেই রাজান্ুগত পার্টির কাছে হয়ে এসেছে একটি প্রিয় উক্তি ।* 


[1] বেন্তাম (736700)97) ) 


চিরায়ত অর্থতত্ সব সময়েই ভালোবাসত সামাজিক মূলধনকে একটি নিদিষ্ট মাত্রার 
নৈপুণাসম্পন্ন একটি নিদিষ্ট আয়তন হিসাবে ধারণা করতে । কিন্তু এই ভূল ধারণাটিকে 
একটি আপ্তবাকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন চুড়ান্ত ফিলিস্তিন সেই জেরেমি বেস্থাম__ 
উনিশ শতকের মামূলি বুজৌয়া বুদ্ধিমত্তার সেই নীরস, পণ্ডিততবপ্া, চর্মজিহব দৈববাণী। 
কবিদের মধো যেমন মার্টিন টুপার, দার্শনিকদের মধ্যে তেমন বেস্থাম। কেবল 
ইংল্যাণ্ডেই এমন ছুটি সামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব ছিল।** 


বেস্থাম একটি বিশুদ্ধ ইংরেজি আবির্ভাব । একমাত্র আমাদের দার্শনিক ক্রিশ্চিয়ান 
উল্ফ, ব্যতিরেকে কোনও দেশ কোনও কালে এমন ঘরে-তৈরি আটপৌরে জিনিস এমন 
আত্মগরিমা নিয়ে আস্ফালন করে বেড়ায় না। হেলভেটিয়াস এবং অন্যান্য ফরা্ীরা 
আঠারো শতকে যে-কথা বলে গিয়েছেন সতেজ ভঙ্গিতে, কেবল সেই কথাই তিনি 
পুনরাবৃত্তি করেছেন নীরম ঢঙে। কুকুরের পক্ষে কি প্রয়োজনীয় তা জানতে হলে 
কুকুরের প্রকৃতি অন্থধাবন আবশ্তক। এই প্রক্লৃতিটিকে কিন্তু উপযোগিতার নীতি থেকে 
নিকাশিত করা যাবে না । এট] যদি মানুষের বেলায় প্রয়োগ করা যায়, তা৷ হলে বলতে 
হয় যে, যে-বাক্তি মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, গতিবিধি, সম্পর্ক ইত্যাদি উপযোগিতার 
নীতি অন্থসারে পালোচনা। করবেন, তাকে আগে অনুধাবন করতে হবে সাধারণ ভাবে 
মানব-প্রক্কতি এবং তার পরে প্রত্যেকটি এতিহাসিক যুগে তা যেমন ভাবে উপযোজিত 
হয়েছে, তেমন ভাবে। বেস্থাম সংক্ষেপেই পাট চুকিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে নির্জল! 
সারলা সহকারে তিনি আধুনিক দৌকানদারকে, বিশেষ করে, ইংরেজ দোকানদারকে, 
গ্রহণ করেছেন ম্বাভাবিক মান্য হিসাবে । ঘা কিছু এই অদ্ভুত লোকটির কাছে এবং 
তার জগতের কাছে প্রয়োজনীয়, তাই পরম প্রয়োজনীয় । তার পরে তিনি মানদণ্ডটি 
প্রয়োগ করেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে । দৃষ্টান্ত হিসাবে, খ্রস্টধর্ম 
কচ, [76015 “00000000150 10 0361000109+, [৬1:04 9800] ভ০1. 4, 0,341]. 
ক 0. ২, 91001], ৬০1 ], 0- 609 (বাংলা সংস্করণ) [ বাণী প্রকাশ ] দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭। 
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প্রয়োজনীয় কেননা তা৷ ধর্মের নামে সেই একই সব দোষকে নিষেধ করে+ থে গুলিকে 
“গুবিধি (96001 ০০৫০) আইনের নামে দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা। করে। শিল্নিকলাগত 
সমালোচনা ক্ষতিকারক, কেননা তা মার্টিন টুপারকে ভোগ করার ব্যাপারে গুণী লোকদের 
মনে ব্যাঘাত স্থষ্টি করে। এই ধরনের জঞ্জাল দিয়ে, এই বীরপুন্ববটি তার নীতি 90119 
165 5106 1178-কে মাথায় নিয়ে, বইয়ের পরে বইয়ের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছেন । 
আমার যদি বন্ধু হাইনরিক হাইন-এর মত সাহস থাকত, তা হলে আমি মিঃ জেবেমি-কে 
অভিহিত করতাম বুর্জোয় নিরুদ্ধিতার অন্তম প্রতিভা বলে ।৯ 


[চি] টমাস হুড (1)00783 7090৭.) 


জীবিত ইংরেজ কৌতুক-লেখকদের (15010811565) মধো টমাস হুড সবচেস্তরে 
প্রতিভাবান । সমপ্ত কৌতুক-লেখকদের মত তিনিও মানবিক অনুভূতিতে ভরপুর কিন্ত 
মানসিক তৎপরতায় অপ্রতুল । ১৮৪৪-এর শুরুতে তিনি প্রকাশ করেন একটি সুন্দর 
গান, “শার্টের গান” (705 5০08 ০£ 035 90100), যা বুজোয়া ঘবের মেরেদের চোখ 
থেকে ঝরিয়েছিল প্রচুর সহান্ভূতিপূর্ণ কিন্তু নিক্ষল অস্রবিন্দু। গানটি প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল “পাঞ্চ-এ কিন্ত পরে পুলঃমুদ্রত হয় অন্যান্য কাগজেও। যেহেতু 
সেলাইজাবী নারীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় তখন ভর। থাকত সমস্ত কাগজ, তাই 
বিশেষ বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি ছিল অনাবশ্যক।** 


| ছ] শেল এবৎ বারন (9761165 870 73500 ) 


বায়রন এবং শেলি-র মধ্যে আসল পার্থক্য এই : ধারা তাদের উপলদ্ধি করেন এবং 
উপভোগ করেন, তারা এটাকে ভাগা বলে মনে করেন যে, বায়রন মারা গিয়েছিলেন তার 
ছত্রিশ বছর বয়সে, কারণ তিনি ধদি আরও বেশিকাল বেঁচে থাকতেন, তা হলে তিনি 
পরিণত হতেন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ায়। অন্যদিকে, তারা ছুঃখ করেন যে, শেলি 
মারা গিয়েছিলেন উনত্রিশ বছর বয়সে, কারণ তিনি ছিলেন একজন সর্বাঙ্গীণ বিপ্রবী 
এবং সব সময়েই থেকে যেতেন সমাজতান্ত্রিক অগ্রণী-বাহিনীতে ।৯** 


ক. চট, 09408], ৬০1], 2০০০ ০০০ 0০. 609-10 (বাংল সংস্করণ ) [ বাণী প্রকাশ * 
দ্বিতীয় খণ্ড পাদটীকা, পৃ ৩৩৭-৩৮। 
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%%% কাল মার্কস-এর মন্তবা, ইলিয়েনর মার্কম আভেলিং কর্তৃক "3101165 ৪১ ৪. 3০০191196-এ 
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[ আট ] 
রটনাশৈতীর সামাজিক ভিত গ্রগন্তে 


জি প্রেগ্ানভ 


আমর। জানি, সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অভিজাততান্ত্রিক নীতিসমূহের শিথিলতা! 
ইংরেজি মঞ্চে প্রতিফলিত হয়েছিল অবিশ্বা্য আয়তনে । ১৬৬০ থেকে ১৬৯০-এর 
মধ্য লেখ। প্রায় সমণ্ত কমিডি-গুলিই ছিল যাকে এডুয়ার্ড এঞ্জেল (20881 70861) 
বলেন “অশ্বাল”। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, এ কথা বল! যায় 
যে, আজ হোক কাল হোক, বিপবীতের নীতি (01001010 01 0100101061519) তন্ুযায়ী 
এক ধরনের নাটারুতি ইংল্যাণ্ডে আবিভূতি হতে বাধ্য যার প্রধান উদ্দেশ্ট হবে গার্হস্থ্য 
গুণাবলী এবং মধ্য-শ্রেণী-স্থুলভ নী তি-বিশুদ্ধতা চিত্রায়িত করা এবং তার স্ততিগান করা। 
এবং কালক্রমে এই ধরনের নাট্যকৃতি বান্তবিকই রচিত হলো ইংল্যাণ্ডের বুজোয়। 
শ্রেণীর বুদ্দিজীবা প্রতিনিধিদের দ্বারা। কিন্ত এই ধরনের রচনাগুলি নিয়ে আমি পরে 
আলোচনা করব বখন আমি মনৌযোগ দেব করাসা “অশ্রসিক্ত কমিভি'র প্রতি । 

আমি ঘত দূর জানি, নান্দনিক ধান-ধারণার ইতিহাসে বিপরীতের নীতিটির তাৎপর্য 
সবচেয়ে তীক্ষ ভাবে উল্লেখ করেছিলেন এবং সবচেয়ে চতুর ভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করেছিলেন 
হিপ্পোলাইট টেইন (7100150 79106) | 

তার বুদ্ধিদীপ্ত ও আকবণীয় '৬০5৪৪০ ৪৫ [5161866$-এ তিনি বর্ণনা করেছেন 
তার এক 'বৈঠকি বন্ধুর সঙ্গে একটি কখোপকথন ; মশিয়ে পল্‌ নামে এই বন্ধুটি, মনে 
হয়, প্রকাশ করছেন স্বয়ং লেখকেরই মতামত : “ম শিয়ে পল বললেন, আপনি ভার্দাইএ 
ঘাচ্ছেন আর আপনি গলা কাটাচ্ছেন সতেরো শতকের রুচির বিরুদ্ধে। - কিন্ত 
'আপনার আজকের দিনের চাহিদা ও অভ্যাসগুলির ভিত্তিতে বিচার কর থেকে একটু 
ক্ষান্ত হোন -.বখন আমরা আরণা দৃশ্যের প্রশংসা করি, তখন ঠিকই করি, যেমন ওরা! যখন 
আরণা দৃশ্ধ সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করত, ওরাও ঠিকই করত। সতেরো শতকে সত্যি- 
কারের পাহাড-পবতের চেয়ে কুৎসিত আর কিছু ছিল না। সেগুলি ওদের মনে জাগিয়ে 
তুলতো অনেক অপ্রীতিকর ভাব-ভাবনা । ওরা কেবল বেরিয়ে এসেছিল একটা। গৃহযুদ্ধ 
ও অর্ধ-ববরতার যুগ থেকে; পাহাড়-পর্বতগুলি ওদের মনে পড়িয়ে দিতো ক্ষুধার কথা, 
বৃষ্টি ও বরকের মধো ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ সকরের কথা, ভূষি-মেশানে। নিকৃষ্ট-কালো৷ রুটির 
কথা,নোংরা পোকামাকড় ও ইদ্ব-ভতি সরাইখানাগুলির কথা । বর্ধরতায় ওরা শান্ত 
হয়ে পড়েছিল, যেমন আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছি সভ্যতায় । এই . পাহাড়-পবতগুলি 
আমাদের বিরান দেয় ফুটপাত থেকে, অফিপ থেকে, দৌকান-বাজার থেকে । কেবল 
এই কারণেই আরণা দৃশ্ভ আমাদের আনন্দ দেয়। আর যদি এই কারণট। না থাকতে! 
তাহলে তা ১1947€ ৫০ 119101:1000-এর কাছে তা৷ যেমন বিরক্তিকর মনে হয়েছে, 


রচনাশৈলীর সামাজিক ভিত্তি ৭৭ 


আমাদের কাছেও ঠিক তেমনি হতো।৮ 1৬ 059৫6 ৪00% 7১সা:017063, 71015 1858 ০৭. 
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একাটি আরণ্য দৃশ্য আমাদের আনন্দ দেয় তার কারণ যে শহুরে দৃশ্ঠগুলিতে আমরা 
শান্ত, এটি তার প্রতিতুলনা ৷ শকারে দৃশ্ত ও সাজানো বাগানগুলি সতেরো! শতকের 
মানুষদের আনন্দ দিতো, কারণ সেগুলি হলো আরণা পরিবেশের প্রতি তুলনা । এখানে 
বিপরীতের নীতি'-টির সক্রিয়তা অবিসংবাদিত। কিন্তু টিক ঘে কারণে এট! অবিংসবাদিত, 
সেই কারণেই এট একটা পরিষ্কার দৃষ্টান্ত ঘে, কিভাবে মনন্তাব্িক নিয়মাবলী কাভ করে 
সাঁধ।রণ ভাবে ভাবাদর্শের ইতিহাসের এবং বিশেষ করে শিল্পকলার ইতিহাসের চাবিকাঠি 
হিসাবে । 

সতেরো! শতকের মানুষের মনন্তব্বে বিপরীতের নীতিটি পালন করতো৷ একই ভূমিকা, 
যা সেটি পালন করে আমাদের সমকালীনদের মনস্তত্বে। তা হলেঃ কেন আমাদের 
নান্দনিক রুচি-অরুচিগুলি সতেরো শতকের মানুষদের চেয়ে বিপরাত? 

কেননা আমরা বাস করি একটি সম্পূর্ণভাবে ভিন্নতর পরিস্থিতিতে । অতএব 
আমাদের ফিরে যেতে হয় আমাদের পরিচিত সিদ্ধান্তটিতে, যেটি হচ্ছে এই £ মানুষের 
ষে নান্দনিক ধ্যান-ধারণা থাকতে পারে তা মানবের প্রকৃতির কারণেই, এবং ডারুইন-এব 
বিপরীত-এর (হেগেল-এর“কন্দ-র) নীতি পালন করে একটি চরম গুরত্বপূর্ণ, ষদিও এতকাল 
অপ্রতুল ভাবে স্বীরুত, ভূমিকা এই ধ্যান-ধারপাগুলির গঠন-প্রক্রিয়ায়। কিন্ত কেন 
একজন বিশেষ সামাজিক মানুষের বিশেষ কতকগুলি রুচি থাকে, বাকিগুলি থাকে না; 
কেন কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় তাকে আনন্দ দেয়, বাকিগুলি দেয় না, তা নির্তর করে 
পরিবেষ্টনকাঁরী অবস্থাবলীর উপরে । টেইন যে দীন্তটি দিয়েছেন, সেটিও এই অবস্থা- 
বলীর চবিত্র সম্বন্ধে আমাদের দেয় একটি ভালো নির্দেশ; এ থেকে দেখা যায় যে, 
সেগুলি হচ্ছে সামাজিক অবস্থাবলী, যেগুলি সমষ্টিগত ভাবে নির্ধারিত হয়__আপাতত 
আমি অস্পষ্টভাবে ব্যাপারটিকে রাখছি__মানব-সংস্কৃতির বিকাশের দ্বারা । 

এখানে আমি আগেভাগেই বুঝতে পাচ্ছি, আপনাদের কাছ থেকে একটা আপত্তি 
আসবে । আপনারা বলবেন £ “আমবা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, টেইন-এর দৃষ্টান্তটি 
অবশ্যই নির্দেশ করে যে, সামাজিক অবস্থাবলীই হচ্ছে সেই কারণ যা আমাদের 
মনন্তত্বের মৌল নিয়মগ্ডলিকে ক্রিয়াশীল করে ; আমবা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, যে দৃষ্টান্ত 
গুলি আপনি নিজে দিয়েছেন, সেগুলিও একই জিনিস নির্দেশ করে। কিন্ত এমন এমন 
দৃষ্টান্ত কি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় যেগুলি একেবারে ভিন্নতর কিছু নির্দেশ করে? আমরা 
কি এমন এমন দৃষ্টান্তের সঙ্গে পরিচিত নই যেগুলি থেকে প্রতিভাত হয় যে আমাদের 
মন্তব্বের নিয়মগুলি ক্রিয়াশীল হয় পরিঝেষ্টনকারী প্রকৃতির প্রভাবে?” 

অবশ্যই আমরা। পরিচিত, আমি উত্তর দিই; এবং এমনকি টেইন যে-ৃষ্টান্তটি 
দিয়েছেন সেটিও প্রক্কতির দ্বারা আমাদের মনের উপরে উৎপাদিত ছাপগুলির প্রতি 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পকিত। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এই ছাপ- 
গুলি আমাদের উপরে যে-প্রভাব থাটায়, তা পরিবতিত হয়ে যায় প্রকৃতির প্রতি 


৭৮ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


আমাদের দৃষ্টিভ্দি পরিবতিত হয়ে গেলে, আর এই দ্বিতীয়টি নির্ধারিত হয় আমাদের 
(অর্থাৎ, সামাজিক ) সংস্কৃতির বিকাশের দ্বারা । 

টে ইন-এর দৃষ্টা টিতে উল্লেখ রয়েছে নিসর্গ দৃশ্ের 08745০8-এর)। মহাশয়, মনে 
রাখবেন, এ দৃশুটি চিত্রাংকনের ইতিহাসে কোনোক্রমেই একটি অবিচল স্থান অধিকার 
করে থাকেনি । মাইকেল্যাঞ্জোলো। এবং তার সমসাময়িকেরা এটিকে উপেক্ষা করে- 
ছিলেন। উক্ত দৃশ্যপটটি খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করলো কেবল “রিনায়স্তান্স'-এব 
একেবারে শেবের দিকে, তার অবক্ষয়ের পরে। 

সতেরো, এমনকি আঠাবে। শতকেরও করান শিল্পীদের কাছে সেটির ছিল না৷ কোনও 
স্বতন্্ব তাৎপধ ৷ পরিস্থিতিটা আচমকা পাল্টে গেল উনিশ শতকে, ঘখন নিসর্গ দৃশ্ঠ 
নিজের জোরেই মূল্য পেতে থাকলো, এবং তরুণ শিল্পীরা চ]75, 09৮2, 8০৫০০ 
[২০5০০-_ প্রেরণা খুজতে লাগলেন প্রকৃতির কোলে, পারিসের পরিবেশে, ঢ0৮৪- 
3001620 এবং ১/6101-এ, যে প্রেরণার সম্ভাবনা সম্পর্কে আচ পধন্ত করতে পারেন নি 
[,০ ট:০০ কিংবা 309০17০এর কালের শিল্পীর। । কেন? কার। ফ্রান্সে সামাজিক 
সম্পর্ক সমূহ বদলে গিয়েছিল, এবং এই বদলের পিছু পিছু বদল ঘটে গিয়েছিল করাসী- 
দের মনন্তত্বে' এইভাবে সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন পর্বে মান্ুৰ প্রকৃতির কাছ থেকে 
পায় বিভিন্ন ছাপ, কেননা সে প্রক্কতির দিকে তাকায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে । 


অবশ্য কোনও পর্বেই মানবের মানস প্ররূতির এই সাধারণ নিষমগুলির ক্রিয়াশীলতায় 
বিরতি ঘটে না । কিন্তু যেমন বিভিন্ন পর্বে, বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের কারণে, যে- 
সামগ্রী মানুষের মাথায় প্রবেশ করে, তা একই থাকে না, তেমনি এতে আশ্চর্ষের 
কোনও কারণ নেই যে শেষ ফলাকলগুলিও এক হয় না। 

আরও একটি দৃষ্টান্ত। কিছু লেখক এই চিন্তা বাক্ত করেছেন যে, মানুষের বাই- 
রেকার চেহারায় ব। কিছু নিল্নতর প্রা ণস [হের অগ-বৈশিষ্টাগুনির সঙ্গে সানৃশ্ঠযুক্ত হয়, 
তাই আঘাদের কাছে বোধ হয় কুত্দিত বলে। সভ্য জাতিগুলির পক্ষে এট] সত্য, 
ঘদিও এমনকি তাদেরও ক্ষেত্রে দেখা বায় বেশ কিছু বাতিক্রম £ “সংহশোভন মাথা” 
আমাদের কারো কাছে বে।ধ হয় না অস্থন্দর বলে। কিন্ত এ ধরনের বাতিক্রম সবে 
এটা জোর দিয়ে বলা যায় যে, যখন মানুষ এট! উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, মে জীব- 
জগতে তার যে কোনও জ্ঞাতি থেকে অতুলনীয় ভাবে উন্নততর একটি প্রাণী, তখন সে 
তার সঙ্গে সানৃশ্যুক্ত হতে ভয় পায়, এবং চেষ্ট। কবে বৈপানৃশ্ঠটাকে প্রকট করে, এমন 
কি অতিরপ্জিত করে দেখাতে । 

কিন্ত আদিম মানুষদের বেলায় এই উক্তি সত্য নয়। আমর। জানি, তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ উপরের পাঁটির সামনের দিকের দাতগুলি উপড়ে ফেলে দেয় যাতে করে তারা! 
দেখতে হতে পারে রোমস্থনকারী জীবদের মত, কেউ কেউ সেগুলিকে ঘষে ঘষে শাণিত 
করে যাতে দেখতে হয় শিকারা পশ্তর মত, আবার কেউ কেউ মাথার চুলগুলিকে পাকিয়ে 
পাকিয়ে এমন আকার দেয় যাতে করে শিডের মত দেখায়_এই রকম আরও কত কি। 


রচনাশৈলীর সামাজিক ভিত্তি ৭৯ 


জন্ত-জানৌয়ারদের অনুকরণ করার এই প্রবণতা প্রায়ই ঘুক্ত থাকে আদিম মান্ৰদের 
ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে । 

কিন্ত তাতে কিছু যায় আসে না। 

কেননা আদিম মানুষ যদি নিগ্নতর জীবগুলিকে আমাদের চোখ দিয়ে দেখত, তা 
হলে খুব সম্ভবত সেগুলি কোনও স্থান পেত না তার ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায়। সে তাদের 
দেখত ভিন্র চোখে । কেন দেখত ভিন্ন চোখে? কাবণ তার অবস্থান সংস্কৃতির 
এক জ্ডিল্ন মানে । স্থৃতরাং, যদি এক ক্ষেত্রে মানুষ নিন্নতর প্রাণীদের সঙ্গে তার সাদৃশ্ঠ 
দেখাতে চায় এবং অন্য ক্ষেত্রে তাদের থেকে তার পার্থকা, সেটা পির করে তার 

স্কৃতির মানের উপরে, অর্থাৎ আবার সেই সামাজিক অবস্থাবলীরই উপরে বর্তায় যার 

কথা আগে বলেছি । এখানে কিন্ত আমি আমার নিজেকে প্রকাশ করতে পারি আরও 
যথাযথ ভাবে £ আমি বলব যে এট। নির্ভর করে তার উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের 
মানের উপরে, তার উত্পীদন-পদ্ধতির উপরে। এবং যাতে অতিরঞ্চন ও এক দেশ- 
দর্িতার' অভিযোগ না ওঠে, আমি এখানে বিদগ্ধ জার্মান পর্যটক, বাকে আমি এর 
আগেও উদ্ধত করেছি, সেই ৬০ 067 3661760, তাকেই আমার বক্তব্য বলতে দেবে । 
ব্রাজিলীয় ইপ্ডিয্ানদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, “আমরা কেবল তখনই এই 
লোকদের বুঝতে পারব, যখন আমর! তাদের গণা করি শিকারীর জীবন-ধার। থেকে 
উৎপন্ন হিসাবে | তাদের অভিজ্ঞতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ জড়িয়ে আছে জন্ত-জগতের্‌ 
সঙ্গে, এবং এই অভজ্ঞতার ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছে তাদের দৃষ্টিভদ্দি। তদনুষায়ী 
তাদের শিল্পগত বিষয়বস্ত পর্যন্ত ক্লান্তিকর অ ভিন্নতা সহ ধার করা হয় জন্তগৎ থেকে। 
বল! ধায়, তাদের সমস্ত আশ্চজনক ভাবে দমৃদ্ধ শিল্পেরই শিকড রয়েছে শিকারী হিসাবে 
তাদের যে-জীবন, সেই জীবনে ।” 

চেনিশেভক্কি তার “0106 ৮১০5০০০০ [২619000 3৮620 £১0৮৪00 [২6911৯ 
(“শিল্প এবং বাস্তবের মধো নান্দনিক সম্পর্ক') বিবয়ে তর্মূলক নিবন্ধটিতে একদা 
লিখেছিলেন : “গাহপালার মধ্যে যা আনাদের আনন্দ দেয়, তা হলো! তাদের বর্ণের 
সতেজতা এবং রূপের প্রাচুর্ধপূর্ণ সমারোহ, কেননা তারা৷ প্রকাশ করে শক্তি ও সতেজতায় 
পরিপূর্ণ এক জীবন । একটি শুকিয়ে ঘাওয়।গা অগ্সীতিকর; কিংবা খুব সামান্যই প্রাণরস 
আছে, এমন একটি গাছও অপ্রীতিকর ।” নান্দনিক সমস্তাবলীতে কয়ারবাকীয় বস্তবাদের 
(চ65800181, 009:0511811509-এর ) প্রয়োগের একটি অতীব আকর্ষীয় ও অনন্য 
উদ্দাহরণ হলো! চেন্সিশেভক্কির এই নিবন্ধটি। 

কিন্ত এই বস্তবাদের ক্ষেত্রে ইতিহাম ছিল সব সময়ই একট। ছুবল দিক, এবং এটা! 
পরিকর দেখ। যাবে উদ্ধৃত লাইন-কয়টিতে : “গাছপালার মধো ঘা আমাদের আনন্দ 
দেয়--"।” 

“আমাদের” বলতে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে। মান্ুৰে মানুৰে রুচির দারুণ 
পার্থক্য হয়, ঘে-কথা। চেনিশেভস্কি নিজেই অনেক বার বলেছেন এই নিবন্টিতেই। আমর! 
জানি, আদিম জনজাতিগুলি_যেমন বুশম্যান ও অস্ট্রেণীয়র_কখনও নিজেদেরকে 


৮০ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


ফুল দিয়ে সাজাতো না। বলা হয়, তাসমানীয়রা নাকি এ ব্যাপারে একটা বাতিক্রম 
ছিল, কিন্ত এই বিবৃতিটির সত্যতা যাচাই করে দেখা তো আর সম্ভব নয় £ তাসম্যানীয়্রা 
অবলুপ্ হয়ে গিয়েছে । যাই হোক, এটা অতি স্থপরিজ্ঞাত ঘে, আদ্মি-_-আরও সঠিক 
ভাবে" শিকারা__গোর্টীগুলির আলংকারিক শিল্পকলা তার বিষ্য়বস্ত ধার করত জন্তজগৎ 
থেকে, এবং তাতে গাছপালার ছিল না কোনও জায়গা এবং আধুনিক বিজ্ঞান এবুও 
কারণ হিসাবে নির্দেশ করে আর কিছুকে নয়, উৎপাদিকা খক্তিসমৃহের অবস্থাকে । 

আনস্ট গ্রো (20050 03:939০) বলেন, “প্রকৃতি থেকে শিকারী জন-ভাতিগুলির 
দ্বার৷ ধার করে নেওয়। আলংকারিক শিলকলার বিধয়বস্ত্ব গঠিত হয় একান্ত ভাবেই পশু 
ব| মানুষের বিবিধ রূপের দ্বারা । আম শিকারী গাছ-গাছালি সংগ্রহ করার কাজটিকে, 
যেটিও তার কাছে অবশ্ঠই প্রয়োজনীয়, সেটিকে ছেডে দের নারী-জনসংখ্যার দায়িত্বে-_ 
একটি নিচু মানের বৃত্তি হিসাবে ; এবং তাতে আদৌ কোনও আগ্রহ দেখায় না। এ 
থেকেই বাাথা। পাওয়া যাঁয় কেন তার অলংকারুগুলিতে আমরা পাই না কোনও উভিজ্জের 
নক্সা, সভা জাতিগুলির সঙ্জাশিল্পে যা এত সমৃদ্ধ ভাবে বিকশিত । বাণুবিক পক্ষে 
অলংকারের ব্যাপারে পশু থেকে উদ্ভিজ্জ অতিত্রমণ হচ্ছে সভাতার ইতিহাসে একটি বৃহ 
অগ্রগতির_ শিকার থেকে কৃবিতে অগ্রগতির-_প্রতা।ক হুচক |” 

যদি এ সব সত্য হয়, তা৷ হলে ডারুইন-এর লেখা পত্র থেকে যে-সিদ্ধান্ত আমরা করে- 
ছিলাম, তাকে এই ভাবে পরিবতিত করতে পাবিঃ আদিম মানুষের মনস্তাত্বিক প্রক্কৃতিই 
নিধারণ করে যে, তার থাকতে পারে সাধারণ ভাবে নান্দনিক রুচি ও ধারণা, কিন্ত তার 
উতৎপাদিক। শক্তিসমূহের অবস্থা, তার শিকার! :জীবন-পদ্ধতিই নিয়ন্ত্রণ করে কেন সে 
বিশেষ বিশেব কচি ও ধারণাগুলি অজন করে, বাকিগুলি করে না। এই সিদ্ধান্তটি, 
শিকারী গোীগুলির শিল্পকলার প্রতি উজ্জল আলোক সম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে 
ইাতিহাণ্রে বস্তবাদী বীক্ষার স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি হিসাবে । 

সভা জাতিগুলির ক্ষেত্রে শিল্পকলার উপরে উৎপাদনের কৃৎকৌশলের (6557100) 
প্রত্যক্ষ প্রভাব কিন্ত খুব বিরল । এই যে ঘটনা, যাকে মনে হয় ইতিহাসের বস্তবাদী 
বীক্ষার পরিপস্থী বলে, তা৷ কিন্ত আদলে তার স্বপক্ষেই এক চমৎকার প্রমাণ। কিন্তু 
এটা আমরা অন্য এক উপলক্ষে আলোচনা করব । 

আমি এখন যাব আরেকটি মনন্তান্বক নিয়মে, শিল্পকলার ইতিহাসে ঘা পালন 
করেছে এক বৃহৎ ভূমিকা এবং যেটি একই রকম ভাবে বঞ্চিত হয়েছে তার প্রাপ্য 
স্বীকৃতি থেকে । 

বাটন (14:০7) তার পরিচিত কয়েকজন আফ্রিকান নিগ্রোর কথা বলেছেন, 
যাদের সঙ্দীতবোধ ছিল খুবই স্বল্প বিকশিত, কিন্তু ততৎসত্বেও ছন্দের (0১50)17) প্রতি 
যাদের ছিল আশ্চর্ধ রকমের সংবেদনশীলতা৷ £ জেলে তার বৈঠা বাইবে, মুটে তার পা! 
টেনে টেনে চলবে, ঘরণী তার কপল ঝাড়বে-_ প্রত্যেকেই তার কাজ করবে গানের সঙ্গে । 
ক্যাসালিস (5959119) একই কথা বলেছেন “কান্ছটো' জনজাতির কাফিরদের সম্বন্ধে, 
যাদ্ধের তিনি খুব তালে। ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । এই জনজাতির নারীরা তাদের 
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হাতে ধাতুর বালা। পরে ঘা প্রতি আন্দোলনেই বাজে। তার! প্রায়ই গুড়ো হয় তাদের 
শশ্ত জাতাকলে পেষাই করার জন্য এবং হাঁতের প্রতিটি পরিমিত আন্দোলনের সঙ্গে 
একটা কিছ বোল গান করে য৷ এ বালার ছন্দপূর্ণ ধ্বনির সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ।” 
কাসালিস আরও বলেন, এই জনজাতির পুরুষেরা যখন চামডা নরম করার কাজে লাগে, 
তখন প্রত্যেকটি আন্দৌলনের সঙ্দে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে, যার তাৎপর্য আমি 
বুঝতে সক্ষম হইনি । সঙ্গীতে যে জিনিপটা এই জনজাতিটি বিশেষ ভাবে পছন্দ করে 
সেটা হলে তার ছন্দ; সেই গানগুলিই তারা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে যেগুলি 
প্রবল ভাবে ছন্দ-প্রধান | তাদের নাচে তার হাতে হাতে ও পায়ে পায়ে শব্ধ তোলে, 
ধাকে তারা আরও তীব্র করে তোলে তাদের গায়ে জড়ানো শামূকের মালার সাহাঘো । 
একই বুকম ভাবে ব্রাজিলীয় ইত্ডিঘ্ানরাও তাদের সঙ্গাতে প্রকাশ করে ছন্দের প্রাতি এক 
প্রবল সংবেদনশীলতা ; কিন্তু স্থুরের (6195) ক্ষেত্রে তারা বড় ছূর্বল এবং স্পষ্টতই 
হ্বন-সঙ্গতি (1)9:09075 ) সম্বন্ধে তাদের ছিল না সামান্যতম ধারণা । অস্ট্রেলীয় 
আদিবাসীদের সম্পর্কেও অবশ্যই বলতে হবে একই কথা । এক কথায়, সমস্ত আদিম 
গোঠীর মান্গুবদের কাছেই ছন্দের আছে এক স্থবিপুল তাৎপর্য। ছন্দের প্রতি সংবেদন- 
শীলতা, এবং সাধারণ ভাবে সঙ্গীতে সক্ষমতা, বোধ হয়, গঠন করে মানুষের মনস্তা ত্বিক- 
শারীববৃ্তিক প্রকৃতির অন্যতম এরধান উপাদান। আর কেবল মান্থবেরই নয় । ডারুইন 
বলেন, সঙ্গীতের তালমাত্রা ও ছন্দ উপভোগ করার ক্ষমতা যদি নাও থাকে, অন্তত ত৷ 
বোধ করার ক্ষমতা যে সমস্ত জীবের মধোই থাকে, সেট] স্পষ্ট এবং এই ক্ষমতা 
নিঃসন্দেহে সংযুক্ত তাদের স্ামুতত্ত্রের শারীরবৃত্তীয় প্রকৃতির সঙ্গে। এই কারণে এটা 
ধরে নেওয়। বায়, এই যে ক্ষমতাটি ঘেটি মানুষ অন্যান্য জীবের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ 
করে, সেটির আবির্ভাব সংুক্ত ছিল না সাধারণ ভাবে তার জীবনের অবস্থাবলীর সঙ্গে 
কিংবা বিশেষ ভাবে তার উৎপাদিকা শক্তিসমূহের পর্যায়ের সঙ্গে। কিন্তু যদিও এটা 
ধরে নেওয়া প্রথম দৃষ্টিতে খুবই স্বাভাবিক বলে বোধ হতে পারে, সেটা তথ্যের বোপে 
টিকবে না। বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে এমন একট। মংযোগ অবশ্যই আছে এবং 
মহাশয়, লক্ষ্য করবেন ষে, বিজ্ঞান এট। করেছে একজন অতি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের 
মাধামে__[901 1030010€-এর মাধ্যমে । 

উদ্ধত তথ্যাবলী থেকে এট! পরিষার যে, ছন্দ-বোধ ও সঙ্গ ত উপভোগে মান্ষের এই 
ক্ষমতার কল্যাণেই আদিম উৎপাদনকারী তার কাজের ধারায় চটপট অন্থুপরণ করত একটি 
নির্দিষ্ট কাল, মাত্রা, এবং তার দৈহিক আন্দৌলনগুলিকে খাপ খাইয়ে নিত তার গলার 
মাপা মাপা বোলের সঙ্গে, তার শরীর থেকে ঝোলানো জিনিসগুলির ছন্দোবদ্ধ শব্দের 
সঙ্গে। কিন্তু আদিম উৎপাদনকারী এই যে কাল-মাত্রা অনুসরণ করত তা নির্ধারিত 
হতে। কিসের দ্বার? উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় কেন তার দৈহিক আন্দৌলনগুলি আর 
কোনও মাপের সঙ্গে খাঁপ না৷ খেয়ে একটা বিশেষ মাপের সদ্দে খাপ খেত? এটা নির্ভর 
করে উপস্থিত উৎপাদন-প্রক্রিয্ীটির ক্ৃৎকৌশলগত চরিত্রের উপরে, 
উৎপাদনের উপস্থিত রূপটির কৃৎকৌশলের উপরে । আদিম গো্গুলির 
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কাছে প্রতোক ধরনের কাজের জন্য আছে, একটি করে নিজস্ব বোল, যার স্থরটি হয় 
নিদিষ্ট কাভটির চবিত্র অন্রঘায়ী উৎপাদনগত অঙ্গ-সঞ্চলনগুঁলর সঙ্গে সটিক ভাবে 
সঙ্গতিপূর্ণ। উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ছন্দৌবদ্ধ 
ক্রিয়াকাণ্ডের গুরুত্ব হাস পায্স, কিন্ধ এমনকি সভা জাতিগুলির মধোও-__যেমন জার্মান 
কুষকদের মধেও__বছরের প্রত্যেকটি মরশুমের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদ। কাজের 
আওয়াজ এবং প্রত্যেকটি কাজের জন্ত আছে আলাদা আলাদা সঙ্গীত, যে কথা 
30০0০ উল্লেখ করেছেন । 

আরও লক্ষণীয় যে, কিভাবে কাজটা কর] হয়__ব্যষ্টির দ্বারা না সমষ্টির দ্বারাঁ_ 
গানগুলিও বাধা হয় একজন গায়কের জন্য বা সমবেত ভাবে কয়েক জনের জন্য আবার 
এই দ্বিতীয় ধরনের গানগুলিও হয় বিভিন্ন রকমের । এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গানটির 
ছন্দ কঠোরভাবে নির্ধারিত হয় সংশ্লিষ্ট উৎপাদন -প্রক্রিয়াটির ছন্দ অনুযায়ী । এখানেই 
শেষ নয়। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটির কুংকৌশলগত চরিত্র চুডান্ত ভাবে প্রভাবিত করে বিশেষ 
কাজের সঙ্গে জড়িত গানটির বিষয়বস্তকেও। কর্ম, সঙ্গীত এবং কাবোর মধ্যে 
আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে অনুশীলনের ভিত্তিতে 90০1 এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, “তাদের 
বিকাশের প্রথম পর্বে কর্ম, সঙ্গীত এবং কাব্য ছিল পরস্পরের সঙ্গে নিবিড ভাবে 
সম্পকিত, কিন্ত এই ত্রয়ীর ভিভিস্থানীয্ব উপাদান ছিল কর্ম, বাকি ছুটি উপাদানের 
গুরুত্ব ছিল কেবল গৌণ ।” 

যেহেতু অনেক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধ্বনিসমূহের নিজেদেরই আছে 
সাঙ্গীতিক চরিত্র, এবং অধিকন্ত, যেহেতু আদিম মাহুষদের কাছে সঙ্গীতে প্রধান 
জিনিসটি হচ্ছে ছন্দ সেই হেতু এটা বোঝা৷ কঠিন নয় কিভাবে তাদের সহজ-সরল 
সাঙ্গাতিক স্থ্টগুলি বিকশিত হয়েছিল উপস্থিত বিষয়ের উপরে শ্রম-উপকরণের 
আঘাতের ফলে উৎপন্ন ধ্বনিগুলি থেকে । এটা সাধিত হয়েছিল ধ্বনি গুলিকে তীব্রতর 
করে, সেগুলির ছন্দে বৈচিত্রা সঞ্চার করে, এবং সাধারণ ভাবে মানবিক আবেগ প্রকাশের 
সঙ্গে সেগুলিকে অভিযৌজিত করে। কিন্ত ঠিক এই কারণেই প্রথমে আবশ্যক হয়েছিল 
শ্রমের এই যন্ত্রকে উপযো জিত করা, ষা এই ভাবে রূপান্তরিত হলো সঙ্গী ত-যন্ত্রে। 

এই রূপান্তর নিশ্চয়ই সবচেয়ে আগে ঘটেছিল সেই সব শ্রম-উপকরণ বা যন্ত্রের ক্ষেত্রে 
যার দ্বারা উৎপাদনকারী আঘাত করত তার শ্রমের বিষয়কে । আমরা জানি, ঢাক 
(০1) হচ্ছে আদিম গোট্টাগুলির মধ্যে অত্যন্ত বহুল প্রচলিত, এবং এখনও একমাত্র 
বাগ্যবন্ত্র। তার বন্তগুলিও গোড়ার দিকে একই শ্রেণীভূক্ত ছিল, কেনন৷ আদিম বাজিয়েরা! 
সেগুলকে বাঁজায় তারের উপরে আঘাত বরে। তাদের কাছে বাঘু-যন্ত্রগুলির 
স্থান অতি গৌণ; সবচেয়ে বেশি যেটা ব্যবস্ৃত হয় সেট হলো বাশী, যা প্রায়ই বাজানো 
হতো অনেকের সমবেত কাজের ক্ষেত্রে যাতে করে একট। ছন্দোবদ্ধ নিয়মিকত। 
অস্ুপরণ করানো যায়। আমি এখানে কবিতার উৎপত্তি সম্পর্কে 99০০-এর 
মতামত বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে পাৰি না; পরবর্তী আর কোনও চিঠিতে 
সেটা করা হবে বেশি সবিধাজনক; আমি কেবল সংক্ষেপে এই কথা বলবো যে, 


বচনাশৈলীর সামাজিক ভিত্তি ৮৩ 


4০৪ এ ব্যাপারে কৃতনিশ্চয় যে কবিতার জন্ম হয়েছিল শরীরের শক্তিশালী আন্দৌ- 
লন থেকে বিশেষত ঘে আন্দোলনকে আমরা বলি 'কর্ম', তা থেকে এবং এটা কেবল 
কবিতার আকার (6০1) সম্পর্কেই সত্য নয়, তার অন্তর্বস্ত (০০010০06) সম্পর্কেও 
সতা। 

যুদি 04০1১০7-এর এই অপাধারণ সিদ্ধান্তগুলি সঠিক হয়, তা হলে আমাদের একথ! 
বলার অধিকার আছে ঘে, মান্ের প্রক্কৃতি (তার স্াযুতন্ত্রের শারীরবৃ্তীয় প্রকৃতি) 
তাকে দান করেছিল সাঙ্গীতিক ছন্দ বোধ ও উপভোগ করার ক্ষমতা, এবং তার 
উৎপাদনের কৃংকৌশল নির্ধারিত করে দিয়েছিল তার এই ক্ষমতার পরবর্তী বিকাশ । 

তথাকথিত আদিম জনগণের উৎপাদিকা শক্কিসমূহের পরিস্থিতি এবং তাদের শিল্প- 
কলার মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা অনেক কাল আগেই গবেষকদের ছারা ম্বীকৃত 
হয়েছিল। কিন্ত যেহেতু তীদের স্থবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই দৃষ্টিভর্দি ছিল ভাব- 
বাদী, সেই হেতু বল ধায়, তারা এই সম্পর্ককে স্বীক্কৃতি দিয়েছিলেন নিজেদের অবস্থান 
সত্বেও এবং তাকে ব্যাথ্যা করেছিলেন তুল ভাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, শিল্লকলার স্থপরিচিত 
এতিহাসিক ৬৬111২5179 1,401 বলেন যে, আদিম মাশ্থদের শিল্পক্ুৃতিগুলি বহন করে 
প্রাকৃতিক প্রয়োজনের (090] 160659105) ছাপ, অন্যদিকে, সভা জাতি- 
নমৃহের শিল্পরুতিগুলি বৌদ্ধিক চেতন] (0610008] ০073010090696-এব) 
দ্বারা অনুপ্রাণিত । এই পার্থক্ীকরণের ভিত্তি ভাববাদী সংস্কার ছাড়া অন্য কিছু নয়। 
বাস্তবিক পক্ষে» সভ্য জাতিসমূহের শিল্প-কর্মও আদিম শিল্প-কর্ণের তুলনায় প্রয়োজনের 
দ্বারা কম প্রভাবিত নয় । একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সভ্য জাতিদের বেলায় কৃৎ- 
কৌশল ও উৎপাদন-পদ্ধতির উপরে শিল্পের প্রত্যক্ষ নির্ভরতা অন্তহিত হয়ে যায়। অবশ্য 
আমি জানি, এট। একট। বুহৎ পার্থকা। কিন্ত আমি এটাও জানি যে এটা নির্ধারিত 
হয় কেবল সামাজিক উতপাদন-শক্িসমূহের বিকাশের দ্বারা আর কিছুর দ্বারা নয়__ 
মামাজিক উত্পাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ, যার কলে সামাজিক শ্রমের বিভাজন ঘটে 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধো । ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখাকে খণ্ডন করা দূরে থাক, এটা। তার 
স্বপক্ষে যোগায় সুদৃঢ় সাক্ষ্য । 

আমি “সৌবাম্যের নিয়মটির? (১৪ 0? 3501605) কথাও উল্লেখ করব। এর 
গুকত্ব বিরাট ও তর্কাতীত । কোথায় রয়েছে এর মূল? খুব সম্ভবত, মানুষের নিজেরই 
দেহের কাঠামোর এবং অনুরূপ ভাবে বিবিধ পশুদেহের কাঠামোয় ; কেবল পন্থু ও 
বিকলাঙ্গ লোকদের দেহই সৌষামাহীন, এবং সেগুলি নিশ্চয়ই সব সময়ে স্বাভাবিক 
দেহী লোকদের মনে ত্থ্টি করে এক অগ্রীতিকর ছাপ। অতএব, সৌষাময উপভোগের 
ক্ষমতাটাও আমব। পাই প্রকৃতির কাছ থেকে। কিন্তু আমরা বলতে পারি না এই 
ক্ষমতা কতদূর বিকাশ লাভ করত যদি এট আদিম জনগণের নিজস্ব জীবন-পদ্ধতির দ্বারা 
পুষ্ট ও লালিত না হতো। । আমরা জানি, আদিম মানুষ ছিল প্রধানত শিকারী । এই 
জীবন-যাত্রীর একটা কল হচ্ছে ঘা৷ আমর ইতিপূর্বেই দেখেছি, এই যে, জন্ত-জগৎ থেকে 
ধার-কর। নক্সাগুলিই তার আলংকারিক শিল্পকলার রাজ্যে আধিপত্য করে। এবং এটাই 


৮৪ শিল্প ও সাহিতা প্রসঙ্গে : মার্কদ থেকে মাও 


আদিম শিলীকে__পেই অতি প্রাথমিক যুগ থেকে-_অস্কুপ্রেরিত করেছে সৌধাম্যের 
নিয্বমটির প্রতি মনোযোগ দিতে । 
মাহ্ষের সৌষামা-বোধ যে ঠিক এই আদর্শ-রূপগুলির ( 2০০৭1-গুলির ) ভিত্তিতেই 
গঠিত হয়, ত। এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, বন্য মানুষেরা (এবং কেবল বন্য 
মান্ষেরাই নয় ) তাদের অলংকরণ-শিল্লে উল্লপ্ধ ।৮০:০০৪1) সৌষাম্যের চেয়ে অন্ুভূমিক 
130115090৭1 ) সৌধষাম্যকে বেশি পছন্দ করে ; প্রথম ঘে মান্ুবটির বা পশুটির ( অবশ্যই 
বিকলাঙ্গ নয়) সঙ্গে আপনাদের দেখা হবে, তার “চহারার দিকে তাকান, এবং আপনি 
দেখতে পাবেন, তার দেহগত সোবীম্য প্রথম ধরনের অন্তর্গত, দ্বিতীয় ধরনের নয়। এটাও 
মনে রাখতে হবে যে অস্ত্রশস্ত্র ও বাপনপত্রের বেলায় সেগুলির চরিত্র ও উদ্দেশ্টের কারণেই 
প্রায়ই আবশ্যক হতো একট সৌষাম্যপূর্ণ আকারের ৷ সর্বশেষে, ষে কথা গ্রোস খুব 
সঠিক ভাবেই বলেছেন, যদি অস্ট্রেলীয় বন্যমান্থষ তার ঢাল অলংকরণের সময়ে সৌষাম্য 
সম্পর্কে ততটা সচেতন হয়, যতটা সচেতন ছল পার্থেনন-এর অতি স্থুসভ্য নির্মাতারা» 
তা৷ হলে এটা৷ স্পষ্ট যে, সৌধষাম্য-বোধ নিজে নিজেই ব্যাখ্যা করতে পারে না শিল্পকলার 
ইতিহাস; এবং যেমন বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে তেমন এক্ষেত্রেও আমরা বলব £ প্রকৃতিই 
মানুষকে একট! ক্ষমত। প্রনান করে, কিন্ত এই ক্ষমতার অনুশীলন ও বাস্তব প্রয়োগ 
নির্ধারিত হয় তার সংস্কৃতির বিকাশের দ্বারা । 
এখানে আবার আমি সুচিন্তিত ভাবেই একটি অস্পষ্ট কথা বাবহার করেছি £ 
*সংস্কৃতি' । কথাটা পড়েই আপনি সোন্তাপে চেচিয়ে উঠবেন £ “কেউ তো। কখনও এটা 
অস্বীকার করেন নি। আমরা! যা কিছু বলি তা৷ এই বে, সংস্কৃতির বিকাশ নির্ধারিত হয় 
সম্পূর্ণ ভাবেই উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের দ্বারা+ অর্থনাতির দ্বারা ।” 
হায়, এই ধরনের আপত্তির সঙ্গে আমি কেবল অতিমাত্রায় সুপরিচিত । এবং 
আমি স্বীকার করি যে, আমি কখনও বুঝতে পারি নি কেন এমনকি বুদ্ধিমান 
বাক্তিরাও ধরতে পারেন না কী এক সাংঘাতিক রকমের যুক্তিগত ভুল এর মূলে 
রয়েছে । 
কেননা, মহাশয়, আপনি, বাস্তবিক পক্ষে চান যে সংস্কৃতির বিকাশ নির্ধারিত হোক 
অন্যান্য “উপাদানের' দ্বারাও । আমার প্রশ্ন £ এই উপাদানগুলির মধ্যে একটি কি শিল্প- 
কলা? আপনি অবশ্য বলবেন, হা» শিল্পলকলাও একটি । তা হলে পরিস্থিতিটা দাড়াবে 
এই রকম £ মানব-সংস্কৃতির বিকাশ নির্ধারিত হয়, অন্যান্ত জিনিসের সঙ্গে শিল্পকলার. 
বিকাশের দ্বারা, এবং শিল্পকলার বিকাশ নির্ধারিত হয় মানব-সংস্কৃতির বিকাশের ছারা । 
এবং এই একই কথা বলতে আপনি বাধা হবেন বাকি সব কয়টি উপাদান" সম্পর্কেও £ 
অর্থনীতি, রায় আইন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নীতি ইত্যাদি। কী অন্ুপরণ করে? 
কেন 1-_এই £ মানব-সংস্কৃতির বিকাশ নির্ধারিত হয় পূর্বোক্ত সব কয়টি উপাদানের 
সক্রিয়তার দ্বারা, আর পূর্বোক্ত সব কয়টি উপাদানের বিকাশ নির্ধারিত হয় সংস্কৃতির 
বিকাশের দ্বারা । এট। হচ্ছে সেই পুরনো যুক্িবিকার যার প্রতি আমাদের পূর্বস্থরীদের 
ছিল অত্যন্ত প্রবল প্রবণত।ঃ কিসের উপরে পৃথিবীটা! দাড়িয়ে আছে? তিমি মাছের 
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উপরে । তিমি মাছগুলি? জলের উপরে। জল? পৃথিবীর উপরে । পৃথিবী? তিমি 
মাছের উপরে ।__এই ভাবেই চলতে থাকবে একই আশ্চর্য আবর্তন । 

আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, যাই হোক, সামাজিক বিকাশের গ্ুরুত্বণূ্ণ 
সমস্াগুলি নিয়ে অন্থসন্ধান করতে গিয়ে, যুক্তি প্রদর্শনের বাপারে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ 
মনোভাব অবলম্বন করা৷ কর্তব্য । 

এ বিষয়ে আমি গভীর ভাবে আগ্থাবান যে, এখন সমালোচনা ( আরও সঠিক ভাবে 
বললে, নন্দনবিবয় সন্বদ্ধে বিদ্ঞাননিদ্ধ তত্ব উপস্থাপনা) অগ্রণর হতে পারে কেবল তা 
যদি প্রতিষিত হয় ইতিহাসের বস্তানী ধারণার উপরে । আমি আরও মনে করি, সমা- 
লোচনা তার পূর্ববর্তী বিকাশতুমে ও ততটাই দৃঢ় ভিত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়ে ছিল, 
বতটা৷ তার প্রবক্তারা সদ হয়েছিলেন ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আদার প্রচারিত 
দৃষ্টিভঙ্দির নিকটবতী হতে । দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি ফ্রান্সে “সমালোচনার ক্রমবিকাশের' 
প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করব। 

নেখানে সমালোচনার বিকাশ নিবিড ভাবে সম্পক্ত হয়েছিল সাধারণ ভাবে ইতিহাস- 
চিন্তার বিকাশের সঙ্গে । বে কখ। আখ আগেই বলেছি, আঠাবো৷ শতকের আলোক- 
বতিকাবাহীরা। (501117667675 ) ইতিহাসের দিকে তাকাতেন ভাববাদী অবস্থান 
থেকে। জ্ঞানের সঞ্চয়ন ও বিগারনানের নব্যে তীর। দেখতেন মান্থষের এতিহাদিক 
প্রগতির সর্বপ্রধান ও সর্বপেক্ষা প্রগাঢ় কারণটিকে। কিন্তু যদি বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও 
সাধারণ ভাবে মানব-চিন্তার বিকাশ বাস্তবিকই হয় এতিহাসিক প্রগতির প্রধান ও সার্ব 
ভৌম কারণ, ত। হলে প্রশ্ন কর। স্বাভাবিক £ স্বয়ং চিন্তার প্রগতি নির্ধারিত হয় কিসের 
দ্বারা? আঠারো শতকের দৃষ্টিভঙ্গি অন্ুপারে, একটি মাত্র উত্তরই সম্ভব : মানবের 
প্রকৃতি, তার চিন্তার বিকাশ নিয়ন্ত্রণকারী অন্তনিহিত নিয়মাবলী । কিন্তু মানুষের 
প্রকৃতিই যদি নির্ধারণ করে তার চিন্তার সমগ্র বিকাশ, তা হলে এটা পরিফার যে, তা৷ 
সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশকেও নির্ধারণ করে। অতএব মানুষের প্রকৃতি__এবং 
একমাত্র তাই-___পারে, এবং তারই পারা উচিত সভ্য জগতে সাহিত্য ও শিল্প বিকাশের 
চাবিকাঠিটির সন্ধান দিতে । 

মানব-প্রক্কতির উপাদানগুলির কারণে, মানুষেরা বিভিন্ন কালের মধ্য দিয়ে পার হয় £ 
শৈশব, যৌবন, প্রৌঢত্ব ইত্যাদি। সাহিত্য এবং শিল্পও পার হয় এই একই কারণগ্ালর 
মধ্য দিয়ে। 

«এমন একমানবগোগী কি কখনও ছিল ঘা প্রথমে কবি এবং পরে চিন্তাবিদ ছিল না৷ ?” 
_ প্রশ্নটি উবাপন করেন গ্রিম (0111002) তীর 100:06509006006 [,100209106-এ | 
প্রশ্নটি তুলে তিনি বলতে চান, কাব্যের তর মরশুম আমে মানবগোষ্ঠীগুলির শৈশব ও 
বর সঙ্গে, অন্য দিকে দর্শনের অগ্রগতি ঘটে তাদের পৌঢত্বকালে | আঠারো শত- 
কের এই মতঁট উত্তরাধিকার হ্ত্রে পেয়েছিল উনিশ শতক । এমনকি 11818706 ৫6 
9৪৪1-এর বিখ্যাত বই ৭০ 19 11066780176 08105 563 79170765 2৬6০ 165 1051- 
10173 3০০18163'-এ পর্যন্ত আমরা এর সাক্ষাৎ পাই, যেখানে আবার একই সঙ্গে 
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আমরা পাই একটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর মতের প্রাথমিক অঙ্কুর । “গ্রীক সাহিত্যের তিনটি 
ভিন্ন ভিন্ন যুগকে পরীক্ষা! করে”, 21298176 ৫০ 9০৭6] বলেন, “আমরা লক্ষ্য করি মানব- 
মনের একটি শ্বাভাবিক গততিপ্রক্রিয়া। প্রথম যুগটির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হলেন হোমার 
(চ707900 ; পেরিক্লিস (297101০9)-এর যুগে আমরা লক্ষ্য করি নাটক, বাগ্মিতা ও 
নীতিমালার দ্রুত অগ্রগতি এবং দর্শনের শচনা; আলেল্সাগ্ডার (41558107)-এর 
কালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বাক্তিদের প্রধান কাজ হয়ে উঠলো দার্শনিক বিজ্ঞানসমূহ 
নিয়ে গভীরতর অন্থুশীলন | অবশ্য, কাবোর সর্বোচ্চ শিখরগুলিতে উপনীত হবার জন্য 
চাই মানব-মনের বিকাশের একটি নিদিষ্ট মাত্রা ; যাই হোক, যখন সভ্যতার ও দর্শনের 
অগ্রগতির ফলে কল্পনার কতকগুলি ভ্রান্তির অপনোদন ঘটে, তখন সাহিত্যের এই 
শাখাটি কিছু উজ্জলা হারাতে বাধা হয়|” 

এব অর্থ এই যে,যদি কোনও জাতি তার যৌবন থেকে উত্তীর্ণ হয়, তা হলে তার 
কাব্য কিছু মাত্রার ক্ষয়িষুঃ হতে বাধা | রী 

1/50906 06 5:86] জানতেন যে, সমস্ত বৌদ্ধিক কৃতিত্ব সত্বেও আধুনিক জাতি- 
গুলে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়নি এমন একটিও কাব্য-কৃতি ঘা স্থান পেতে পারে 
ছইলিয়াড' (11199) এবং “অডিসি' (055965)-র উপরে । এই ঘটনা মানবজাতির 
নিরন্তর ও ক্রমবর্ধমান পরিপূর্ণতী-লাভে তার যে-বিশ্বাস ছিল, তাকে আহত করার 
আশংকা৷ স্থষ্টি করে, এবং এই কারণে তিনি, আঠারো৷ শতক থেকে উত্তরাধিকার স্তরে 
বিব্ধি কাল সম্পর্কে যে-তন্বটি পেয়েছিলেন, সেটিকে পরিহার করতে ইচ্ছুক ছিলেন না” 
কেনন। এই তন্বটির সাহায্যে আলোচ্য সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব ছিল। 

কেননা, ষেমন আমরা দেখি, এই তৰটির দৃষ্টিকোণ থেকে, কবিতার অবক্ষয্ন হচ্ছে 
আধুনিক জগতের সভ্য জাতিগুলির প্রবীণ বয়স্ক হবার লক্ষণ। কিন্তু যখন 1/1921075 ৫6 
5০9], আধুনিক জাতিগুলির সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবেশ করে এই উপমাগুলি 
পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি ব্যাপারটিকে দেখতে সক্ষম হন সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্নতর একটি 
দৃষ্টিকোণ থেকে । এ দিক থেকে বিশেষ করে আকর্ষণীয় তার বইয়ের সেই সব অধ্যায়, 
যেখানে তিনি আলোচনা করেছেন ফরাসী সাহিতা নিয়ে । একটি অধ্যায়ে তিনি মন্তব্য 
করেছেন, “করাসা আনন্দোচ্ছলতা। ও করাপী রুচিবোধ সমস্ত ইউরোপীয় দেশে হয়ে 
উঠেছে প্রবাদতুলা | তিনি লিখেছেন, “এই রুচিবোধ এই আনন্দোচ্ছলতা৷ সাধারণ 
ভাবে আরোপ করা হতো জাতীয় চরিত্রের উপরে, কিন্তু একটা জাতির এই চরিত্রটি কি, 
যাদি সেটি না হয় সেই সব প্রতিষ্ঠান ও অবস্থাবলীর একটি ফল, যেগুলি প্রভাবিত 
করেছে তার সমৃদ্ধি, তার স্বার্থ, তার প্রথাসমৃহ? এই গত দশ বছরে, এমন কি বিপ্রবের 
শান্ততম মুহূর্তগুলিতে পথন্ত, তীব্রতম প্রতিতুল্য অবস্থাগুলি পারেনি একটিও শ্লেষ বা 
একটিও বিদ্রপের জন্ম দিতে । ফ্রান্সের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে ধারা বিপুল প্রাধান্য অর্জন 
করেছিলেন, তাদের অনেকের না৷ ছিল ভাষার সৌষ্টব, না ছিল মনের উজ্জলা ; হতে 
পারে তীদের প্রভাবের আংশিক কারণ ছিল তাদের বিরূপ মেজাজ, বাকৃস্বল্লতা ও 
নিরুন্তাপ হিৎন্্রত। |” 
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এই লাইনগুলিতে কাদের প্রতি ইঙ্গিত কর! হয়েছে, এবং, এই ইঙ্গিত কতটা ঘটনা- 
সঙ্গত, সেটা এখানে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ন়। 11908126 ০ ১০৪৪1-এর মতে, 
কেবল যে-জিনিসটা আমাদের এখানে লক্ষ্য করতে হবে, সেট। এই যে, জাতীয় চরিত্র 
হচ্ছে এীতহাসিক অনস্থাবলীর ফলশ্রুতি। কিন্ত জাতীয় চরিত্র আর কি, 
যদি তা না৷ হয়, সংগ্রিষ্ট জাতিটির আত্মিক (915059] ) চরিত্রবৈশিষ্টোর মধ্যে 
অভিব্যক্ত মানব-প্রক্কতি? 

এবং দি কোনও জাতির প্রকৃতি হর তার এঁতিহাপিক বিকাশের কল, ত। হলে 
স্পষ্টতই সেটা হতে পারে না৷ এই বিকাশের মূল হেতু । এ থেকে অন্থসরণ করে যে, 
যেহেতু সাহিত্য হচ্ছে জাতির জাতীয় চরিত্রের প্রতিকলন, সেই হেতু তা৷ সেই একই 
এঁতিহাসিক অবস্থাবলীর কল, যে-অবস্থাবলী জন্ম দেয় জাতীর চরিত্রের । অতএব, বা 
থেকে তার সাহিতোর ব্যাখ্যা মেলে, ত। মানব-চরিত্র নয়, সংশ্লি্ট জাতিটির চরিত্রও নয়, 
তা৷ হচ্ছে তার ইতিহাস এবং সামাজিক ব্যবস্থা । এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ১15৭977৩ ৫০ 
569৩1 বিবে না৷ করেছেন ফ্রান্সের সাহিতাকে । সপ্তদশ শতকের করাসী সাহিতোর 
আলোচনায় তিনি যেঅধায়টি নিয়োগ করেছেন, সেটি েকালে প্রচলিত ফ্রান্সের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্সমূহের দ্বারা এবং রাজতান্্রিক শক্তির প্রতি ফরালী 
অভিজাতবর্গের মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তার মনন্তববের দ্বারা অধিপ্রধান চকিত্রটি 
ব্যাখা। করার একটি দারুণ আগ্রহোন্দীপক প্রচেষ্টা । 

এখানে আমরা পাই সে যুগের শাসক শ্রেণীর মনস্ততব সম্বন্ধে কয়েকটি অতি স্থক্নশী 
মন্তব্য, এবং করানী সাহিতোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি অন্তর্তেদী ধারণা। 
1/90910€ ৭০ 5091০ বলেন, “ফ্রান্সে এক নব-বিধান প্রবর্তনের সঙ্গে তা সেই বিধান 
যেমন বূপই নিক না কেন, আমর! আর এর (সপ্তদশ শতকের সাহিতোর ) অনুরূপ অন্য 
কিছুই দেখতে পাব না, আর এটাই ভালো ভাবে প্রমাণ করে দেবে যে তথাকথিত 
ফরাসী বৃদ্ধিদীপ্তি এবং করাণী মন্ান্ততা ছিল কেবল রাজতান্তরিক প্রতিষ্ঠান ও প্রখা- 
সমূহের প্রত্যক্ষ ও অবধারিত কলশ্রতি_ঘে প্রতিষ্ঠান ও প্রথাগুলি চলে আসছিল বহু 
শতাব্দী ধরে । এই যে নোতুন মত, য! বলে যে সাহিত্য হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থার ফল, 
এটাই কালক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে হয়ে উঠলো আধিপত্যশীল মত। 

ফ্রান্সে গ্যিজো (315০) তীর সাহিত্যসংক্রান্ত প্রবন্ধ গুলিতে এই মত পুনঃঘোবণ। 
করেন । 991006-5-ও এই মত প্রকাশ করেন, ঘদিও তিনি এটা গ্রহণ করেছিলেন 
শর্তসাপেক্ষ ভাবে । সর্বশেষে, এই মত পুরোপুরি ও চমৎকার ভাবে প্রতিকলিত হয় 
টেইন-এর বচনাবলীতে । 

কিন্ত কোনও একটি সমাজের মানসিকতাই ব্যাখা! করে তার সাহিতা, তার শিল্প- 
কলা, “কেননা মানব-আত্মীর উৎপাদনসন্তার, সজীব প্রর্কৃতির উৎপাদন-সম্ভারের মতই, 
ব্যাখ্য। কর! যায় কেবল তার পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের পটে ।” স্ৃতরাং কোনও দেশের 
শিল্প ও সাহিতোর ইতিহাস বুঝতে হলে, অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে তার অধি- 
বাসীদের পরিস্থিতিতে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে। এটা একটা সংশয়াতীত সত্য । 


গ শিল্প ও সাহিতা প্রসঙ্গে : মার্ক থেকে মাও 


এবং এই সতাটির প্রাণবন্ত প্রতিভাদীপ দৃষ্টান্ত পেতে হলে, কাউকে কেবল পড়তে হবে 
তার 71711950101 ৭০ 11870) 77150001606 12. 116078106 20519156, 0 
৬০5৪৫০ €0 [12119। ঘাই হোক, :4199109 0৩ 90816 এবং তার অন্যান্য পূথগামীদের 
মতো, টেইন-ও ছিলেন ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যার অন্ুপারী, আর এই কারণেই, 
যে-আঁবসংবাদত সত্য তিনি এত প্রাণবন্ত ও প্রতিভাদীপ্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে তুলে 
ধরেছেন, তা থেকে সা'হতা ও শিল্িকলার একজন এতিহা(সিক ঘতট। সুবিধা আহরণ 
করতে পারতেন, তিনি তা পারেন নি। 
থেহেতু একজন ভাববাদ। মানব-মনের অগ্রগতিকে গণা করেন এতিহাসিক প্রগতির 
মৌল হেতু হিসাবে, সেই হেতু, টেইন ঘা৷ বলেছেন, তা থেকে অন্তসরণ করে যে, জনগণের 
মানসিকতা নির্ধারিত হয় তাদের পরিস্থিতির দারা এবং তাদের পন্বিশ্থিতি 
নির্ধারিত হয় তাদের মালসিকত'র দ্বারা । এর কলে দেখা দেয় বেশ কিছু সংখ্যক 
দ্বন্দ ও সমন্যা, যেগুলিকে টেইন আঠারো শতকের দার্শনিকদের মতো, সমাধান করেন 
মানন-প্রকাতর প্রতি আবেদন জানিয়ে, ঘা তার কাছে ধারণ করে নৃশীখা-গত 
(9০৪-গত ) রূপ । কোন্‌ কোন্‌ দরজা তিনি এই চাবিকাঠির সাহায্যে খুলতে 
চেয়েছিলেন তা নিচেকার উদ্বাহরণটি থেকে পরিফ্ষার হবে । আমরা জানি, অন্য যে- 
কোনও দেশের চেয়ে “রিনায়ন্তান্প' আগে শুরু হয়েছিল ইতালিতে, এবং ইতালিই 
হয়েছিল সর্বপ্রথম দেশ যে শেষ করে দিয়েছিল মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রা । ইতালীয়দের 
পরিস্থিতিতে এই যে পরিবর্তন তা ঘটেছিল কী কারণে । টেইন-এর উত্তর £ 
ইতালীয় ন্বশাখা-র উপাদান গুলির কারণে । আমি আপনার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি এই 
বাখা কতদূর সন্তোষজনক তা বিচার করে দেখতে; এবং চলে যাচ্ছি আরেকটি 
উদাহরণে । রোমে সিয়ারা প্রালাদে টেইন ৮০557-এর আকা একটি দৃশ্যপট দেখেন 
এবং এই প্রসঙ্গে মন্তবা করেন যে, নিজেদের নৃশাখা-গত বিশেষ গুণাবলীর কারণে 
ইতালীয়দের আছে দৃশ্ঠপট সম্পর্কে একটি সবিশেষ ধারণা 7 এটা কেবল একট] “ভিলা” 
__এবং “ভিলা” ছাড়া আর কিছু নয় একটা বড় আকারের “ভিলা” ; অন্য দিকে, জার্মান 
নৃশাথা। প্রকৃতিকে ভালোবাসা প্ররুতিরই জন্য ! অন্য এক জায়গা 7০0939177-এবর 
দৃশ্যপট প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন “এগুলির সত্যিকারের রসোপলদ্ধি করতে হলে, 
একজনকে হতে হবে (চিরায়ত ) 'ট্র্যাজিডি* চিরায়ত কাব্য, সাড়ম্বর শিষ্টাচার এবং 
আভিজাতাপূর্ণ ব| রাজকীয় জকজমকের অন্থুরাগী | এই ধরনের ভাবাবেগ আমাদের 
সমসাময়িকদের থেকে অনেক অনেক দূরবতী | কিন্তু আমাদের সমসাময়িকদের ভাবা- 
বেগগুলি থেকে ০্ই সব মানুষদের ভাবাবেগগুল কেন এত ভিন্নতর, যারা ভালোবাসত 
সাড়ম্বর আন্বকায়দা, চিরায়ত “ট্যাজিভি' এবং আলেক্সাগুারীয় কবিতা? এটা কি 
এই কারণে যে, ধরুন, [,০ [২০1 501611-এর কালের ফরাসীর৷ ছিল উনিশ শতকের 
করাসীদের চেয়ে অন্যতর কোনও নৃশাখার অন্তর্গত? একটা অদ্ভুত প্রশ্ন । টেইন 
নিভেই কি জোর দিয়ে বারংবার এ কথারই পুনরাবৃত্তি করেননি যে মানুষের মানসিকতার 
পরিবর্তন ঘটে ঘখন তাদের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে । আমরা একথা ভুলে যাইনি, 


রচনাশৈলীর সামাজিক ভিত্তি ৮৯ 


এবং তার কথার পুনরাবৃত্তি করেই বলছি; আমাদের কালের মান্থবদের পরিস্থিতি 
সতেরো৷ শতকের মানুষদের পরিস্থিতি থেকে পুরোপুরি আলাদা, এবং তাই তাদের 
আবেগগুলি 801199. এবং ঢ২৪০1০০-এর সমকালীনদের আবেগণগ্ডলি থেকে অতান্ত 
আলাদা । যেটা জানতে হবে সেটা এই যে, কেন পরিস্থিতিটা বদলে গিয়েছে, অর্থাৎ 
কেন পুরানা জামানা (2০160. 1951009 ) স্থান ছেড়ে দিয়েছে বর্তমান বুর্জোয়া 
বিধানকে এবং কেন 7০৪15 এখন রাজত্ব করে সেই দেশে যেখানে চতুর্দশ লুই কোনও 
অতিরঞ্ন ছাড়াই বলতে পারতেন £ “আমিই রাষ্ট্র (16090 ০65৮ 2০০1)? এবং 
এই প্রশ্নটির খুবই সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় দেশের অর্থ নৈতিক ইতিহাম থেকে । 

আপনি তো অবহিত আছেন থে, টেইন-এর মতামতের প্রতিবাদ করেছিলেন [ভিন্ন 
মতামতের লেখকের! । আমি জানি না তাদের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন, 
কিন্ত আমি বলব যে, টেইন-এর সমালোচকদের মধ্যে একজনও পারেন নি এই বজ্ঞবাটি 
(৮:০195 ) থগ্ডন করতে__যে-বক্তবাটি তার নন্দনবিষয়ক তৰ্টিতে ঘা৷ কিছু সতা আছে, 
তার প্রায় সবটারই সংক্ষিপ্তসার-__:সই বক্তব্যটি খণ্ডন করতে, যেটি বলে যে, শিল্পকলা! 
হচ্ছে মানুষের মানসিকতার উৎপন্ন-কল, এবং মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটে তার 
পরিস্থিতি-পরিবর্তনের সঙ্গে । এবং অনুরূপ ভাবে, তীদের মধ্যে একজনও ধরতে 
পাবেন নি মৌল দন্দটিকে, যার দরুন টেইনের মতামতগুলির কোনও সকল বিকাশ হয়ে 
পড়ে অসম্ভব; তীদের মধ্যে কেউই লক্ষ্য করেন নি যে, তার ইতিহাস সংক্রান্ত মত 
অন্থপারে, মানসিকত। নির্ধারিত হয় পরিস্থিতির দ্বারা, অথচ মানসিকতাই হচ্ছে 
সেই পরিস্থিতির মৌল কারণ। কেন কেউ এটা লক্ষ্য করেন নি? কেননা, ইতিহাস 
সম্বন্ধে তাদের নিজেদের মতামত গুলিও ছিল এই একই ছন্দের ন্বারা ছুষ্ট। কিন্তু কী এই 
দ্বন্ঘটি? কি কি উপাদান দিয়ে এটি গঠিত? এটি গঠিত ছুটি উপাদান দিয়ে__যে-ছুটির 
একটিকে বলা হয় ইতিহাসের ভাববাদ্রী ব্যাখা, অন্যটিকে ইতিহাসের বস্তুবাদী 
ব্যাখা । টেইন যখন বলেন, মান্থবের মানসিকতা বদলে যায় তাদের পরিস্থিতি বদলে 
যাবার সঙ্গে, তথন তিনি বন্তবানী) কিন্ত ধখন এই একই টেইন বলেন, মানুষের পরি- 
স্থিতি নির্ধারিত হয় তাদের মাননিকতার দ্বার, তখন তিনি পুনরাবৃত্তি কবেন আঠাবো! 
শতকের ভাববাদী বাখ্যারই | বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই দ্বিতীয্র বাখ্যাটি তার 
সাহতা ও শিল্প সংক্রান্ত মতামতের মধো শরে্টটির পরিচায়ক নয়। 

এ থেকে কী সিদ্ধান্ত টানা যায়? সিদ্ধান্তটি এই যে, যে -বন্দটি অসম্ভব করে তুলে- 
ছিল ফরাস। শিল্প-সমালোচকদের বৌদ্ধিক শি ও প্রাজ্ঞ দৃ্টভ্দির সার্থক বিকাশ, 
সেটিকেও পরিহার করতে পারতেন কেবন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি বলেন £ যে কোনও 
জন্সমদ্ীর শিল্পকল। নির্ধারিত হয় তার মানসিকতার ছারা; তার মানসিকতা হলো! 
পরিস্থিতির কল £ এবং তার পরিস্থিতি, শেষ বিশ্লেষণে, নির্ধারিত হয় তার উৎপাদক! 
শক্তিমমৃহের বিকাশের পর্যার এবং তার উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের দ্বারা । কিন্তু যেব্যক্তি 
এ কথা৷ বলতেন, তিনি উচ্চারণ করতেন ইতিহাণের বস্তবাদী ব্যাখ্যা ।* 

& [070007৩55০৫ [1.০60675 010. 40 070 5০901011110, 1$105০0, 1957. 


[নয়] 


“শিঙ্খের জন্যই শিত্ঞ” 


“শিল্পের জন্যই শিল্প'_এই যে বিশ্বাস, এর উদ্ভব ঘটে সেখানেই যেখানে শিল্পী;তার 
সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে হয় সঙ্গতিহারা । 

অবশ্, বলা যেতে পারে যে পুশকিন-এর দৃষ্টান্তটি এমন একটি সিদ্ধান্ত সমর্থন করার 
পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমি এ নিয়ে তর্ক বা প্রতিবাদ করতে চাই না। আমি অন্যান্য 
দৃষ্টান্ত দেব__এবারে করাসা সাহিতোোর ইতিহাস থেকে, অর্থাৎ এমন একটি দেশের 
সাহিত্য থেকে, যার বৌদ্ধিক ধারাগুলি__অন্ততঃপক্ষে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি__ 
ব্যাপকতম সহানুভূতি ভোগ করত গোটা ইউরোপীয় মহাদেশ জুড়ে । 

পুশকিন-এর সমকালীন করাসী “রোমান্টিকতাবাদীরা” (9739:001515150) ন্বল্পসংখ্যক 
বাতিক্রম বাদে, প্রা সকলেই ছিলেন “শিললের জন্য শিল্প'-মতের একান্তিক অনুগামী । 
সম্ভবত তাদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি অবিচল, সেই '[176001119 93200016 শিলের উপ- 
যোগবাদী (90111090100 ) মতের সমর্থকদের গালাগালি দিয়েছিলেন এই ভাষায় : 
“নাঃ ওরে বোকারা, না, ওরে গলগণ্জ-ওলা হাবাগোবাবা, একট] বইকে পরিণত করা 
যায় না জাউয়ের ঝোলে+ একখানা উপন্যাসকে পরিণত করা যায় না একজোড়া বুট- 
জুতোয় :--'না, হাজার বার না! আমি তাদের মধো একজন ধারা অনাবশ্যককে মনে 
করেন আবশ্যক বলে; জিনিস এবং মানুষের জন্য আমার ভালোবাসা তারা যে-কাজ দেয় 
তার সঙ্গে বিপরীত অনুপাতে সম্পকিত।” 

9950515175 প্রসঙ্গে একটি জীবনীমূলক লেখায় এই একই 08561 বিপুলভাবে 
প্রশংসা করেছেন 16015 70 1091এর লেখককে, কেননা তিনি উ্ধর্ব তুলে ধরেছেন 
“শিল্পের সার্বভৌম স্বাধীনতাকে এবং স্বীকার করেন নি যে কাব্যের আর কোনও লক্ষ্য 
আছে নিজেকে ছাড়া, আর কোনও ব্রত আছে পাঠকের আত্মায় সৌন্দধের সংবেদন 
জাগিয়ে তোলা ছাড়া__সৌন্দর্য মানে এখানে পরম অর্থে সৌন্দর্য ।” 

০400০.-এর মনে “সৌন্দর্যের ধারণা” সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণার সঙ্গে কত 
সামান্য ভাবে সংশ্লিষ্ট হতে পারে, তা দেখা যাবে তার নিম্লোদ্ধত বিবৃতিটি থেকে ঃ 

“একথানা সীচ্চা রাকেল বা একজন স্থন্দরী নগ্নিকাকে দেখবার জন্য আমি খুবই 
খুশি মনে তাাগ করতে পারি আমার সমন্ত অধিকার একজন করাসী হিসাবে, একজন 
নাগরিক হিসাবে ।' 

এর উপরে আর কথা নেই। তবু সমস্ত “পানাসিয়ান্যরা (163 08:03551609 )৯ 
খুব সম্ভবত একমত হবেন 440157এর সঙ্গে ষদিও তাদের মধ্ো কারে। কারো৷ হয়ত 


+479551৩05 : উনিশ শতকের শেষাশেষি ফরাদী ঞবিদের একটি গোরঠী। 


“শিল্পের জন্যই শিল্প” ৯১ 


থাকতে পারে কিছু দ্বিধা কেননা! “শিল্পের সার্বভৌম স্বাধীনতার জনয তার দাবি তিনি” 
বিশেষ করে তীর যৌবনে, ব্যক্ত করেছেন অতীব আপাত-বিরোধী আকারে । 

করাপী রোমা্টিকতাবাদী ও পারননসিয়ান-দের এই মনোভাবের কারণ কি? 
তারাও কি হয়ে পড়েছিলেন তাদের পরিবেশের সঙ্গে সন্গতিহারা ? 

শ5০৪05 ঢ৪0০975-এর দ্বার| £1260 0০ ৬1৫05-র নাটক 0186916017-এর 
পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে ১৮৫৭ সালে 09007 এক প্রবন্ধে ১৮৩৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি 
নাটকটির প্রথম প্রদর্শনীর কথ স্মরণ করেন। তিনি ষা বলেন, তা এই £ 

রেঙ্গালয়ের যে আসনশ্রেণীর সামনে চ্যাটীরটন অভিনীত হয়, সেগুলি পূর্ণ ছিল বিবর্ণ 
দীর্ঘকেশী তরুণদের দ্বারা, যার! দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করত ঘে কবিতা লেখা বা ছবি শ্রাকা 
ছাড়া আর কোনও সম্মানীয় বৃত্তি নেই"-'এবং যারা বুজোয়াদের দিকে তাকাতো 
এমন তাচ্ছিল্য সহকারে ঘাঁর তুলনা মেলা ভার।' 

এই দ্ব্ণা বুর্জোয়্ারা ছিল কারা? 

0566৮ বলেন, “তাদের মধো ছিল প্রায় পত্যেকেই__ব্যাংকার, দালাল, উকিল, 
বানিয়া, দৌকানদার__এক কথায়, রোমান্টিকতাঁবাদী মহলের বাইরেকার প্রতোকেই» 
এবং যারা তাদের জীবিকা অর্জন করত বিবিধ গগ্ভ-নীরস বৃত্তির সাহাষো | 

আরও সাক্ষ্য আছে। তার 0163 £802100155095-এর একটিতে '[1)০০- 
9০7০ ৪ 73৫125111৩ স্বীকার করেন যে তিনি নিজেও “বুভৌয়াদের' প্রতি এই দ্বণার 
দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন । এবং তিনিও ব্যাখ্যা করেন “বুর্জোয়া বলতে কাকে বোঝানো 
হয়। “রোমান্টিকতাবাদীদের ভাষায় “বুর্জোয়া” শব্দটির মানে হলো৷ এমন একজন লোক 
যার একমাত্র দেবতা হচ্ছে পাচ ফ্রীঁর একটি মুদ্রা, যার আর কোনও আদর্শ নেই 
একমাত্র নিজের চামড়া বাচানো ছাড়া, এবং যে, কবিতার মধো ভালোবাসে আবেগপূর্ণ 
“রোমান্স' প্লাস্টিক" শিল্পকলার মধ্যে ভালোবাসে “লিখোগ্রাকি' ।' 

এটা মনে করিয়ে দিয়ে, ৫০ 05111 তার পাঠককে সবিনয়ে অনুরোধ করেন 
তিনি যেন এতে আশ্চয না হন যে তার 0965 £0108001790163025_ উল্লেখ্য যে 
এটি প্রকাশিত হয়েছিল রোমার্টিক যুগের একবারে শেব দিকে_ লোকদের উপস্থিত 
করেছিল পুরোপুরি ছুরবত্ত বলে কেধল এই কারণে ঘে তাদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি ছিল 
বুর্জোয়া এবং তারা পূজা করত না৷ রোমাটিক প্রতিভাদের। 

রোমার্টিকতাবাদীরা৷ যে বান্তবিকই তাদের বুজৌর। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গতিহাঁর৷ ছিল, এই দৃষ্টান্তগুলি তার বেশ প্রত্যয়জনক প্রমাণ। মতা বটে, এতে 
বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কসমূহের পক্ষে বিপজ্জনক কিছু ছিল না। রোমার্টিকতাবাদী 
মহলগুলি গঠিত ছিল তরুণ বুর্জোয়াদের নিয়ে, যাদের কোনও আপত্তি ছিল না এই 
সম্পর্কমূহ সন্বন্ধে, কিন্ত যাদের মনে বিদ্রোহের সঞ্চার ঘটেছিল বুর্জোয়া আস্তিত্বের 
নীচতা, একঘেয়েমি ও স্থলতার কারণে। যে নোতুন শিল্পকলার প্রতি তারা ছিল 
মোহমুগ্ধ, তা ছিল তাদের কাছে নাচতা, একঘেয়েমি ও স্থলতা৷ থেকে এক আশয়ম্বরূপ ; 
পুনরুদ্ধার (06900790190) যুগের পরবতী কয়েক বছর এবং লুই কিলিপ্লির বাজত্বের 


্ঃ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


প্রথমার্ধে, অর্থাৎ রোমািকতাবাদের সর্বোত্তম কালপর্বে করাসী যুবকদের পক্ষে বুর্জোয়া 
পরিবেশের নীচতা, একঘেয়েমি ও স্থলতার সঙ্গে অভাস্ত হওয়া ছিল আরও কঠিন, কেননা 
অনতিকাল পূর্বেই তারা পার হয়েছিল মহাবিপ্লব ও নেপোলিয়নীয় ঘুগের ভয়ংকর ঝড়- 
ঝঞ্চার মধ্য দিয়ে, ঘা! সমস্ত মানবিক আবেগকে গভীর ভাবে আলোড়িত করেছিল । 
বুজোয়া শ্রেণী যখন সমাজে আধিপত্য অর্জন করল, এবং বখন তাদের জীবন আৰ উত্তপ্ত 
ছিল না মুক্তি সংগ্রামের অনলে, তখন আর নোতুন শিল্পের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রইল না! 
বুর্জোয়া জীবন-পদ্ধতির নিরাকরণ:ক্ আদর্শাম্মিত করা ছাড়া । বুর্জোয়া 
“মধাপস্থ। ও অভিযৌজনশীলতা'র প্রতি তাদের নিরাকরণমূলক মনো ভাব তারা ব্যক্ত 
করতে চেষ্টা করত কেবল তাদের শিল্পকর্মেই নয়, এমনকি তাদের বাইরের চেহারাতেও | 
9067-এর কাছ থেকে আমর। আগেই শুনেছি যে, যে-তরুণেরা 0139005600-এর 
প্রথম অভিনয়ে রগালয়ের আদনগুলি ভরে ছিল, তাদের চুল ছিল লম্বা। কেনা 
শুনেছে 9480-এর নিজের লাল “ওয়েন্টকোট' এর কথা, য। দেখে “রুচিবান মানুষেরা? 
আতকে উঠতেন? তরুণ রোমান্টিক তাবাদীদের কাছে লম্বা চুল, অদুত পৌশাক-আশীক 
ইতাদি ছিল তাদের নিজেদের এবং দ্বণিত বুর্জোয়াদের মধো একটা পার্থক্া-রেখা 
টানার উপায়। বিবর্ণ মুখও ছিল অন্থরূপ একটি উপায়; বলা যায়, তা ছিল বৃর্জোয়। 
সমাজের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ । 

09016 লিখেছেন £ “তখনকার দিনে রোমান্টিক ঘরানার মধ্যে প্রচলিত ফ্যাশন 
ছিল যখাসম্তব কাকাশে, এমনকি, সবুজাভ, প্রায় মৃতবৎ একটা গাত্রবর্ণ বজায় রাখা । 
এর কলে এক-একজন পেত এক একটা নিয়তি-নিগুট, বায়রন-সথলভ চেহারা ; মনে 
হতো, আবেগ ও আত্মানি যেন তাকে গ্রাস করে কেলেছে । মেয়েদের চোখে সে হয়ে 
উঠতে। কৌ তৃহল-উদ্দীপক।' 9৪06০ আরও লিখেছেন ভিক্টর হুগো-র সন্ান্ত 
চেহারাকে তারা ক্ষমা করতে পারত না, এবং ঘরোয়া কথাবার্তায় প্রায়ই নিন্দা করত 
মহান কবির এই ছুর্বলতাকে, ঘা “তাকে করে তুলেছিল মানবজাতির, এমনকি বুর্জোয়া 
শশীর, সঙ্গেও ঘনিষ্ট | এখানে সাধারণ ভাবে বলা উচিত যে, একটি নিটিষ্ট বাহিক 
চেহার। ধারণ করার চেগা সব সময়েই প্রতিকলিত করে সংশ্লিই যুগটির সামাজিক সম্পর্ক- 
সমূহকে | এই বিষয়টির উপরে একটি আকর্ষীয় সমাজতাত্বিক অন্ুসন্ধীন পরিচালনা 
করা যায়। 

যখন এই ছিল তরুণ রোমার্টিকদের বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি মনোভাব, তখন এটা 
কেবল দ্বাভাবিক যে 'উপযঘোগপূর্ণ শিরিকলা-র ধারণা তাদের মনে বিঘোহের সঞ্চার 
করবে । তাদের মতে শিল্পকলাকে উপযোগপূর্ণ করে তোলার মানে হচ্ছে তাকে 
বুজোয়। শ্রেণার__যে শ্রেণীকে তারা৷ এত গভীর ভাবে দ্বণ। করে, সেই শ্রেণীর সেবায় 
নিযুক্ত করা। এ থেকে বোঝা যায় 'উপযোগপূর্ণ শিল্পের' প্রচারকদের বিরুদ্ধে কেন 
০4এ01হ7এর এত প্রচণ্ড গালিগালাজ, যাদের তিনি বলেন “বোকা, গলগণ্ডওলা হাবা- 
গোবা* ঘা আমি একটু আগে উদ্ধীত করেছি; এ থেকে আরও বোঝা যায় এই 
আপাত-বিরোধী ঘটনাটি কেন তার চোখে ব্যক্তি ও বস্তর মূল্য তারা যে কাজ করে তার 


“শিল্পের জন্যই শিল্প” ৯৩ 


সঙ্গে বিপরীত অন্থপাতে সম্পকিত। মূলত এই সন্ত গালাগালি ও আপাত, বিরোধা 
ঘটন। পুশকিন-এর এই পংক্কি ছুটির সম্পূর্ণ প্রতিপূরক £ 

পূর হও তোমরা ক্যারিসিরা 1” তোমাদের অনৃষ্ট নিয়ে ভাবতে শান্তিপৃ কবির 
কী এসে যায়?” 

পানাসিয়ানরা এবং প্রথম যুগের ফরাসী বান্তববাদীরা (9020০479 চ19019০7 
প্রমথ । একই ভাবে তাদের চার দিককার বুর্জোয়া সমাজের প্রতি পোষণ করতেন সীমা- 
হীন অবজ্ঞা । সবণা 'বুর্জোয়াদের' গালিগালাজ করার ব্যাপারে তারাও ছিলেন ক্রান্তিহীন। 
তারা বলতেন ঘে তীরা যদি তীদ্রে লেখাপত্র ছাপেন তা হলে তা করেন পাঠক- 
সাধারণের উপভোগের জন্য নয়, শুধু মনোনীত কয়েক জনের ভন্য ; চ1৪4০:-এর 
একটি চিঠির ভাষায়, “অপরিচিত বন্ধুদের জন্য' | * তাদের মতে, সত্যিকারের প্রতিভা 
নেই কেবল এমন একজন লেখকেরই থাকতে পারে এক ব্যাপক অনুরাগী পাঠকমগ্ডলী । 
[০9065 6 [.1515-এর মত ছিল যে একজন লেখকের জনপ্রিয়তা তার বুন্ধিবৃত্তিক 
অপকৃষ্টতারই প্রমাণ । বলা বাহুল্য, রোমার্টিকদের মত পানাপিয়ানরাও ছিল “শিল্পের 
জন্যই শিল্প তবের প্রবল প্রবক্তা । 

অনুরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু তা হবে একান্তই অপ্রয়োজনীয়। 
ইতিমধোই এট যথেষ্ট পরিকার হয়ে গিতছে যে, “শিল্পের জন্যই শিল্প" এই তবের উত্তৰ 
সেখানেই যেখানে তারা৷ চতুম্পাশস্থ সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি-চ্যুত। কিন্তু এই যে অনঙ্গতি 
তাকে আরও যথাযথ ভাবে সংজ্ঞায়িত কর৷ বাহুল্য হবে না। 

আঠাবে। শতকের শেষাশেষি অর্থাৎ মহা বিপ্লবের অব্যবহিত আগের বছর ফান্সের 
প্রগতিশীল লেখকেরা তৎকালের সমাজের সঙ্গে ছিলেন অনুরূপ ভাবে সঙ্গতিচ্যত। 
ডেভিড এবং তীর বন্ধুরা ছিলেন “পুরনো বিধান'-এর শত্র। আর এই অনন্গতি ছিল 
সম্পূর্-আশাহীন, কেনন' তাদের এবং পুরনো বিধানের মধো পুনমিলন ছিল একেবাবে 
অসম্ভব। অধিকন্ত, ডেভিড ও তীর বন্ধুবর্গ এবং পুরনো৷ বিধানের মধো অসঙ্গতি ছিল 
রোমান্টিক এবং বুর্জোয়। সমাজের মধ্যে অসঙ্গতির তুলনায় অতুলনীয় ভাবে গভীরতর £ 
যেখানে ডেভিড ও তীর বন্ধুরা চাইতেন পুরনো বিধানের অবসান, সেখানে 98806 ও 
তার সহকমীদের কোনও আপত্তি ছিল না৷ বুর্জোয়া সামীজিক সম্পর্কসমূহের বিরুদ্ধে 
ষে কথা আমি আগেও বলেছি। তীবা যা চাইতেন তা হচ্ছে এই যে, বুর্জোয়া৷ ব্যবস্থ। 
বিরত হোক স্থুল বুর্জোয়। অভ্যাসগুলি উৎপাদন করা থেকে। 

কিন্তু পুরনো৷ বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কালে ডেভিড ও তার বন্ধুরা ভালে। 
করেই অবহিত ছিলেন যে, তাদের পশ্চাতে “মাচ করছে ফরাসী বুজৌয়৷ শ্রেণীর ঘন- 
সন্সিবি্ট বাহিনীসমূহ, যারা অচিরেই হয়ে উঠবে সব কিছু, ষেমন বলেছিলেন আযাব 
সিয়েস (2১০5 915০9) | অতএব তাদের কাছে উপস্থিত বিধানের সব্দে অসঙ্গতির 
অন্ুভূতিটি অন্ুপূরিত ছিল নোতুন সমাজের প্রতি সহা্বভূতি-বোধের দারা_যে- 
হি, ১১০৯১২:৬৪০১৯১১১০৪১৪৫, 


*চ৪015০০ : ফ্যারিসি ইছদিদের একটি প্রাচীন শাখা ঃ আচারনিষ্ঠ ও শুচিশুদ্ধ বলে নিজেদের দাৰি 
করত । ব্যঙ্গার্থে ঃ আত্মন্তরী, ভণ্ড । 


৯৪ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


নোতুন সমাজটি পরিণত হয়ে উঠেছিল পুরনো সমাজেরই গর্ভে এবং প্রস্তুত হচ্ছিল তাকে 
প্রাতিগ্থাপন করতে । কিন্ত রোমান্টিক ও পার্নাসিয়ানদের বেলায় আমরা৷ এরকম কিছুই 
লক্ষ্য করি নাঃ তার তাদের সময়কার ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থীয় না৷ ভাবতেন, না কামনা 
করতেন কোনও পরিবর্তনের কথা । এই কারণেই চতুষ্পার্শস্থ সমাজের সঙ্গে তাদের 
অসঙ্গতি 1ছল পুরোপুরি হতাশাচ্ছন্ন। আমাদের পুশকিনও তার সমকালের রাশিয়ায় 
ভাবেননি কোনও পরিবর্তনের কথা । এবং নিকোলাস-এর আমলে খুব সম্ভবত তিনি 
কোনও পরিবর্তনের জন্য ইচ্ছাও পৌবণ করেন নি। এই কারণেই সামাজিক জীবন 
সম্পর্কে তার মতও অন্থরূপ ভাবে ছিল হতাশার ছায়ায় আচ্ছন্ন । 

আমি মনে করি, এখন আমি পারি আমার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটিকে আরও সম্প্রসারিত 
করতে এবং বলতে £ শিল্পের জহই শিল্প__এই বিশ্বাসটির উদ্ভব ঘটে যখন শিল্পে তীব্র 
ভাবে আগ্রহশীল শিল্পীরা ও মানুষেরা তাদের সামাজিক পরিবেশ থেকে আশাহীন ভাবে 
সঙ্গতিচাত। 

কিন্ত এটাই গোট। ব্যাপার নয়। “ঘাটের দশকের মানুষেরা' বারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
করতেন যুক্তির অচিরে বিজয়-অ্জনে, তাদের দৃষ্টান্ত এবং ডেভিড ও তার বন্ধুরা ধারা 
এই বিশ্বাস পোষণ করতেন সমান দৃঢ় ভাবে তাদের দৃষ্টান্ত__ছুটি থেকেই দেখ যায় 
যে, শিল্পকল! সম্পর্কে তথাকথিত উপযোগবাদী মতটি, অর্থাৎ শিল্পকলার উৎপাদনগুলিকে 
জীবনের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে মূল্যায়নের তাৎপর্য প্রদান করার প্রবণতা, এবং সামাজিক 
সংঘ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য তার অন্যঙ্গী সানন্দ তৎপরতা__এর উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে 
সেখানেই, যেখানে থাকে সমাজের একটি বৃহৎ অংশ এবং স্জনশীল শিল্পের প্রতি কম- 
বেশি সক্রিয় আগ্রহ সম্পন্ন জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহান্থভৃতি। 

এট। কত দূর অবধি সত্য তা নিদিষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় নিম্নোক্ত এই ঘটনাটি থেকে £ 


যখন ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রাণচঞ্চল ঝড় ভেঙে পড়ল, তখন ফরাসী 
শিল্পীদের মধো যাদের ,এতকাল বিশ্বাম ছিল *শিল্পের জন্যই শিল্প' তবে, তাদের 
অনেকেই তা সজোর্রে প্রত্যাখ্যান করলেন | এমনকি 7৫30561916, ধাকে পরবর্তী 
কালে 99405 উপস্থিত করেছেন এমন একজন শিল্পীর আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে 
বিনি অনমনীয় ভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিল্প অবশ্তই হবে সার্বভৌম ভাবে স্বাধীন, 
সেই 1804০19106-ও সঙ্গে সঙ্গে একখান। বিপ্রবী পত্রিকা বার করলেন-_],৪ 
591050011০1 সত্য বটে যে পত্রিকাটির প্রকাশ অচিরে বন্ধ করে দেওয়। হয়, কিন্তু 
তার বেশ পরেও১ ১৮৫২ সালেও, তিনি 1১160.6 [9০70এর লেখা 0170103003- 
এর ভূমিক। প্রসঙ্গে “শিল্পের জন্যই শিল্প” তবটিকে অভিহিত করেন বালস্থলভ বলে, 
এবং ঘোষণ। করেন শিল্পের অবশ্ঠই থাকতে হবে একটা সামাজিক উন্দেশ্ত। কেবল 
প্রতিবিপ্রবের জয়লাভই 789961916 এবং তার মতো মানসিকতার শিল্পীদের 
প্ররোচিত করেছিল শিল্পের জন্যই শিল্পের “বালস্থলভ' তৰটিতে প্রত্যাবর্তন করতে 1 
পানাণানএর অন্যতম ভবিষ্যৎ জ্যোতি [6০০75 ৭০ [191০ এই প্রত্যাবর্তনের 
অনস্তান্বিক তাংপর্যটি অতি স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন তার চ১০80365 21015153 


“শিল্ের জহই শিলল” ৯৫ 


বইখানার ভূমিকায়__যার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫২ সালে । তিনি 
সেখানে বলেন, কবিত। আর এখন বীরোচিত কার্ধাবলীতে উদ্দীপনা যোগাবে না৷ 
কিংবা সামাজিক মৃলাবোধের উদ্বোধন ঘটাবে না, কেননা এখন, সাহিত্যিক অবক্ক্ের 
সমস্ত যুগের মতো, তার পবিত্র ভাষা কেবল প্রকাশ করতে পারে ক্ষত্র ব্যক্তি 
গত ভাবাবেগ এবং কোনও ক্রমেই পারে না মহৎ কিছু সঞ্চার করতে । কবিদের সম্বোধন 
করে [50০07005৭76 1,196 বলেন, একদ! তারা যে-মানবজাতির শিক্ষক ছিলেন, সেই 
মানবজাতিই তাদের অতিক্রম করে গিয়েছে। এই ভবিষৎ পা্নাপিয়ান-এর 
কথায়, এখন কবিতার দায়িত্ব হচ্ছে, যাঁদের নেই কোনও “বাস্তব জীবন? তাদের “একটি 
ভাবগত জীবন দান করা" । এই ভাবগম্ভীর কথা কয়টি থেকে প্রকাশ পার শিল্পে 
দন্যই শিল্প তবটিতে যে-বিশ্বাস, তার গোটা মনস্তাত্বিক গোপন বহস্তটি।"*" 

প্রশ্নটির এই দিকটির উপসংহার টানতে গিয়ে আমি আরও বলতে চাই যে+ রাজ- 
নৈতিক কর্তৃপক্ষ সব সময়েই পছন্দ করে শিল্পের উপযোগবাদী মত-_অবশ্ত যে মাত্রায় 
!কর্তৃপক্ষ শিরের প্রতি আদৌ কোনও মনোযোগ দেয় । এবং এটা সহজবোধ্য : কর্তৃপক্ষ 
নিজে যে লক্ষ্যকে অন্ুদরণ করে, তার সেবায় সমস্ত ভাবাদর্শকে নিয়োজিত করাতেই 
তার স্বার্থ । কিন্ত রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কালেভদ্রে বৈপ্লবিক হলেও, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই 
সংরক্ষণপস্থী, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীলও); অতএব এট৷ ভাবা তুল যে শিল্প সংক্রান্ত 
উপযোগবাদী মতটি প্রধানত পোষণ করেন ধিপ্রবীরা কিংবা পাধারণ ভাবে অগ্রগামী 
চিন্তার মানুষেরা । রুশ সাহিত্যের ইতিহাস থেকে খুব পরিফার ভাবে দেখা যাম্র যে, 
এমনকি আমাদের পেরিপালকেরা' পর্যন্ত তা পরিহার করেনি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 
ভিটি নাবেঝনি-র উপন্যাস £ 03580. 01] 9195, ০0 71105 4৯৫5৪0007৪3 ০ 
0০006 38৬1] 31000909101 0101505810%-এর প্রথম তিন পরিচ্ছেদ প্রকাশিত 
হয় ১৮১৪ সালে। জনশিক্ষা-মন্ত্র কাউন্ট রাজুমোভস্কির নির্দেশে বইথানা সঙ্গে সঙ্গে 
নিষিদ্ধ করে দেওয়। হয়, ষিনি সেই উপলক্ষে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পক প্রসঙ্গে 
এই মত বাক্ত করেন £ “প্রায়শই লেখকের বাহ্ৃত অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে 
তাকে এমন বর্ণে অংকিত করেন কিংবা এমন সবিস্তারে বিবৃত করেন ঘে তরুণের 
অনাচারের প্রতিই প্রলু্ধ হয়, যার উল্লেখ না করাই বরং ভালো ছিল। একথান৷ 
উপন্যাসের সাহিত্য-মূলা যা-ই থাক না৷ কেন, এর প্রকাশনাকে অন্থমোদন করা যায় না 
যখন তার থাঁকে সত্য সত্যই একটি নৈতিক উদ্দেস্ত।' 

দেখ যাচ্ছে, রাজুমোভস্কি বিশ্বাস করতেন যে, শিল্প নিজেই নিজের লক্ষ্য হতে 
পারে না। 

শিল্পকে একই চোখে দেখতেন প্রথম নিকোলাস এর সেই সব সেবাদাসেরা, যার! 
তাদের সরকারি পদমর্ধাদার দৌলতে উৎসাহিত হতেন বিষয়টি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ 
করতে । আপনার মনে পড়বে যে, বেনকেনডুক চেষ্টা করেছিলেন পুশকিনকে ন্যায়পথে 
পরিচালিত করতে । অন্ত্রভস্কির প্রতিও কর্তৃপক্ষ তার সনির্ব্ষ মনোযোগ দানে কার্পণ্য 
করেনি । ১৮৫০ সালের মারে যখন তার কমিডি, 9 0 5০1৮5--৬৬০]] 


৯৬ শিল্প ও সাহিত্া প্রসঙ্গে £ মার্ক থেকে মাও 


5০01০ 10 £70078 94759155' প্রকাশিত হলো! এবং সাহিত্ের-__এবং বাণিজ্যের 
_ কয়েকজন বিদগ্ধ প্রেমিকের মনে যখন এই ভয়ের জন্ম হলো যে বইটা বণিক শ্রেীকে 
আহত করতে পারে, তখন তদানীন্থন জনশিক্ষা মন্ত্রী (কাউন্ট শিরিনস্থি শিখমাটভ ) 
মস্কে। শিক্ষা মণ্ডল'-এর অভিভাবককে হুকুম দিলেন তরুণ নাট্যকারকে আমন্ত্রণ জানাতে 
যেন তিনি আসেন এবং তার পঙ্গে দেখা করেন, এবং “তাকে বুঝিয়ে দিতে যে 
প্রতিভার মহৎ ও প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য কেবল হাণ্যকর ব৷ খারাপ চালচলনের জীবন্ত 
চিত্রায়ণ নয়, বরং সেগুলির প্রতি ধিকার-ভ্ঞাপন ; কেবল ব্যঙ্গ-রূপায়ণ নয়, বরং সমূচ্চ 
নৈতিক আবেগের স্র-সাধন ; অতএব ধর্ম দিয়ে অবর্ষের, আত্মার উচয়নকারী চিন্তা 
ও কর্মের বারা উপহান্ত ও অপরাধজনক চিন্তা ও কর্মের প্রতিস্থাপন; সর্বশেষে ধর্শ- 
বিশ্বাসের দৃঢ়তাপাধন, ঘা৷ সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে এত গুরু পূর্ণ _বাতে 
করে সমস্ত অসৎ কাজের সমুচিত দণ্ড এখানে এই পৃথিবীতেই ঘটে । 

জার নিকোলাস নিজেই শিল্পকলাকে দেখতেন “নৈতিক' দৃষ্টকোণ থেকে । যেমন 
আমর! জানি, তিনি বেংকেনড্রক-এর সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত ছিলেন বে, পুশকিনকে 
পোষ মানানো হবে একটা ভালে। জিনিস | অন্ত্রভষ্ষি-র নাটক 0০7৮ 360 [7709 
£১000)65 91618 সম্বন্ধে যেটি তিনি লিখেছিলেন খন তিনি পড়েছিলেন “ল্লীভো- 
ফিল-দের প্রভাবে, এবং ভোজ-উত্সবগুলিতে খোশমেজাজে বলতে লেগেছিলেন যে» 
তার কিছ বন্ধুর সাহায্য তিনি বিনষ্ট করে দেবেন পিটার-এর সব কাজ, সেই নাটকটি 
সম্বন্ষে প্রথম নিকোলাস প্রশংসা-ভরে বলেন £ 406 1650 085 0106 0102) ০550 
00৩ 16০07. আর দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে আমি নিজেকে নিবদ্ধ করব নিম্নোক্ত ছুটি ঘটনায়। 
যখন এন. পোলেভয়-এর ০3০০5] "[616579701 কুকোলনিক-এর-'দেশপ্রেমিক' 
নাটক ,706 ঝা ০6 076 £১11-571517650 ১০56৫ 0] 18076719150” সম্পর্কে 
একটি প্রতিকূল সমালোচনা প্রকাশ করল, তখন এ পত্রিকাটি নিকোলাস-এর মন্ত্র দের 
কোপ-নজরে পড়ল এবং সেটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো । কিন্ত ঘখন পোলেভয় নিজে 
দেশপ্রেমিক নাটক লিখতে শুরু করলেন__'(20080. 0৫ 006 [২055190 1৪৮৮ 
এবং ণু£০1177 09৫ 1০:০0010” তখন জার তার নাট্য প্রতিভা সম্পর্কে আনন্দ 
প্রকাশ করেন, যে-কথা বর্ণনা করেছেন পোলেভয়-এর ভাই। জার বলেন, 'লেখক 
অসাধারণ প্রতিভাবান । তার উচিত কেবল লেখা, লেখা এবং লেখা । হ্যা, তার 
উচিত কেবল লেখা ( সহান্তে ); পত্রিক৷ প্রকাশ কর! নয় ।' 

এবং মনে করবেন না যে, রুশ শাসকবর্গ এ ব্যাপারে কোনও ব্যতিক্রম । না, 
ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই-এর মত সবময়তন্ত্রে একজন প্রবক্তাও এই প্রত্যয়ে কম দু ছিলেন 
না যে, শিল্প নিজেই নিজের লক্ষ্য হতে পারে না; তাকে হতে হবে নীতিশিক্ষার 
হাতিয়ার। এবং চতুর্দশ লুইএর আমলের সমস্ত সাহিত্য, সমস্ত শিল্প রন্ধে রন্ধে ছিল 
এই প্রত্যয়ে পরিব্যাণ্। প্রথম নেপোলিয়নও একই ভাবে 'শিল্লের জন্য শিল্প” তন্বটিকে 
দেখতেন দ্বণ্য 'ভাবতাবিক'-দের (0০5019815-দের) একটি ক্ষতিকর উদ্ভাবন হিসাবে । 
তিনিও চাইতেণ, সাহিত্য বিবিধ নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করুক। এবং এ ব্যাপারে 


শিল্পের জন্যেই শিল্প ৯৭ 


তিনি যে যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন তার একটি প্রমাণ এই ঘটনা যে, তংকালের মরশুমি 
প্রদর্শনীগুলির (5৫1903) অধিকাংশ ছবিরই বিষয়বস্ত ছিল সরকার ও সাম্রাজোর সামরিক 
কৃতিত্ব। তার ছোট ভ্রাতুপ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়নও তীর পদাংক অন্ুমরণ করেন তবে 
ততটা সাকল্য সহকারে নয় । তিনিও চেষ্টা করেছিলেন শিল্প ও সাহিত্যকে দিয়ে, 
ঘাকে তিনি বলতেন “নৈতিকতা” তার সেবা করিয়ে নিতে । ১৯৫২ সালের নভেম্বরে 
লিয়ন্স-এর অধ্যাপক লাপ্রেড (1,901:906) 465 300565 ৫ 70৪৮ নামে একটি ব্যঙ্গ- 
রচনায় তীব্র ভাবে পরিহাস করেন শিক্ষামূলক শিল্পকলা নিয়ে এই নেপোলিয়নীয় 
আসক্তিকে । তিনি ভবিস্বদ্বাণী করেন, "এমন দিন অচিরেই আসবে ঘখন 'বাষ্ীয় কলা- 
দেবীরা” (5০8৮০-704563) মানবীয় যুক্তিকে স্থাপন করবেন সামরিক শৃঙ্খলার তলায়; 
তখন চালু হবে শৃঙ্খলার রাজত্ব এবং একজন লেখকেরও স্পর্ধা হবে না সামান্যতম 
অসন্তোষ প্রকাশের |” 

খুশি থাকতে হবে রোদে এবং জলে, তাপে এবং শীতে £ “চেহারা করতে হবে 
লালটু ; ফ্যাকাশে রঙে আমার অরুচি ; যে জানে ন| হাসতে, তাকে চড়ানো উচিত 

রি 

প্রসঙ্গত আমি উল্লেখ করব যে, এই বুদ্ধিদীপ্ত বন্দ রচনাটির জন্য লাপ্রেডকে বঞ্চিত 
কর হয়েছিল তার পেশাগত পদ থেকে । তৃতীয় নেপোলিয়ন-এর সরকার সহ করতে 
পারেনি রাস্থ্ীয় কলাদেবীদের প্রতি এই উপহাস ।* 
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শিঃ সাঃ? 


[দশ] 
ভি আই লেনিন 


বন্ধ ৫ বাব 


“আমাদের ম্বপ্প দেখা উচিত ।৮”__কথাটা লিখেই আতকে উঠলাম । কল্পনায় দেখতে 
পেলাম আমি বসে আছি একটা “এক্য সম্মেলনে' এবং আমার বিপরীতে বসে আছেন 
“রাঁবোচেয়ে দিয়োলো'-র সম্পাদকবর্গ ও পাঠকবুন্দ। কমরেড মাতিনভ উঠে দাড়ালেন 
এবং আমার দিকে ঘুরে কঠোর ভাবে বললেন, “একটা প্রশ্ন করার অন্থমতি চাই, স্বয়ং 
তন্ত্রী সম্পাদকমণ্ডলীর কি অধিকার আছে স্বপ্ন দেখার_আগে পার্টিকমিটির মত না 
নিয়ে? তীর পিঠেপিঠেই উঠে দাড়ালেন কমরেড ক্রিচেভক্কি, যিনি তীর জের টেনে 
আরও কঠোর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন £ “আমি আরও এগুতে চাই £ কোনও মার্কস- 
বাদীর কি অধিকার আছে স্বপ্ন দেখবার, যেখানে মার্কস-এর মতে, মানবজাতি সর্বদাই 
নিজের জন্য কেবল সেই কর্তব্য-কার্যই ধার্য করে, য| তা৷ সমাধান করতে সক্ষম,.এবং 
বণকৌশল হচ্ছে পাটির কর্তব্য-কার্ধের বিকাশের একটি প্রক্রিয়া, ধা বিকাশ লাভ করে 
পার্টির সঙ্গে একযোগে ?” 

এই কঠোর প্রশ্নগুলির চিন্তামাত্রেই আমার মেরুদণ্ড বেয়ে বয়ে গেল একটা হিমেল 
কীপ্পুনি, এবং পালাবার জন্য একটা৷ আশ্রয় খুঁজে পাওয়াই হয়ে উঠলো! আমার একমাত্র 
আকুতি । আমি পালাতে চেষ্টা করব পিসারেভ-এর পিছনে | 

স্বপ্ন এবং বাস্তবের মধ্যে বাবধান প্রপর্গে পিপারেভ লিখেছিলেন, “ব্যবধান আছে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের | আমার স্বপ্ধ ঘেতে পারে ঘটনার স্বাভাবিক প্রবাহের আগে আগে 
কিংবা তা উডে যেতে পারে কোণাকুণি এমন একট দিকে, যে দিকে ঘটনার স্বাভাবিক 
প্রবাহ কখনও এগোবে না। প্রথম ক্ষেত্রে আমার স্বপ্ন কোনও ক্ষতি করবে না; তা বরং 
শ্রমজীবী জনগণের উদ্যনকে প্রেরণা জোগাবে, তাকে প্রবলতর করে তুলবে ।-..এই 
ধরনের স্বপ্নে এমন কিছু থাকে না ঘা৷ শ্রমশক্তিকে বিরুত বা বিবশ করবে । বরং উল্টো, 
মানুষ যদি এই ভাবে স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়, সে যদি মাঝে মাঝে 
আগে আগে দৌড়ে বেতে না পারে, এবং বে-জিনিসটিকে মে আকার দেবার জন্য সবে- 
মাত্র হাতে নিয়েছে, মেটকে একটি সমগ্র ও পূর্ণায়ত চিত্র হিসাবে মানসিক ভাবে ধারণা 
করতে না পারে, তা হলে আমি কল্পনাও করতে পারি না কলা, বিজ্ঞান ও বাবহারিক 
প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বৃহৎ ও কষ্টসাধা কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও সম্পাদন করতে কোন্‌ উদ্দীপক তাকে 
উন্ধদ্ধ করবে ।-*ন্বপ্প এবং বাস্তবের মধো ব্যবধান কোনও ক্ষতি করে না, যদি স্বপ্র-দেখ। 
লোকটি তার স্বপ্নে গভীর বিশ্বাস পোষণ করে, যদি সে মনোযোগ সহকারে জীবনকে 
পর্যবেক্ষণ করে, তার পধবেক্ষণসমূহকে তার আকাশ-সৌধগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, 


প্রসঙ্গ পার্টিসাহিত্য রনি 


এবং যদি সাধারণ ভাবে বলা যায়, সে তার কল্পছবিগুলিকে বান্তবায়িত করার জন্য 
বিবেকনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে। বদি স্বপ্প এবং জীবনের মধ্যে কিছু সংযোগ থাকে, তা 
হলে সব কিছুই ভালো ।” 

আমাদের ছুর্ভাগা, এই ধরনের স্বপ্ন-দেখা আমাদের আন্দোলনে খুবই বিরল। আর 
সেই লোকগুলিই এর জন্য সবচেয়ে দায়ী ধারা বড়াই করেন তীদের গুরুগন্ভীর মতামত 
নিয়ে, “বাস্তবের” সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে_বৈধ নমালোচনা এবং অবৈধ “লেজুড়- 
বৃত্তির প্রতিনিধিবর্গ 1”* 


[ এগারো ] 


গ্গঙ্গ গাটি সাহিত্য 


অক্টোবর বিপ্রবের (১৯০৫) পর থেকে রাশিয়ায় সোশ্যাল-ডিমোক্রাটিক কাজের ক্ষেত্রে 
যে নোতুন অবস্থার উদ্ভব ঘটেছে, তা পার্টিসাহিত্যের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এসেছে । 
অবৈধ এবং বৈধ প্রকাশনার মধ্যে পার্থকা, সামন্ততান্ত্রি--শ্বৈরতান্ত্রিক রাশিয়ার বিষগ্ 
যুগ্রটর সেই এঁতিথথ, অনৃশ্য হতে সবে শুরু করেছে। এখনও অনৃশ্ঠ হয়ে যায়নি। 
আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কপট সরকার এখনও এমন ক্ষিপ্তভাবে কাজ-কারবার করছে যে 
“ইজভেম্তা সোভেত। র্যাবোচিখ দ্েপুতাতভ' পত্রিকাটি ছাপাতে হচ্ছে অবৈধ ভাবে; 
কিন্ত যাকে সরকার বন্ধ করতে অক্ষম, তাকে “নিষিদ্ধ' করায় এই নির্বোধ চেষ্টা সরকারের 
উপরে কলংক ডেকে আনা৷ ছাড়া, তার উপরে আরও নৈতিক আঘাত হানা ছাড়া, আর 
কিছুই করতে পারে না। 

যত দিন পার্থকা ছিল অবৈধ এবং বৈধ প্রকাশনীর মধো, তত দিন পার্টি-প্রকাশনা 
এবং অ-পার্টি-প্রকাশনার প্রশ্নটি সমাধান করা হতো৷ অতান্ত সরল ভাবে এবং অত্যন্ত 
ভ্রান্ত ও অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে । সমস্ত অবৈধ প্রকীশনাই ছিল পার্টি-প্রকাশনা ; 
সেগুলি প্রকাশিত হতে। এমন মব সংগঠনের দ্বারা» পরিচালিত হতো! এমন নব গোষ্ঠীর 
দ্বারা, যারা কোনো-না-কোনো। ভাবে যুক্ত ছিল পার্টির সক্রিয় কমীদের সঙ্গে । সমস্ত 
বৈধ প্রকাশন ছিল অ-পার্টি প্রকাশনা, কেনন৷ পার্টিগুলি ছিল বে-আইনি ঘোষিত-__ 
কিন্ত বিভিন্ন প্রকাশনার “অতিকর্ধ-টান' ছিল বিভিন্ন পার্টির দিকে। অন্বাভাবিক 
মৈত্রীবন্ধন, অদ্ভুত শিয্যা-ঙ্গ' এবং আত্মগোপানের ছন্ম আবরণ ছিল অশ্শস্তাবী। যীরা 
চাইতেন পার্টি মতামত ব্যক্ত করতে তদের বাধ্যতামূলক সংযম মিশে যেত তাদের 
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১০৩ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্ক থেকে মাও 


অপরিণত ধ্যান-ধারণা বা মানসিক কাপুরুষতাঁর সঙ্গে ধারা এখনও উপযুক্ত হয়ে ওঠেননি 
এবং যার! বাস্তবিকপক্ষে+ পার্টির সদস্ই ছিলেন ন। | 

সেটা ছিল ঈশপীয় ( 4১৪3০০19.) ভাষার সাহিতাক বন্ধনদশার, বাক্‌-পাসত্বের» 
ভাবাদরশ্শগত ভূমিদাসত্বের এক অভিশপ্ত যুগ! প্রলেতারিয়েত শ্রেণী এই দূষিত বাতা- 
বরণের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে__যে বাতাবরণ বাশিগ্ায় যা কিছু আছে সজীব ও সতেজ, 
তার শ্বাসরোধ করে রেখেছিল | কিন্তু এ পর্যন্ত প্রলেতারিয়েত শ্রেণী রাশিয়ার জয় 
করতে পেরেছে কেবল অর্ধেক স্বাধীনতা । 

বিপ্লব এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। যদিও জারতন্ত্র আর ততটা শক্তিশালী নয় যে 
বিপ্লবকে পরাস্ত করতে পারে, তবু বিপ্রব এখনও ততটা শক্তিশালী নয় বে জারতন্ত্রকে 
পরাজিত করতে পারে। এবং আমরা এমন এক পর্বে রয়েছি যখন সব জায়গায় ও 
সব কিছুর মধ্যে কীজ করে চলেছে এই অদ্ভুত সম্মিলন_ প্রকাশ্ঠ, সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও 
ধারাবাহিক পার্টিকর্মধারার সঙ্গে আত্ম গুপ্ত, প্রচ্ছন্, 'কটনৈতিক' ও চোখে-ধূলি-দেওয়া 
£বৈধতা'-র সম্মিলন । এই যে অস্বাভাবিক সম্মিলন, তা আমাদের সংবাদপত্রে 
অন্ুভর কর! যায় £ কেননা নরমপন্থী, উদারবাদী-বুজৌয়া পত্র-পত্রিকা প্রকাশন। নিষেধ 
কারী সোশ্তাল ভিমোক্র্যাটিক স্বেচ্ছাচার সম্বন্ধে মিঃ গুচকভ-এর তাবৎ চালাক-চালাক 
উক্তি সবেও, ঘটনাটা এই যে, 'প্রলেতাবি' পত্রিকাটি, তথা রুশ সোশ্যাল ভিমোক্যাটিক 
লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্রটি, এখনও আছে স্বৈরতাপ্ত্রিক তথা পুলিশ- 
জর্জর রাশিয়ার বন্ধ দরজার বাইরেই । 

সে যাই হোক, এই অর্ধ-পথোতীর্ণ, বিপ্লব আমাদের সকলকে বাধ্য করেছে এই 
মুহূর্তে গোটা ব্যাপারটাকে নোতুন লাইনে সংগঠিত করার জন্য কাজে লেগে যেতে । 
আজ সাহিত্য, ব৷ প্রকাশিত হয় এমনকি বৈধ ভাবেও, তা হতে পারে নয়-দশমাংশ 
পার্টিসাহিত্য । একে অবশ্যই হতে হবে পার্টি-সাহিত্য । বুজেয়া রাজনীতি থেকে, 
মুনাফা-সন্ধানী বাণিজ্যরুত বুর্জোয়া প্রকাশনা থেকে, বুর্জোয়া সাহিত্যিক-ুলভ 'কেরি- 
য়ার-বাদ' ও ব্াক্তিস্বাতন্ত্রাবাদ থেকে, “অভিজাততান্ত্িক নৈরাজ্যবাদ' এবং মুনাফা 
অর্জনের তাড়না থেকে, সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে দাড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েত 
শ্রেণীকে অবশ্যই তুলে ধরতে হবে পার্ট-সাহিত্যের নীতি, বিকশিত করে তুলতে 
হবে এই নীতিটিকে, এবং যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণভাবে তাকে রূপাক্ষিত করতে হবে 
প্রয়োগ ক্ষেত্রে । 

পার্ট সাহিতোর এই নীতিটি কি? এটা কেবল এই নয় যে, সমাজতান্ত্রিক প্রলে- 
তারিয়েতের পক্ষে, সাহিত্য হতে পারে না ব্যক্তি বা গোষ্ঠকে ধনবান করার একটা 
উপায়; বস্তপক্ষে তা হতে পারে না প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর অভিন্ন আদর্শ থেকে 
নিরপেক্ষ, একটা। ব্যন্তিক উদ্যোগ । নিপাত যাক অ-পক্ষপাতী (4707-21:03217) ) 
লেখকেরা | নিপাত যাক সাহিত্যিক অতি-মানবেরা ! সাহিত্যকে অবশ্তই হতে হবে 
প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর অভিন্ন ভাবাদর্শের অংশ, সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর সমগ্র রাজনীতি- 
সচেতন অগ্রবাহিনীর দ্বারা গতি-সঞ্চারিত একটি একক বিরাট সোশ্যাল ডিমোক্র্যারটিক 
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ষন্ত্রের “নাট ও বন্ট+। সাহিত্যকে হতে হবে সংগঠিত, পরিকল্পিত ও সথদংহত সোশ্ঠাল 
ডিমোক্র্যাটিক পার্টি-কর্মচুচীর একটি উপাদান । 

“সমস্ত তুলনাই পু”, বলেছে একটি জার্মান প্রবচন । তেমনি “নাট-এর সঙ্গে 
সাহিতোর, যন্ত্রের সঙ্গে একটা জীবন্ত আন্দোলনের যে-তুলনা আমি করেছি, তাও। 
এবং আমি জোর দিয়ে বলতে পারি থে, এমনকি এবংবিধ মৃগীরোগীবৎ বুদ্ধিজীবীদের 
গলা শোনা যাবে যার! এই ধরনের তুলনার বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়বে, যে-তুলনা! বিভিন্ন 
চিন্তার অবাধ সংঘাতকে, সমালোচনার স্বাধীনতাকে, সাহিত্য-দাধনার স্বাধীনতাকে 
অবমানিত করে, অবসিত করে, “আমলাতন্ত্রা়িত” করে। বান্তবিকপক্ষে, এই ধরনের 
শোরগোল কিন্ধ বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবীন্থুলভ বাক্তিম্বাতন্তাবাদের প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। 
এ বিষয়ে কোনও প্রশ্নই নেই যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক উপযোজন বা সমত-বিধান, 
সংখ্যালঘুর উপরে সংখ্যাগুরুর শাসন সবচেয়ে কম প্রযোগ্য | এ বিষয়েও কোনও প্রশ্ন 
নেই বে, এক্ষেত্রে ব্যক্তির উদ্যোগ, প্রবণতা, চিন্ত। ও কল্পনা, বহিরক্দ ও অন্তর্গকে 
নিঃসন্দেহে দিতে হবে বুহন্তর অবকাশ । এ সবই অনস্বীকার্য; কিন্তু এ সব কিছু থেকে 
কেবল এটা ই প্রকাশ পায় যে, প্রলেতারীয় পার্টির সাহিত্যিক দিকটাকে তার অন্যান্য 
দিকের সঙ্গে যান্ত্রিক ভাবে একাত্ম করে দেখা যায় না। ধাই হোক, এই ঘটনার দ্বারা 
কিন্ত এই প্রবক্তব্টি আদৌ খণ্ডিত হয় না_যদিও এটি বৃর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া গণ- 
তন্ত্রের পক্ষে অশ্রুতপূর্ব ও অভিনব বোধ হবে_ঘে সাহিত্যকে অবশ্যই সর্বতো ও 
আবশ্যিক ভাবেই হতে হবে সোশ্তাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি-কর্মুচীর একটি অঙ্গ, অন্যান্ত 
অন্গের সঙ্গে যা আবিচ্ছেগ্যতাবে সংবন্ধ। সংবাদপত্রগুলি অবশ্তই হবে বিবিধ পার্টি 

ংগঠনের মুখপত্র, এবং সেগুলির লেখকেরা অবশ্যই হবেন এই সব সংগঠনের সদস্ত | 
প্রকাশন ও পরিবেশন সংস্থাগুলি, বইয়ের দৌকান, পাঠকেন্দ্র, লাইব্রেরি ও অনুরূপ 
প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্যই চলবে পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীনে। সংগঠিত সমাভতাস্ত্রিক 
প্রলেতারিয়েতকে নজর রাখতে হবে এই সমস্ত কাজের উপরে, তদারকি করতে হবে তার 
সমগ্রটার উপরে এবং, শুরু থেকে শেষ অবধি, বিনা বাতিত্রমে, তার মধো সশরিত করে 
দিতে হবে জীবন্ত প্রলেতারীয় আদর্শের প্রাণপ্রবাহ, এবং এই ভাবে কেটে দিতে হবে 
পুরনো, আধ।-অরোমভীয়* অধা-দোকানদারি রশ নীতিটির তলাকার মাটি, যে-নীতি 
বলে £ লেখকের কাজ লেখা, পাঠকের কাজ পড়া । 

আমরা৷ অবশ্ঠ একথা বলছি না৷ যে, এশীয় “সেন্পর'বাবস্থা। এবং ইউরোপীয় বুজৌয়া- 
তন্ত্র দ্বারা৷ কলুষিকূত এই সাহিত্য-কর্মের রূপান্তর সবটাই এক্ষুণি সাধন করা ঘায়। 
কয়েকটি “ডিক্রি” জাবির মারকত কোনও ধরা-বীধা ব্যবস্থা বা সমাধান করার পক্ষে 
ওকালতিও আমাদের মনে ঠাই পায় না। ছাচে-ঢাল। কোনও নক্সা এখানে মোটেই 
প্রযোজ্য নয় । ঘ। প্রয়োজন. তা হলো আমাদের গোটা পার্টিকে, সমগ্র রাশিয়ার 
সমগ্র রাজনীতি-সচেতন প্রঃলতারিয়েতকে হতে হবে এই নোতুন সমহ্যাট। সম্পর্কে 

* আক্রোমভ £ একজন জমিদার | "রুশ লেখক গঞ্চারভ-এর 'অরোমভ' নামক উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 
_মানপিক ও শারীরিক গ্ৃবিরতার প্রতীক। 
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অবহিত, একে নির্দেশিত করতে হবেপরিষণার ভাবে এবং সর্বত্র আত্ম নিয়োগ করতে হবে 
এর সমাধান করার কাজে। সামন্ততান্ত্রিক “সেন্সর-ব্যবস্থার বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে, 
আমাদের আর ইচ্ছা! নেই বুর্জোয়। দোকানদারি সাহিত্য-ঘটিত সম্পর্ক-জালের বন্দী 
হবার, আমর! কিছুতেই তা হব না। আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, এবং প্রতিষ্ঠা করবই, 
মুক্ত প্রকাশন। বাবস্থা, মুক্ত কেবল পলিশ থেকেই নয়, মুক্ত মূলধন থেকেও» “কেরিয়ার'- 
বাদ থেকেও, এবং যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ, মুক্ত বুর্জোয়া-নৈরাজাবাদী বাভ্ভিম্বাতত্ত্যবাদ 
থেকেও। 
এই শেষ কথাগুলি স্ববিরোধী, কিংব! পাঠকের পক্ষে অপমানকর বলে মনে হতে 
পারে । কি!__কোনও বুদ্ধিজীবী, স্বাধীনতার এঁকান্তিক প্রবক্তী চেচিয়ে উঠতে পাবেন। 
কি, সাহিত্য-কর্মের ঘতো এমন একটি সংবেদনশীল, ব্যক্তির নিজন্ব ব্যাপাবের উপরে 
আপনি চান যৌথা যন্ত্র আরোপ করতে ? আপনি চান শ্রমিকের! সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের 
জোরে সিদ্ধান্ত নেবে বিজ্ঞান, দর্শন বা নান্দনিক বিষয়ের উপরে ? চূড়ান্ত ভাবে ঘা ব্যক্তির 
নিজস্ব ভাবাদর্শগত কাজ, তার চূড়ান্ত স্বাধীনতাকে আপনি অস্বীকার করতে চান? 
ভদ্র মহোদয়গণ! নিজেদের শান্ত রাখুন। সর্বাগ্রে আমরা আলোচনা করছি 
পার্টিসাহিত্য এবং পার্টিনিয়ন্ত্রণের কাছে তার বশ্ঠতার প্রশ্নটি । প্রত্যেকেরই 
স্বাধীনতা আছে যা তার পছন্দ তা লেখার এবং বলার-__বিনা নিয়ন্ত্রণে ৷ কিন্তু প্রত্যেক 
স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের ও (যার মধো পার্টিও পড়ে) স্বাধীনতা আছে সেইসব সদস্যদের 
বহিষার করে দেবার, যারা পার্টির নাম ব্যবহার করে পার্টি-বিরোধী মতামত প্রচারের 
জন্য । ভাবণ ও প্রকাশনের স্বীধীনতা অবশ্যই হতে হবে সম্পূর্ণ। কিন্তু সেক্ষেত্রে 
সংগঠনের স্বাধীনতাও অবশ্যই হতে হবে সম্পূর্ণ । ভাষণের স্বাধীনতার নামে আমি 
আপনাকে দিতে বাধ্য খুশিমতো চিৎকার করার, মিথ্যা বলার এবং লেখার সম্পূর্ণ 
ক্বাবীনতা । কিন্ত সে ক্ষেত্রে আপনিও আমাকে দিতে বাধ্য, সংগঠনের স্বাধীনতার 
নামে, কোনও একটি মত প্রচারে লিপ্ত একটি জন-সংগঠনে প্রবেশ করার বা তা থেকে 
বাইরে থাকার স্বাধীনতা । পার্টি হচ্ছে একটি স্বেচ্ছামূলক সংগঠন, ঘ। অনিবার্ধ ভাবেই 
ভেঙে যাবে, প্রথমে ভাঁবাদর্শগত ভাবে এবং পরে শারীরিক ভাবে_যদি তা নিজেকে 
মুক্ত না করে সেইসব লোক থেকে যাবা প্রচার করে পার্টিবিরোধী মতামত । এবং 
পার্টি এবং পার্টিবিরোধীর মধ্যে সীমারেথ। নির্দেশ করার জন্য আছে পার্টির কর্মস্চী, 
পার্টির রণকৌশল এবং নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী, এবং সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক 
সোশ্যাল ভিমোক্রযাসির, প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর আন্তর্জীতিক সংগঠনগুলির সমগ্র 
অভিজ্ঞতা_যে শ্রেনী নিরন্তর তার পার্টির অভ্যন্তরে টেনে এনেছে এমন বিবিধ উপাদান 
ও প্রবণতা যেগুলি পুরোপুরি সঙ্গতিনিষ্ট ভাবে, সম্পূর্ণভাবে মার্কদবাদী নয় এবং সমগ্র 
ভাবে সঠিক নয়, এবং থে শ্রেণী, অন্যদিকে নিরন্তর তার সদশ্ত-সংখ্যার মধ্যে চালিস়ে 
দিয়েছে নিরমিত “ঝাড়-বাছাইয়ের কাজ” | ঠিক একই কাজ আমাদের করতে হবে 
পার্টির অভ্যন্তরপ্ বুজজোয়। “বাকৃ-ন্বাধীনতা”-র সমর্থকদের ক্ষেত্রে । আচমকা একটি 
প্রকাশ্য সংগঠনে পরিবতিত হয়ে আমরা এখন হয়ে উঠছি একটি গণপার্টি, এবং এট 


প্রসঙ্গ পার্টি-সাহিতা ১০৩ 


অবশ্যন্তাবী যে, এমন অনেকে এখন আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে ঘারা (মার্কসবাদী বিচারে) 
সঙ্গতিনিষ্ঠ নয়, সম্ভবত কিছু শ্রন্টীয় উপাদান, এমনকি কিছু অতীন্িয়বাদীও এসে 
আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবে। আমাদের পাকস্থলী বেশ ভালো, এবং আমরা প্রস্তর-দৃঢ 
কমিউনিস্ট। সঙ্গতিবিচযুত উপাদানগুলিকে আমরা হজম করে কেলবো। পার্টির 
অভান্তরে চিন্তার স্বাধীনতা ও সমালোচনার স্বাধীনতা আমাদের কখনও তুলিরে দেবে 
না সেই সব স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের মধ্যে জনগণকে সংগঠিত করতে আমাদের স্বাধীনতার 
কথা, যেগুলি পার্টি নামে পরিচিত। 

দ্বিতীর়ত, আমরা অবশ্ই আপনাদের, বুর্জোয়া ব্যাক্রি-স্বাতন্থ্াবাদীদের, বলব যে, 
চূড়ান্ত স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনাদের কথাবার্তা হচ্ছে নিছক কপটাচার ৷ যে-সমাজের 
ভিত্তি হচ্ছে অর্থ শক্তি (02005 0০৬), যে সমাজে সুবিপুল শ্রমজীবী জনসংখ্য। বাস 
করে দারিদ্র্ে এবং মুষ্টিমেয় ধনী বাস করে পরগাছাঁর মতো, সে সমাজে থাকতে পারে 
না কোনও ঘথার্থ ও কার্যকর স্বাধীনতা । লেখক-মহোদয়, আপনি কি স্বাধীন আপনার 
প্রকাশকের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার বুর্জোয়া পাঠকমগ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, 
যারা দাবি করে যে আপনি তাদের যোগাবেন উপন্যাস ও চিত্রশিল্পের আকারে অশ্লীলতা, 
এবং পবিত্র দৃশ্যকলার অন্থপূরক হিসাবে বেশ্ঠাবৃত্তি? এই চূড়ান্ত স্বাধীনতা হচ্ছে 
একট বূজৌয়া বা নৈরাজাক বাগাড়স্বর ( যেহেতু, একটি বিশ্ববীক্ষা হিপাবে, নৈরাজাবাদ 
হচ্ছে ঢাকনা-খুলে-দেখানো বুর্জোয়। দর্শন )। সমাজে বা করে কেউ এমন সমাজ থেকে 
স্বাধীন হতে পারে না। বুর্জোয়া লেখক, কলাকার বা অভিনেত্রীর স্বাধানতা হচ্ছে 
শ্রেক টাকার থলির উপরে, ছুনীতির উপরে, বেশ্ঠাবৃত্তির উপরে মুখোন-পরা (কপটাচারী) 
মুখাপেক্ষিতা । 

এবং আমর! সমাজতন্ত্ীরা এই কণটাচারের মুখোপ খুলে দিই, মিথ্যা লেবেল'-গুলে। 
ছিড়ে ফেলে দিই-_একটি অ-শ্রেণী সাহিত্য ও শিল্পে উপনীত হবার জন্য নয়, সেটা 
সম্ভব হবে কেবল একটি সমাজতান্ত্িক, শ্রেণীবিহীন সমাজেই, বরং এই কপটাচাবী 
স্বাধীন সাহিত্যকে__য। আদলে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাধা, তাকে__একটি 
সত্যিকারের স্বাধীন সাহিত্যের সঙ্গে__য। খোলাধুলিই গ্রস্থিবদ্ধ থাকবে প্রলেতাবিয়েত 
শ্রেণীর সাথে, তার সঙ্গে_ প্রতিতুলনা করে দেখাতে চাই । 

এটা হবে স্বাধীন সাহিতা, কেননা লোভ বা “কেরিয়ার'-বাদ নয়, সমাজতন্ত্রের 
ভাবাদর্শ এবং শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে সহান্ুভূতিই এর সারিতে টেনে আনবে নিত্য 
নোতুন শক্তিসমৃহকে। এট। হবে স্বাধীন সাহিত্য, কেননা? তা সেবা করবে, কোনও 
সন্তপ্ত নায়িকাকে নয়, চর্িবহছল ব্যাধিগ্রস্ততায় আক্রান্ত একঘেয়েমি-ক্রিষ্ট “উপরতলার 
দশ সহক্রকে” নয়, সেবা করবে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষকে_ দেশের 
যৌবনকে, তার শক্তি ও ভবিষ্যংকে ৷ এট৷ হবে স্বাধীন সাহিত্য যা মানবজাতির 
বৈপ্লবিক চিন্তার শেষতম কথাটিকে সমৃদ্ধ করবে সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর 
অভিজ্ঞত। ও জীবন্ত কর্মের দ্বারা__-অতীতের (আদিম, কল্পলৌকিক রূপগুলি থেকে 
সমাজতন্ত্রের বিকাশ ও পূর্ণতা লাভ তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অবধি ) অভিজ্ঞতা 


১5৪ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


এবং বর্তমানের (শ্রমিক কমরেডদের চলমান সংগ্রামের ) অভিজ্ঞতার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী 
আস্তঃক্রিয়ার মাধামে । 

তা৷ হলে কাজে নেমে পড়ুন, কমরেডগণ ! সামনে আমাদের এক নোতুন ও দুরূহ 
দািত্ব। কিন্ত এট! একটি স্থমহৎ ও সরুতজ্ঞ দায়িত্ব_সোশ্ঠাল ডিমোক্র্যার্টিক শ্রমিক 
শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রস্থিবদ্ধ একটি বিস্তীর্ণ, বহুবর্ণ ও বিচিত্র 
সাহিত্য সংগঠিত করে তোলা। সমস্ত সোশ্তাল ডিমোক্র্যাটিক সাহিত্য অবশ্যই হতে 
হবে পার্টি-সাহিত্য । প্রত্যেকটি সংবাদপত্র, পত্রিকা, প্রকাশনা-সংস্কাকে এখনই লেগে 
যেতে হবে তার কাজকে পুনর্গঠিত করার জন্য, যাতে করে পরিণামে এমন একটি 
পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যেখানে তা কোনো-না-কোনো আকারে পার্টির কোনো-না- 
কোনো সংগঠনের সঙ্গে স্থসংবদ্ধ হয় । কেবল তখনি “সোশ্ঠাল-ডিমোক্র্যাটিক” সাহিত্য 
সতাসত্যিই হয়ে উঠবে এই অভিধার যোগা, কেবল তখনি তা৷ সক্ষম হবে তার কর্তব্য 
সাধন করতে, এবং এমনকি বুয়া সাজের কাঠামোর মধ্যেও ভেঙে বেরিয়ে আসবে 
বু্জোয়া-ক্রীতদাসত্ব থেকে এবং মিলে যাবে সত্যিকারের অগ্রগামী ও সম্পূর্ণ ভাবে 
বৈপ্লবিক শ্রেণীটির আন্দৌলনের সঙ্গে ।৯ 
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[বারো - 
বিপ্লবোতর সমস্যা ২ ক্লারা জ্টকিনের সন কথোগকখনসং_ 


[ ক্লারা জেটকিন এবং আরও দুজন মহিলা কমরেডকে লেনিন পেলেন শিল্পকলা, 
শিক্ষা, ও শিশু-পরিচর্যা নিয়ে আলোচনারত অবস্থায়। সেই মুহুর্তে ক্লারা ভেটকিন 
বলশেভিকদের অসাধারণ ও স্থবিশাল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে, শিল্প ও শিক্ষার 
ক্ষেত্রকে নোতুন আলোয় আলোকিত করার সাধনায় ব্রতী হ্জনশীল শক্কিসমূহর 
উন্মোচন প্রসন্দে, উদ্দীপনাভরে প্রকাশ করছিলেন তীর বিস্ময় । তিনি অবশ্য তার এই 
ধারণাও গোপন করেননি যে তিনি ঘা দেখেছেন, তার বেশির ভাগটাই হচ্ছে অন্ুুমান- 
ভিত্তিক, কেবল অন্ধকারে হাতড়ানো, নিছক পরীক্ষা-মূলক ১ এবং সংস্কৃতির রাজ্যে 
নোতুন আধেয়, নোতুন আধার ও নোতুন নোতুন পথের জন্য সাগ্রহ সন্ধানের পাশাপাশি 
কখনো৷ কখনো চোখে পড়ে “ফ্যাশন' অনুসরণের ও পশ্চিমি “মডেল -এর অন্ধ অনুকরণে 
একট। অস্বাভাবিক প্রবণতা । লেনিন সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহভরে তাদের কথাবার্তায় লিপ্ত 
হয়ে পড়লেন, এবং বললেন ] £ 

“সোভিয়েত রাশিয়ায় এই নোতুন নোতুন শক্তির জাগরণ এবং এক নোতুন শিল্প 
ও?সংস্কৃতি সষ্টির কাজে তাদের নিয়োজন ভালো জিনিস, খুবই ভালো জিনিস । তাদের 
বিকাশের এই ঝড়ের মতো গতি সহজবোধ্য ও প্রয়োজনীয় । শত শত বর্ষ ধরে 
অবহেলার কলে যে-ক্ষতি হয়েছে, তা আমাদের অবশ্ই পূরণ করতে হবে, এবং ক্ষতি 
পৃরণ করা মানে যা আমরা করতে চাই তা৷ করা । বিশৃঙ্খল আলোড়ন, নোতুন নোতুন 
স্লোগানের জন্য উত্তেজিত অন্বেষণ, শিল্পে ও চিন্তার ক্ষেত্রে কোনো৷ কোনো ধারা সম্পর্কে 
যেসব শ্লোগান আজকে অভিনন্দিত হচ্ছে “হুস্বাগতম' রবে, কালকে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে 
“ওকে জরুশবিদ্ধ করো', এই চিৎকারে__এই সব কিছুই অবশ্যম্ভাবী । 

“বিপ্লব মুক্ত করে দেয় সেই সমস্ত শক্তিকে যারা এত কাল ছিল শৃঙ্খলিত, এবং 
জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে সম্মুখভাগে। নমুনা হিসাবে 
ধরুন জার রাঁজসভার “ক্যাশন? ও মভি-মেজাভ এবং সেই সঙ্গে অভিজাতবর্গ ও বুজোয়! 
শ্রেণীর রুচি ও খেরালখুশি কী প্রভাব খাটিয়েছে চিত্রান্কণ, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের উপরে । 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজে শিল্পী উৎপাদন করে বাজারের জন্য* তার 
চাই ক্রেতা । আমাদের বিপ্লব এই চরম গগ্ঘময় অবস্থার জোয়াল থেকে শিল্পীদের মুক্ত 
করে দিয়েছে । বিপ্লব রাষ্ট্রকে পরিণত করেছে তাদের প্রতিরক্ষীতে, গ্রাহকে_ষে 
তাদের জন্য বরাতের সংস্থান করে; প্রত্যেক শিল্পীর এবং যে-নিজেকে শিল্পী বলে মনে 


« উদ্ধধত অংশ দুটি গৃহীত হয়েছে ক্লারা জেটকিন-এর 'লেনিনের সম্মতি" থেকে । মূল থেকে পার্থক্য কেবল 
এই যে, অনুবাদে ব্লারার বন্তবাগুলি রাখা হয়েছে বন্ধনীর মধ্যে এবং প্রত্যক্ষ বচনের পরিবর্তে পরোক্ষ 


বচনে ।_ অনুবাদক । 


১০৬ শিল্প ও সাহিতা প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


করে এমন প্রতোকের অধিকার আছে স্বাধীন ভাবে স্থ্টি করার, সবকিছু নিবিশেষে 
তার আদর্শ অনুসরণ করার। 

“কিন্ধমনে রাঁথতে হবে, আমরা কমিউনিপ্ট, এবং আমর। দাড়িয়ে থাকতে পারি না 
নিলিপ্র ভাবে এবং বিশৃঙ্খলাকে বল্গা ছেড়ে দিতে পারি না আরও বৃদ্ধি পাবার ভন্য। 
এই প্রক্রিয়াটাকে আমাদের পরিচালনা করতে হবে একটি স্ু-ব্যবস্থিত পরিকল্পনা! 
অন্থপারে এবং যথোচিত আকার দিতে হবে তার কলসমূহকে । আমরা এখনো আছি এর 
থেকে দুরে, বহু দূরে । আমার মনে হয় আমাদেরও আছে আমাদের ডক্টরস কার্লন্তাদৎ 
(99০60:5 চ9015081)। আমরা বড় বেশি “মৃতি-নাশা_ চিত্রে শিলের অঙ্গনে” (129120- 
01939 10781701716”) | যা স্থন্দর তাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে, তাকে নিতে হবে 
দষ্টান্ত হিসাবে, স্চনাবিন্দ হিসাবে_ঘদি তা! “স্কেলে” হয়, তবু। যা! সত্য সত্যই স্থন্দর 
তার দিকে আমরা পিঠ ফিরিয়ে থাকব কেন, বিকাশের পথে অগ্রসর হওয়ার স্থচনা-বিন্দু 
হিসাবে তাকে গ্রহণ না করে বর্জন করব কেন_-:কবল এই কীরণে যে সেট? “সেকেলে” ? 
কেন পূজা করা হবে “নোতৃন”-কে, মীথা। নোয়াতে বাধা করা হবে তার কাছে-কেবল 
এই কারণে যে, এটা “নো হন”? নিরোধ ধারণ 1_নিবুদ্ধি এবং নির্বোধ! এখানে 
অনেকটাই নিছক কস্টাচার এবং সেই সঙ্গে শিল্পকলা ক্ষেত্রে যেসব ক্যাশন পশ্চিমে 
রাজত্ব করছে, তার প্রতি অজ্ঞাতে ভক্তি-প্রদর্শন । আমরা ভালো বিপ্লবা কিন্ত কেমন 
যেন আমরা এটাও প্রমাণ করতে চাই যে, “আধুনিক সংস্কৃতিতেও আমরা প্রমাণ-সই' । 
কিন্ত আমার এ কথ] ঘোষণা করার সাহস আছে যে, আমি নিজে একজন “বর্বর? 
(9808:0100) | “এক্সপ্রেশনিজম', 'ফিউচারিজম+ 'কিউবিজম' এবং অন্যান্য 'ইজম'- 
গুলির কসলকে শিল্প-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলে মান্য করা আমার সাধ্যের অতীত। 
আমি ওগুলি বুঝতে পারি না। ওগুলো থেকে আমি কোনও আনন্দ পাই না ।” 

[ক্লারা জেটকিন আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না । তিনিও স্বীকার 
করলেন যে, তার বোধশক্তিও একই রকম ভৌতা ; তিনিও বুঝতে পারেন না কেন 
একটি উদ্দীপ্ত মুখকে শৈলিক রীতিতে প্রকাশ করা হবে নাক-চোখের বদলে একাধিক 
ত্রিকোণের দ্বারা এবং কেন বৈপ্লবিক তৎপরতার জন্য আকুতি রূপান্তরিত করবে একটি 
যানবদেহকে এমন এক রূপে যাতে ইন্দিত্ন গুলি পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে রচনা করে 
একটি জটিল সমগ্রতা, রূপান্তরিত করবে এক ড্িলাঢালা আলখালায় ঘাকে দাড় করানো 
হয়েছে ছুটো রণপার উপরে এবং সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে ছুটে৷ পাঁচ কাটাওলা 
হাতিয়ারে ;_এ কথা শুনে লেনিন অটহান্তে কেটে পড়লেন । এবং বললেন ]ঃ 

“ঠিকই বলেছ প্রিয় ক্লারা। কিন্তু করার কিছু নেই। আমরা দুজনেই এখন বুড়ো 
মুখা মান | আমাদের পক্ষে এখন এটাই যথেষ্ট যে আমরা তরুণ থাকি এবং অন্তত 
বিপ্রব-সংক্রান্ত বাপারগুলিতে থাকি প্রথম সারিতে । কিন্ত নোতুন শিল্পকলার সঙ্গে 
আনরা তাল বেখে চলতে পারব না; আমাদের ঘেতে হবে তার পিছে পিছেই । 

“তবে শিল্পকলা প্রণঙ্দগে আমাদের মতামত ততট! গুরুত্বপূর্ণ নয় । এবং যেখানে 
মোট জনসংখ্যা গুনতে হয় কোটি-কোটির অঞ্ধে সেথানে শিল্পকলা সম্পর্কে কয়েক শ', 


বিপ্রবোত্তর সমশ্যা £ ক্রারা জেটক্রিনের সঙ্গে কথোপকথন ১০৭ 


এমনকি কয়েক হাজার মানুষের মতামতও খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় । শিল্প জনগণের সম্পত্তি । 
তার শিকড় গভীর ভাবে প্রোধিত হতে হবে মেহনতি জনগণের নিবিড়ে । তাকে হতে 
হবে তাদের বোধগম্য ও ভীলোবাপার জিনিস। তাকে সংহত ও সমুন্নত করে তুলতে 
হবে তাদের অনুভূতি, ভাবনা ও সংকল্পকে। তাকে সক্রিয় ও বিকশিত করে তুলতে হবে 
তাদের অন্তরস্থ শিল্প-বোধগুলিকে । আমাদের কি উচিত হবে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু 
অংশের জন্য চমতকার স্বাদিষ্ঠ খাবার পরিবেশন করা যখন শ্রমিক-রুষক ভনসাধারণের 
মোটা ভাত-কুটিরও অভাব? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নিচের কথাটা বুঝতে হবে 
কেবল আক্ষরিক ভাবেই নয়, আলংকারিক ভাবেও £ আমাদের সর্বদাই চোখ রাখতে 
হবে শ্রমিক ও কৃষকদের উপরে | আমাদের শিখতে হবে তাদেরই স্বার্থে বাবস্থাপনা 
করতে, বিচার-বিবেচনা করতে | কথাটা শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 

“যাতে শিল্প হতে পারে জনগণের আরও ঘনিঈগ এবং জনগণ হতে পারে শিল্পের 
আরও ঘনিষ্ঠ, সেই জন্য আমাদের শুরু করতে হবে সাধারণ শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত 
মানের উন্নতি-বিধান থেকে । এ ব্যাপারে আমরা এখন কোথায় আছি? ক্ষমতায় 
আসার পর থেকে, আমরা বে বিপুল সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অঞ্জন করেছি তাতে তোমরা 
উৎসাহিত । গর্ব না করেও আমরা নিঃলন্দেহে বলতে পারি এ ব্যাপারে আমরা বেশ 
কিছু কাজ করেছি । আমরা কেবল মাথা কেটেই ফেলিনি__যে অভিযোগ করেছে সব 
দেশের মেনশেভিকেরা এবং তোমাদের দেশের কাউটস্কি, উপরন্ অনেক মাথা আলো- 
কিতও করেছি । “অনেক' অবশ্য কেবল অতীতের সঙ্গে তুলনায়, সেই সব শ্রেণী ও 
গোঠীর পাপের তুলনায় যারা তখন রাষ্ট্রের হালে ছিল। শিক্ষা ও সাধারণ ভাৰে 
সংস্কৃতির জ্্য যে তৃষা আমরা কৃষক ও শ্রমিকদের মধো সধ্ারিত করেছি, তা অপবিমেয় 
ভাবে বিরাট । এ কথা, কেবল মস্কো! পেত্রোগ্রাদ এবং অন্যান্য শিল্পকেন্্রগুলির ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য নয়, তাদের সীম। ছাড়িয়ে দূর দূর গ্রামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | একই সঙ্গে 
আমর! একটি দারিদ্রা-পীড়িত দেশ_ সম্পূর্ণ ভিখারিতে পরিণত। আমরা অবশ্যই 
নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক প্রকৃত ও অদমা যুদ্ধ শুরু করেছি। বড় ও ছোট, শহর ও গ্রাম 
গুলিতে আমরা স্থাপন করছি লাইব্রেরি ও পাঁঠ-ভবন। আমরা সংগঠিত করছি সব 
রকমের প্রশিক্ষণ পাঠ্যন্থচী । সাবা দেশ জুড়ে আমর। উপস্থিত করছি ভালো ভালো 
“শো' ও “কনসার্ট, পাঠাচ্ছি “চলমান প্রদশনী' ও “শিক্ষাবিস্তারী রেলগাড়ি। তবু 
আমি আবার বলি, কিন্ত কোটি-কোটির অক্কে গণনীয় এক জনসংখার কাছে এই সব 
কিছু কতটুকু__যে-জনসংখ্যার নেই সামান্য প্রীথনিক জ্ঞান, সবচেয়ে আদিম সংস্কৃতি? 
যেখানে আজ দশ হাজার, কাল দশ হাঁজার মুগ্ধ হচ্ছে মস্তোয়, ধরো, আমাদের চমতকার 
চমৎকার থিয়েটারগুলি দেখে, সেখানে কোটি কোটি মানুষ চেষ্টা করছে তাদের নামের 
বানান শিখতে, এক-ছুই গুনতে ; চেষ্টা করছে এই জ্ঞানটুকু আয়ত্ত করতে যে পৃথিবীটা 
চ্যাপ্ট। নয়, গোল, এবং জগতট। শাসিত হয় ডাইনি ও যাদুকরদের দ্বারা নয়, কোনও 
শ্বর-পিতা'র দ্বার। নয়, শাসিত হয় প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর দ্বারা ।” 

[ ক্লারা জেটকিন মন্তব্য করলেন, কমরেড লেনিন ষেন নিরক্ষতা নিয়ে এত বেশি 


১০৮ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


ক্ষোভ প্রকাশ ন| করেন। কোনো কোনে। দিক থেকে নিরক্ষরতা তাদের কাজ অপেক্ষারুত 
মহজ করে দিয়েছে। এ কারণে শ্রমিক ও কৃষকদের মাথাগুলি বুজোয়। ধ্যানধারণ] 
দিয়ে ভতি হতে পারেনি, তাই নষ্ট হয়ে যেতে পারেনি । তাই প্রচারের বীজ ছড়ানো 
গিয়েছে কুমারী মাটিতে । যেখানে দরকার পড়ে না৷ একটা গোটা আদিম অরণ্য সাক 
করে নেবার, সেখানে বীজ বোনা, কদল তোল। ঢের সহজ | উত্তবে লেনিন বললেন ] 

“কথাটা সতা। তবে কিছু মাত্রার মধো, কিংবা, আরও সঠিকভাবে বললে, 
আমাদের সংগ্রামের একট] পধীয় অবধি | ক্ষমতার জন্য লড়াইয়ের পর্বে, যখন প্রয়োজন 
ছিল পুরনে। বাষ্ন্ত্ের ধবংস-সাধন করার, তখন অবধি আমর! নিরক্ষরতা মেনে নিতে 
পারি। কিন্তু আমর! কি কেবল ধ্বংসের খাতিরেই ধ্বংস করি? আমরা ধ্বংস করি 
উন্নততর কিছু স্থষ্টি করার জন্য। পুনর্গঠনের কাজের সঙ্গে নিরক্ষরতা চলে না, তা হস্ত 
চড়ান্ত রকমের অসামরম্তপূর্ণ। সবচেরে বড় কথা, পুনর্গঠনের কাজটা, মার্কসের মতে» 
হচ্ছে অবশ্যই শ্রমিকদের, এবং আমি থোগ করছি, ক্ষকদের নিজেদের কাজ_যদি তারা! 
চায় স্বাধীনত। অন করতে । আমাদের সোভিয্মেত ব্যবস্থা এই কাজটার সহায়তা 
করে। এই ব্যবস্থার কল্যাণে হাজারে হাজারে সাধারণ মেহনতি মানব আজ বিভিন্ন 
সোভিয়েতে ও সোভিয়েত সংস্থায় অনুশীলন করছে পুনর্গঠনের কাঁজটাকে কি ভাবে 
ত্বরাশ্বিত করা ঘায়। এই সব নরনারী, তোমাদের দেশে যাঁকে বল। হয়, তাদের 
“জীবনের বসন্ত-খতৃতে' । তাদের বেশির ভাগই বড় হয়েছিল পুরনো আমলে, স্থৃতরাং 
পাক্ষনি কোনও শিক্ষা, অর্জন করেনি কোনও সংস্কৃতি, কিন্তু তার৷ জ্ঞানের জন্য লালা- 
প্বিত। সোভিয়েত কর্মকাণ্ডের জন্ত আমরা নর-নারীদের নোতুন নোতুন বাহিনী “বিজু” 
(সংগ্রহ ) করতে এবং একটা মাত্রা পর্যন্ত ব্যবহারিক ও 'তাত্বিক শিক্ষা দান করতে 
সংকল্পবদ্ধ। ততসত্বেও হজনশীল নেতৃত্ব-দানে সক্ষম ব্যক্তিবৃন্দের জন্য দেশের যে চাহিদা, 
তা৷ আমরা পুরোপুরি মেটাতে পারছি না। আমরা বাধ্য হচ্ছি পুরনো কেতার আম- 
লাদের কাজে নিুক্ত করতে, ঘার কলে আমলাতন্ত্র গজিত্বে উঠেছে । আমি এটাকে 
মনে-প্রাণে স্বণ। করি, অবশ্ত কোনও বিশেব আমলাকে মনে রেখে আমি একথা বলছি 
না। সেহতে পারে একজন বুঝ-সমঝ ওল। মান্গষ | যেটা আম ঘ্বণা করি, সেটা! 
হলো এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা। এর আছে একট] বিবশকারী ও দুর্নীতি গ্রস্তকারী 
প্রভাব__মাথা থেকে পা পর্যন্ত । জনগণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিস্তারই 
হচ্ছে আমলাতন্ত্র অতিক্রমণের ও উচ্ছেদসাধনের চূড়ান্ত উপাদান। 

“ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কী প্রতাশা? আমর! নির্মাণ করেছি চমতকার 
চমতকার প্রতিষ্ঠান এবং গ্রহণ করেছি সত্যিই সব সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা, যাতে করে 
প্রলেতারীয় ও কৃষক তরুণ-তরুণীরা সক্ষম হয় সংস্কৃতি চর্চা করতে, শিক্ষা করতে, 
আত্মস্থ করতে । কিন্তু এখানেও আমরা মুখোমুখি হই একই বিরক্তিজনক প্রশ্নের £ 
যখন আমর1 আমাদের জনপংখার আয়তন বিবেচনা করি, তখনই মনে হয়, যা কিছ 
করা হয়েছে, তা কতটুকু? আরও খারাপ ব্যাপার এই যে, এখনও আমাদের কিগ্ডার- 
গার্টেন, শিশু-ভবন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। 


বিপ্লবোত্তর সমস্যা : ক্লারা জেটকিনের সঙ্গে কথোপকথন ১০৯ 


লক্ষ লক্ষ শিশু কৈশোরে প্রবেশ করছে কোনও পরিচর্যা ছাড়াই কোনও শিক্ষা ছাড়াই । 
তাদের বাপ-ঠাকুর্দার মতো! তারাও থেকে যাচ্ছে একই রকমের অজ্ঞ ও সংস্কৃতি-বজিত। 
কত প্রাতিভা যে এই কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আলোর জন্য কত আকুতি ণে পায়ের 
তলায় পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে! এটা একট। ভয়ংকর অপরাধ-_ষখন ভাবা ধায় উদায়মান 
প্রজন্মের স্থখের পরিপ্রেক্ষিতে । এর অর্থ দাড়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রকে তার সম্পদ থেকে 
লুষ্ঠিত করা, যাকে বপান্তরিত করার কথা কমিউনিস্ট সমাজে । এটা দারুণ 
বিপজ্জনক ।” 


[লেনিনের কঠম্বর, ঘা সাধারণত এত শান্ত, রাগে কীপতে লাগলো । ক্লারা 
জেটকিন বুঝলেন যে তাদের মত তিনজন মহিলার সামনেই দি তাকে এমন একটি 
উত্তেজিত বক্তৃতা দিতে হয়, তা হলে প্রশ্রটা তাকে কত যন্ত্রণা দিচ্ছে । কে একজ্রনঃ 
ক্লারা জেটকিনের ঠিক মনে নেই, ঠিক কে, এই সময়ে বলতে শুরু করলেন শিল্প ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আপত্তিকর কয়েকটি ঘটনার কথা, এবং সেগুলির কারণ 
হিসাবে নির্দেশ করলেন সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রতি । লেনিন উত্তর দিলেন ] : 

«সে সম্পর্কে আমি সব কিছুই জানি । অনেকে আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাম করেন যে 
উপস্থিত পধায়ের বাধা-বিপত্তিগুলির মোকাবেলা কর৷ ঘায় বুঝি কেবল কুটি, সার্কাস 
আর জৌলুসের ব্যবস্থা করে ! কুটি তো৷ বটেই! জৌলুস_-তাও হোক! আমার 
আপত্তি নেই । কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, সেগুলি বাস্তবিকপক্ষে কোনও বড় রকমের 
শিল্প নয়। আমি তাকে বলতে চাই কমবেশি আকর্ষণীয় মনোব্ঞনের আয়োজন । এ 
ব্যাপারটাও আমাদের বিশ্বত হওয়া উচিত হবে না যে, আমাদের শ্রমিক ও কৃবকেরা 
কোনৌমতেই সাদৃশ্ত পোষণ করে না রোমের লুণ্পেন্‌ প্রলেতারিয়েতএর সঙ্গে । তাদের 
ভরণপোষণের সংস্থান করা৷ হয় না! রাষ্ট্রের ব্যয় থেকে, উল্টো তার! নিজেরাই রাষ্ট্রের 
ভরণপোষণের যাবতীয় সংস্থান করে তাদের শ্রম থেকে । তারাই বিপ্রবটা “করেছে” 
এবং তার আদর্শকে তুলে ধরেছে__নিজেদের রক্তত্রোত ও বর্ণনাতীত আত্মত্যাগের 
বিনিময়ে | বস্তত, আমাদের শ্রমিক ও কৃষকের দাবি করে জৌলুসের চেয়ে কিছু বেশি, 
কিছু ভালো । তাদের প্রাপ্য হয়েছে সত্যিকারের মহৎ শিল্প । এই কারণেই বাঁপক- 
তম আয়তনে জন-শিক্ষ। ও জন-প্রশিক্ষণকে আমরা স্থান দিই সবার আগে । এটাই 
স্্টি করে সংস্কৃতির ভিত্তি__অবশ্য খাছযসমস্তার সমীধান হয়ে যাবার পরে । এই ভিত্তির 
উপরেই অভ্যুদয় ঘটবে এক সত্যিকারের নোতুন, মহান, কমিউনিস্ট শিল্পের, যা তার 
অন্তর্বস্ত অনুসারে সৃষ্টি করে নেবে উপযুক্ত বহিরঙ্গ । বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন বিবিধ মহৎ 
কর্তবা-কর্ম সারিবেধে প্রতীক্ষা করছে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের জন্য | এই কর্তব্য-কর্মগুলি 
অন্ুধাঁবন করে, সমাধান করে, তাঁদের পরিশোধ করতে হবে প্রলেতাৰীয় বিপ্লবের কাছে 
তাদের খণ, যে-বিপ্লব তাদের সামনেও উন্মুক্ত করে দিয়েছে সেই তোরণ যা তাদের 
চালিয়ে নিয়ে যাবে_-কমিউনিষ্ট ম্যাঁনিফেস্টো'তে যার বর্ণনা করা হয়েছে এমন 
প্রামাণ্য ভঙ্গিতে, জীবন ঘাত্রীর সেই কদর্ধতম অবস্থা থেকে__মহিমময়, মুক্ত উদার, 


মহাদেশে 1" 


১১০ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 
এ চি র্ 

[ লেনিন জনগণকে বাাখ্যা করতেন মার্কসীয় উপলব্ধি অন্থদারে। শ্বাবাবিক ভাবেই 
তিশি জনগণের সর্বতোমূখী সাংস্কতিক বিকাশের উপরে বিপুল গুরুত্ব আরোপ করতেন। 
তিনি একেই বিবেচনা করতেন বিপ্রবের মহভ্তম লাভ বলে এবং কমিউনিজম যে অবশ্যই 
অজিত হবে তার অন্যতম নিশিত রক্ষীকবচ হিসাবে । একদা তিনি কলার জেটকিনকে 
বলেন ]£ 

“লাল অক্টোবর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষো পথ খুলে দিয়েছিল মহত্রম আত্মতনে, 
যে-বিপ্লবকে এখন সংঘটিত কর৷ হচ্ছে জাক়মান অর্থ নৈতিক বিপ্লবের ভিত্তিতে এবং তার 
সঙ্গে নিরন্তর ক্রিক্না-প্রতিক্রিয়ায়। কল্পনা করো৷ তো বিভিন্ন জাতিসত্তা ও শাখার 
অন্তর্গত এবং বিভিন্ন মানের সংস্কৃতি-সমন্থিত কোটি কোটি নরনাবী সকলেই এগিরে 
চলেছে এক নোতুন জীবনের অভিমুখে । সোভিয়েত সরকারের সামনে এসে দাড়িয়েছে 
এক স্থমহান কর্তব্য-কর্ম। কয়েক বছর বা দশকের মধ্যে তাকে প্রতিকার করতে হবে 
শত শত বছরের সাংস্কৃতিক অন্যায়ের । সোভিয়েত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান 
ছাড়াও, সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে অবদান যোগাচ্ছে বিজ্ঞানী, শিল্পী ও শিক্ষকদের 
অসংব্য সংগঠন ও সমিতি । আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিভিন্ন শিল্লোছ্যোগে এবং 
সমবায় সমিতিগুলিও গ্রামে গ্রামে সংগঠিত করে চলেছে বিপুল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড । 
সবত্রই বিশেব ভাবে প্রত্যক্ষ আমাদের পার্টির ক্রি্নাকলাপ। করা হচ্ছে অনেক কিছু । 
যা ছিল তার তুলনায় আমাদের সাকন্য বিরাট, কিন্তু ঘা করা বাকি আছে তার তুলনান্প 
এই সাকল্য সামান্যই । আমাদের সাংস্কৃতিক বিপ্লৰ কেবল শুরু হয়েছে ।” 

[ বলশক্স থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন একটি চমৎকার ব্যালে-র উল্লেখ করে 
লেনিন, প্রসঙ্গক্রমে, একটু হেসে বললেন ] ঃ 

“আমাদের ব্যালে, থিয়েটার ও অপেরা, এবং চিত্রশিল্পে ও ভাক্ষর্ষে যা কিছু 
নোতুন ও অভিনব তার প্রদর্শনী গুলি বিদেশের অনেকের কাছে প্রমাণ হিসাবে কীজ 
করে বে, তারা আমাদের যেমন ভয়ানক বর্বর বলে মনে করে, আমরা তেমন নই । 
আনাদের সঘাজের এবংবিধ ও. অনুরূপ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিমমূহের তাৎপর্য আমি 
অস্বীকার করি না। আমি তাদের গুরুত্বকে ছোট করে দেখি না। কিন্ত আমি স্বীকার 
করি বে কোনও শিরকলা'-প্রদর্শনীতে সবচেয়ে চমৎকার দর্শনীর লামগ্রীটির চেয়েও আমি 
ঢের বেশি আনন্দ পাৰ কোনও ছুর্ণম গ্রামে ছু-তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠ। 
থেকে । জননাধারণের সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে রচিত হবে সেই সুস্থ 
ও স্থনৃঢ ভিত্তি, ঘা চাই অদম্য ৪ অকুরান শক্িনঘৃহের প্রশিক্ষণের জন্য যা বিকাশ 
ঘটাবে সোভিয়েত কলা, বিজ্ঞান ও কৃৎ্বিজ্ঞানের। এখানে, এই আমাদের দেশে, 
সংস্কৃতির প্রতিঠা ও প্রলার সাবনে আমাদের আকাজ্ষ। অপাধারণ ও অশেব। অবশ্যই 
স্বাকাধ বে, আনরা বেশ কিছু পরমাণে পরাক্ষা-নিরাক্ষা করছি। গুরুত্বপূর্ণ কাজের 
পাশাশাশি এমন অনেক কিছু হচ্ছে ঘ। শিশুহ্ছলভ ও অপরিণত অথচ যার পিছনে যাচ্ছে 
আমাদের অনেক উদ্ভন ও অর্থ । স্থজনশীল জীবন দাবি করে অমিতব্যয়িতা কি সমাজে 


রুশ বিপ্রবের দর্পণ হিসাবে তলন্তয় ১১১ 


আর কি প্রকৃতিতে | সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতা-জয্বের পর থেকে আমাদের হাতে এসেছে 
সাংস্কৃতিক বিপ্রবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ যথা জনগণের জাগরণ, সংস্কতির জন্য 
তাদের লিগ্া। নোতুন সমাজ-বিধানের কল্যাণে গড়ে উঠছে নোতুন জাগরণ, সথষ্ট 
করেছে এই নব বিধান ।* 


[ তেরো ] 
রুশ বিপ্লবের দ্গণ হিগাবে ঢত্ন্তয় 


ষেবিপ্লবকে এই মহান শিল্পী ্প্টতই বুঝতে বাথ হয়েছেন এবং যা থেকে তিনি 
স্পষ্টতই দূরে সরে আছেন, সেই বিপ্লবের সনদে তাকে এক করে দেখা প্রথম দৃষ্টিতে 
অদ্ভূত ও কৃত্রিম বলে মনে হতে পারে। যে দর্পণ জিনিসকে ঠিক ভাবে প্রতিবিস্বিত 
করে না, তাকে কদ্দাচিৎ দর্পণ বলা যায়। যাই হোক আমাদের বিপ্রব একটি অতীব 
জটিল জিনিস। যার! প্রত্যক্ষ ভাবে এই বিপ্লব করছে» এতে অংশগ্রহণ করছে, সেই 
জনসমুদয়ের মধ্যে এমন অনেক সামাজিক উপাদান আছে, যারাও স্পষ্টতই 
পারেনি কী ঘটছে এবং যাঁরাও দূরে মরে আছে সেই বাস্তব এতিহাসিক কর্তব্য-কর্মগুলি 
থেকে, ঘটনার গতিক্রমে যেগুলি তাদের মুখোমুখি এসে পড়েছে । এবং আমরা ঘি 
আমাদের সম্মুখে পেয়ে থাকি একজন যথার্থ মহান শিল্পীকে, তিনি অবশ্যই তার রচনায় 
প্রতিবিদ্বিত করে থাকবেন এই বিপ্লবের অন্তত কয়েকটি দিক । 
আইন-স্বীরুত রুশ পত্র-পত্রিকার পাতায় পাতায় যদিও তলস্তয়ের অশীতিতম জন্ম- 
বাধিকী প্রসঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে অপংখ্য নিবন্ধ, পত্র ও টীকা, এসগুলিতে. অতি সামান্যই 
আগ্রহ প্রকাশ পায় রুশ বিপ্লবের চরিত্র এবং তার প্রেষক শক্তিসমূহের প্রেক্ষিতে তার 
রচনাবলী বিশ্লেষণের । এই তাবৎ পত্র-পত্রিকা, কপটাচারে__সরকারি ও উদ্ারবাদী, 
ছু ধরনেরই কপট |চারে__এমন ক্রেদাক্ত থাকে যে বিবমিষার উদ্রেক হয়। প্রথমটি হচ্ছে 
ভাড়াটে কলমচি র স্থল কপটাচার, বাকে গতকাল হুকুম দেওয়া হয়েছিল তলন্তর়কে 
তাড়া করতে» এবং আজ হুকুম দেওয়। হয়েছে তলস্তয় ষে একজন দেশপ্রেমিক_এটা 
প্রচার করতে, এবং ইউরোপের চোখের সামনে ভদ্র-আচরণ প্রদর্শনের চেষ্টা করতে । ঢের 
বেশি মাজিত এবং, সেই কারণেই ঢের বেশি ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হচ্ছে উদারবাদী 
কপটাচার | “রেচ' পত্রিকার ক্যাডেট বালালাইকিনদের** কথ। শুনলে মনে হবে যে, 
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বাদী হঠকারী, বাগাড়মরপ্রিয়, মিথ্যাচারী । 


১১২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


তলক্তয়ের প্রতি তাদের সহান্ভূতি মবচেয়ে সর্াঙ্গীণ ও একান্তিক রকমের । আসলে, 
তাদের “মহান ঈশ্বর-সন্ধানী" র প্রতি তাদের উদ্দেশ্-প্রণোদিত স্বতি ও আড়ম্বরপূর্ণ বাক্য- 
গুলি আদি-অন্ত মিথ্যা, কেননা কোনও রুশ উদ্ারবাদীরই বিশ্বাস নেই তলস্তয়ের ঈশ্বরে 
কিংবা সহান্থভৃতি নেই উপস্থিত সমাজব্যবস্থা৷ সম্পর্কে তলম্তয্বের সমালোচনার সঙ্গে। সে 
নিজেকে জড়িয়ে দিচ্ছে একটি জনপ্রিয্র নামের সঙ্গে তার রাজনৈতিক পুঁজি বাড়ানোর 
জন্য, দেশজোড়া বিরোধী-পক্ষের একজন নেতা হিসাবে নিজেকে জাহির করার জন্য ; সে 
চায় সহজ বাহ্বার বক্র আওয়াজে এই প্রশ্নটর একটি সোজা ওপরিকার উত্তরকে ডুবিয়ে 
দিতে 2 “তলল্তয়বাদ'-এর জাজল্যমান স্ববিরোধগুলির কারণ কি এবং আমাদের 
বিপ্লবের কোন্‌ কোন্‌ ঘাটতি ও দূর্বলতা! সেগুলি প্রকাশ করে? 
তলম্তয়ের বূচনাবলী, মতামত, মতবাদ ও দর্শন-প্রণালীর শ্ববিরোধগুলি বাস্তবিকই 

জাজলামান। একদিকে, আমরা দেখি এক মহান শিল্পীকে, মণীষীকে, ধিনি কেবল 
রুশ জীবনেরই অতুলনীয় চিত্রাবলী ত্াকেননি, বিশ্ব-সাহিত্যের ভাগ্ডারেও যুগিয্সেছেন 
প্রথম শ্রেণীর অবদান। অন্যদিকে, আমরা দেখি এমন এক জমিদারকে যিনি শ্রীস্টের 
আবেশে উদ্ত্রান্ত। একদিকে সামাজিক মিথাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে আশ্চর্য 
শক্তিশালী, স্পষ্টবাক ও অকপট প্রতিবাদ; এবং অন্যদিকে, “তলস্তস্ববাদী” অর্থাৎ 
এক পরিশ্ান্ত, মুগী-রোগীম্থলভ ছি'চকাছুনে ঘার অপর নাম রুশ বুদ্ধিজীবী, যিনি প্রকাশ্রে 
বুক চাপড়ে চাপড়ে হাহাকার করছেন £ “আমি মন্দ, আমি ছুর্জন কিন্ত আমি এখন 
নৈতিক সিদ্ধিলাভের সাধনা করছি ; আমি আর মাংস খাই না, আমি এখন খাই কেবল 
ভাতের বড়া। একদিকে পুঁজিবাদী শোষণের নির্মম সমালোচনা, সরকারি অত্যাচার, 
প্রহসনমূলৰক বিচাববাবস্থা ও রাষ্ট্র প্রশাসনের স্বরূপ উদঘাটন, সেই সঙ্গে ধন ও সভ্যতার 
অবদান বৃদ্ধি এবং শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র, অধঃপতন ও দুর্দশা বৃদ্ধির মধ্যে গভীর 
স্ববিরোধসমূহের মুখোস-উন্মোচন। অন্যদিকে, বশ্তা স্বীকানের উন্মত্ত প্রচার : হিংসা 
দিয়ে “মন্দের প্রতিরোধ কোরো! না।' একদিকে, প্রগাঢতম বাস্তববোধ, সব রকমের ছন্ম- 
আবরণের বিলোপ সাধন; অন্যদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য জিনিসগুলির মধ্য একটির, 
য্থ। ধর্মের প্রচারকরণ, সরকার-নিবুক্ত পুরোহিতদের এমন সব পুরোহিতের দ্বারা প্র্তি- 
স্থাপন ধারা কাজ করবেন নৈতিক প্রত্যয় থেকে, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা পরিমাজিত, অতএব 
বিশেষ ভাবে বিরুক্িকর, যালকবাদের প্রচলন । সত্যিই £ 

“তুমি রিক্তা» তুমি প্রচুরা, 

ভুমি পরাক্রান্ত।, তবু বন্ধ্যা, 

হে মাতা রাশিরা !, 

এই স্ববিরোধগুলির কারণেই যে তলশ্তয় সম্ভবত না বুঝতে পেরেছেন শ্রমিক-শ্রেণীর 

আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে তার ভূমিকা কিংবা না বুঝতে পেরেছেন রুশ বিপ্লব, 
তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্ত তলস্তয়ের মতামত ও মতবাদগুলিতে এই সমস্ত 
স্ববিরোধ আতিক নয়; তার! প্রকাশ করে উনিশ শতকের শেষ এক-তৃতীয়াংশের রুশ 
জীবনের স্ববিরোধী অবস্থাবলীকে । কেবল সম্প্রতি ভূমিদাস-প্রথা থেকে মুক্ত, পিতৃ- 


রুশ বিপ্লবের দর্পণ হিসাবে তলস্তয় ১১৩ 


তান্ত্রিক গামাঞ্চলকে আক্ষরিক ভাবে তুলে দেওয়া হয় পুঁজিবাদী ও কর-আদায়কারীর 
হাতে_বঞ্চিত ও লুন্ঠিত হওয়ার জন্য । কৃৰক-অর্থনীতি ও কুষক জীবনের ভিত্তিগুলি 
_যেগুলি সত্যি সত্যিই টিকে ছিল শত শত বছর ধরে-_সেগুলি অসাধারণ দ্রুততার 
সঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে পরিণত হলো বজ্যবস্ততে | আর তলস্তয়ের মতামত-সমূহের বিবিধ 
স্ববিরোধকে অন্থধীবন করতে হবে আজকের শ্রমিকশ্রোৌর আন্দোলন ও আজকের 
সমাজতন্ত্র অবস্থান থেকে নয় (এবংবিধ অন্থুধাবনেরও অবশ্ঠ প্রয়োজন আছে কিন্ত 
তা যথেষ্ট নয় ), অনুধাবন করতে হবে অগ্রনরমান পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, জন-সমুদয়ের_ 
যারা স্বত্বহাত হচ্ছে তাদের জমি থেকে, তাদের সর্বনাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের 
অবস্থান থেকে_ে প্রতিবাদ উঠতে বাধ্য ছিল পিতৃতান্ত্রক রুশ গ্রামাঞ্চল থেকে । 
মানবজাতির মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্রের আবিকারক এক পয়নগন্থর হিসাবে 
তলস্তয় একেবারে আজগুবি। অতএব, যেপব বিদেশী ও রুশীয় 'তলম্তয়বাদী'রা৷ তার 
মতবাদের ছুবলতম দিকটিকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন একটি আপ্তবাক্যে, তাদের 
নিয়ে আলোচনা মূলাহীন। তলম্তয় মহান সেই সব ধারণা ও আবেগের প্রবক্তা 
হিসাবে, গুলির উদ্ভব ঘটেছিল কোটি কোটি রুশ কৃষকের মধ্যে সেই সময়ে, যখন 
রাশিয়ায় এগিয়ে আসছিল বুর্জৌয়। বিপ্লব । তলম্তত্ব মৌলিক কারণ তার মতামতের 
মোট যোগফলকে সমগ্র ভাবে বিচার করলে দেখা যায় তা ঘটনাক্রমে প্রকাশ করছে 
আমাদের ধিপ্রবের__অর্ধাৎ একটি কৃষক-বুৌোয়! বিপ্রব হিসাবে আমাদের বিপ্রবের_ 
বিশেষ বিশেষ চরিত্র-লক্ষণগুলিকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, তলস্তয়ের মতামতে স্ববিরোধ- 
গুলি বাগ্ুবিকপক্ষে সেই স্ববিরোধী অবস্থাবলীরই দর্পণ, যার মধ্যে কৃষকবর্গকে 
আমাদের বিপ্রবে পালন করতে হয়েছিল তাদের এতিহাসিক ভূমিকা । একদিকে, বহু 
শতকের সামন্ততাপ্রিক নিপীড়ন এবং সংস্কার-পরবর্তী কয়েক দশকের ত্বরান্বিত নিঃস্ব 
- ভবনের ঘটন। জমিয়ে তুলেছিল পর্বত-পরিমাণ দ্বণা, বিরক্তি ও অকুতোভয় সংকল্পবদ্ধতা। 
সরকারি গীর্জা, জমিদার ও জমিদার-সরকারকে নিঃশেষে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা, তাবৎ 
পুরনো বূস ও ধরনের জমিদারি ব্যবস্থা ধ্বংস করার, জমিকে জঞ্জালমুক্ত করার, পুলিশ-শ্রেণী- 
রাষ্ট্রের পরিবর্তে স্বাধীন ও সমান ক্ষুদ্র কষকদের এক সমসমাজ (০9100010105) প্রতিষ্ঠ' 
করার আকাঙ্ফা__এই আকাঙ্কাটাই হচ্ছে আমাদের বিপ্লবে কৃষকশ্রেণী যত এতিহাসিক 
পদক্ষেপ নিয়েছে তার প্রত্যেকটিরই মূল প্রেষণা। এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 
তলম্তয়ের রচনাবলীতে যে-বাণী বিধিত আছে তা৷ অমূর্ত “শীন্টীয় নৈরাজ্যবাদ”-এর চেয়ে 
__তীর “মত-প্রণালী”-কে কখনে। কখনো যে-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তার চেয়ে__ঢের 
বেশি সঙ্গতিশূর্ণ রুষকদের এই আকাজ্জার সঙ্গে । 
অন্ত দিকে, কুষক্খেণী, ঘা। তখন তংপর ছিল নোতুন জীবনধারার অভিমুখে, তার লে 
সময়ে ছিল এক অতি স্থুল, পিতৃতান্ত্রিক, আধা-ধ্মীয় ধারণা__এই নোতুন জীবন-ধারা 
কেমন হওয়। উচিত, কোন্‌ ধরনের সংগ্রামের সাহায্যে মুক্তি অর্জন করা যাবে, এই 
সংগ্রামে কাদের নেত। হিসাবে পাঁওয়। যেতে পারে, রুষক বিপ্লবের স্বার্থের প্রতি বুর্জোয়া 
শ্রেণী ও বুর্দোয়। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনোভাব কি, জমিদারি ব্যবস্থার অবসান 
শিঃ সাঃ৮ 


১১৪ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


ঘটানোর জন্য জারতত্ত্রের বলপৃবক উচ্ছেদ-সাধন কেন আবশ্তক, এই সবকিছু সম্বন্ধে | 
কুষকশ্রেীর গোটা অতীত জীবন তাকে শিখিয়েছিল জমিদার ও রাজকর্মচারীকে ঘ্বণা 
করতে কিন্ত ত। তাকে শেখায়নি, শেখাতে পারতও না, এই সব প্রশ্সের উত্তর কোথায় 
খুজতে হবে। আমাদের বিঞ্বে কৃষক-সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ সত্যি সত্যিই এই 
উদ্দেশ্ত নিয়ে নিজেদের কিছু মাত্রায় সংগঠিত করেছিল; সংগ্রাম করেছিল; এবং একটি 
অতি ক্ষুদ্র অংশ বাস্তবিকই অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিল তার শক্র নিধনের জন্য, জারের 
সেবাদাসদের এবং জমিদীরবর্গের রক্ষাকর্তাদের ধ্বংস-সাধনের জন্য । কৃষক-শমাঁজের 
বেশির ভাগই কাদত ও প্রার্থনা করত, নীতিকথা৷ আওড়াত ও স্বপ্ন দেখত, আবেদন 
লিখত এবং “উকিল” পাঠাত ঠিক লিও তলস্তয়েরই ভঙ্গিতে! এবং এই ধরনের 
ক্ষেত্রে যেমন সর্বদা ঘটে, রাজনীতি থেকে এই যে তলন্তয়-স্থলত নিলিপ্তি, রাজনীতির 
প্রাতি এই ঘে তলন্তয়-স্থলভ বিরাগ, রাজনীতির প্রতি এই ঘে আগ্রহ ও উপলব্ধির অভাব 
_ এর কল দীড়িয়েছিল এই যে, কেবল এক সংখ্যাল্ল অংশই অন্ুরণ করেছিল শ্রেণী- 
সচেতন প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর নেতৃত্ব ; অন্যদিকে সংখ্যাধিক অংশই শিকার হয়েছিল 
সেই ব নীতি-বজিত বশংবদ, বুোয়। বুদ্ধিজীবীদের» যারা “কাডেট” নামের অধীনে 
“ত্রদোভিক'-দের সভা থেকে ছুটে গেল স্তলিপিন-এর ভিতরের ঘবে, এবং ভিক্ষা মাগলো, 
দর-দস্তর করলে? মিলে গেলো। এবং মিলে থাকার প্রতিজ্ঞা করলো__ঘে পর্যন্ত না 
নামরিক জ্যাকবুটের লাঁখিতে বাইরে ছিটকে পড়লো । তলত্তয়ের ধ্যানধারণাগুলি 
হলো আমাদের কৃষক বিদ্রোহের বিবিধ দূর্বলতা ও অক্ষমতাঁশমূহের একটি দর্পণ, 
পিতৃতস্তরিক গ্রামাঞ্চলের থলথলে চেহারার এবং “উদ্ছোগী মুঝিক”-এর চামড়া-বীধাই 
কাপুরুষতার একটি প্রাতিকলন। 

১৯৫-৬ সালের সেনা-বিদ্রোহের কথাই ধরুন। সামাজিক গঠনের বিচারে, এই 
লোকগুলি, যাঁরা লড়াই করেছিল আমাদের বিপ্লবে, তারা ছিল অংশত কৃষক এবং 
অংশত 'প্রলেতারিয়ান” | প্রলেতারিয়ানরা ছিল সংখ্যাল্প ; স্থতরাৎ সশস্ত্র বাহিনীতে 
এই আন্দোলনে এমনকি তুলনীয় ভাবেও প্রকাশ পায়নি সেই জাতি-জোড়া সংহতি, 
সেই পার্টিগত সচেতনতা, ঘ৷ প্রদশিত হয়েছিল প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর ছারা, তার যেন 
হাত নাড়ানোর সঙ্গে সন্দেই হয়ে গেল “লোশ্যাল ভিমোক্র্যাটিক" তবু এই মতটির চেয়ে 
্রান্ত আর কিছু নেই যে, সশস্ত্র বাহিনীতে অভ্যর্থান এই কারণে ব্যর্থ হয়েছিল যে, 
কোনে। অকিসার তার নেতৃত্ব দেয়নি । উল্টে, নারোদনায়। ভলায়া'-র কাল থেকে 
বিপ্রবে ঘে বিপুল অগ্রগতি ঘটে ছিল, তা সম্ভব হয়েছিল ঠিক এই ঘটনার কল্যাণেই যে 
থাকি পরা। ইতরের দ্ল', (৫0০5 067৭) অস্ত্র হাতে বিদ্রোহ করেছিল উপরওয়ালাদের 
বিরুদ্ধে, আবু তাদের এই আত্ম-নির্ভরতাই দারুণ ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল উদ্বারবাদী 
জমিদার ও অফিসারদের মনে । সাধারণ সৈন্যের পূর্ণ সহান্থভূতি ছিল কৃষকদের স্বার্থের 
প্রতি; জমির কথ! শুনতেই তাদের চোখ উজ্জল হয়ে উঠতো । এমন দৃষ্টান্ত একাধিক 
আছে, যেপানে সশস্ত্র বাহিনীর কর্তৃত্ব চলে গিয়েছিল সাধারণ সৈন্যদের হাতে, কিন্ত এই 
কর্তৃত্বের দৃঢ় প্রয়োগ প্রায় আদ করা হয়নি; সৈনযবা দিধাগ্রন্ত হয়ে পড়ে দু-একদিন 
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পরে, কোনো কোনে! ক্ষেত্রে কয়েক ঘট। পরে, কোনো৷ এক ঘ্বণিত অফিসারকে মেরে 
ফেলার পরে, তারা, বাকি যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাঁদের ছেড়ে দেয়; 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে এবং তার পরে “ফায়ারিং স্কোয়াড-এর সামনে গুলির মুখে 
প্রাণ দেয়, কিংবা চাবুক খাবার জগ্য পিঠ উদ্ল। করে দেয়, কিংবা আবার জোয়াল পরে 
_ঠিক লিও তলম্তয়ের ভঙ্গি অনুযায়ী । 

তনন্তয় প্রতিফলিত করেন পুঞ্ী ভূত দ্বণা, উন্নততর ভাগ্যের জন্ত পূর্ণ-পরিণত 
আকাঙ্ষা; অতীত থেকে মুক্ত হবার আঙ্কৃতি এবং সেই সঙ্গে অপরিণত স্বপ্নালুতা» 
বানৈতিক অনভিজ্ঞতা, বৈপ্লবিক পৃথুলতা।। এতিহাসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাবলী 
ব্যাখা। করে ছুটোই-__-জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অবশ্তভ্তাবী আরম্ভ এবং সংগ্রামের 
জন্য তাদের অপ্রস্ততি, তাদের তলস্তয়বাদী অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ; ঘা ছিল প্রথম 
বৈপ্লবিক অভিযানের পরাজয়ের একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। 

বলা হয়+ পরাজিত সেনাবাহিনী ভালো৷ ভাবে শেখে । অবশ্ঠ বিপ্লবী-শ্রেণীকে 
খুব সীমিত অর্থেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। পুঁজিবাদের বিকাশ প্রহরে 
প্রহরে বদলে দেয় আরও তীব্র করে তোলে সেই সব অবস্থাকে, যেগুলি কোটি কোটি 
কৃষককে _সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের ও তাদের সরকারের বিরুদ্ধে ঘ্বণার দ্বার। ্রক্যবদ্ধ 
কোটি কোটি কৃষককে, উদ্বদ্ধ করেছিল বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য । কৃষক- 
বর্গের নিজেদের মধ্যে বিনিময়, বাজারের শাসন এবং টাকার ক্ষমতা বিকাশ ও বৃদ্ধিলাভ 
করার ফলে পুরনো ধণাচের পি হতান্ত্রিকত। ও পিতৃতান্ত্রিক তলস্তয়বাদী মতাদর্শ নিশ্চিত 
গতিতে উৎখাত হয়ে ধাচ্ছে । কিন্তু বিপ্লবের প্রথম বছরগুলি থেকে এবং গণ-বৈপ্লাবিক 
সংগ্রামের প্রথম বিপর্যয় গুলি থেকে, একটি লাভ যে হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 
দেটা হচ্ছে জনসমুদয়ের পূর্বতন টিলে-ঢালা ও থলথলে ভাবের উপরে আপতিত মারাত্মক 
আঘাত। পার্থক্যের সীমারেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে । শ্রেণীতে শ্রেণীতে, পার্টিতে 
পার্টিতে বিভেদ ঘটেছে। স্তলিপিন-এর শিক্ষার হীতুড়ির ঘায়ের তলায় এবং বিপ্লবী 
সোগ্তাল ডিমোক্র্যাটদের অবিচল ও ধারাবাহিক আন্দোলনের কল্যাণে কেবল সমাঁজ- 
তান্ত্রিক প্রলেতারিয্মেত শ্রেৌই নয়, গণতান্ত্রিক কৃষক-জনগণও অবশ্স্তাবী ভাবেই 
নিজেদের মধ্য থেকে এগিয়ে দেবে আরো আরে ইম্পাত দৃঢ় যোদ্ধাদের যারা আমাদের 
তলস্তয্ববাদী পাপের কবলে পড়ার দিকে কম প্রবণ হবে !* 


সি 
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লিও তলস্তয় আর নেই। শিল্পী হিসাবে তীর বিশ্বজনীন তাৎপর্য এবং চিন্তাবিদ ও 
নীতি-প্রচারক হিসাবে তীর বিশ্বজনীন খাতি, প্রত্যেকটিই তার নিজের ভঙ্গিতে, 
প্রতিফলিত কবে রুশ বিপ্লবের বিশ্বজনীন তাৎপর্য । 

মহান শিল্পী হিসাবে এল এন তলস্তয়ের অভ্যুদয় ঘটে যখন ভূমিদাস-প্রথা। তখনে। 
জেঁকে ছিল সারা দেশ জুড়ে । অর্থশতকেরও বেশি কাল জুড়ে তার সাহিত্যিক জীবনে 
তিনি উপহীর দেন বহু মহত গ্রন্থ, যেগ্তলিতে তিনি প্রধানত চিত্রিত করেন পুরাতন, 
প্রাক্‌-বিপ্রব রাশিয়ার ছবি__যা এমনকি ১৮৬৯ সালের পরেও ছিল আধা-ভূমিদাসত্বের 
অবস্থায়, জমিদার ও কৃষকের গ্রামীণ রাশিয়া! । রাশিয়ার সেই সময়কার ইতিহাস চিত্রিত 
করতে গিয়ে, তলন্তয় সফল হন বিরাট বিরাট অনেকগুলি সমস্যা তুলে ধরতে এবং সফল 
হন শৈল্পিক ক্ষমতার এমন উচ্চ শিখরে যে তার রচনাবলী স্থান করে নেয় মহভম বিশ্ব- 
সাহিত্যের সভায়। দাস-মাঁলিকদের গোড়ালির তলায় নিষ্পিষ্ট দেশগুলির মধ্যে একটিতে 
বিপ্রবের প্রস্ততি-পর্বট, তলস্তয়ের প্রোজল উদ্ভাসের কল্যাণে, হয়ে ওঠে সমগ্র ভাবে 
মানবজাতির সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ। 

শিল্পী তলম্তয় এমনকি রাশিয়াতেও এক অত্যন্ত সংখ্যালঘু অংশের কাছে পরিজ্ঞাত। 
দি তীর মহৎ সাহিত্য-কর্মগুলিকে প্রকৃত অর্থেই সকলের সম্পত্তিতে পরিণত করতে হয়, 
তা৷ হলে যে-সমাজবাবস্থা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মাহুষকে লাঞ্ছিত করে অজ্ঞতা, 
অন্ধকার, উঞ্ছবুত্তি ও দারিদ্যে, তার বিরদ্ধে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে_ সম্পন্ন করতে 
হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লুব। 

তলন্তয় কেবল শিল্পোতীর্ণ রচনাবলীই স্থাট্ট করেননি, যেগুলি সবসময়ে পঠিত ও 
প্রশংসিত হবে জনগণের ছারা_যখন তারা সক্ষম হবে জমিদার ও পুজিবাদীদের 
জোয়াল ছাড়ে ফেলে জীবনের জন্য মানবিক অবস্থাবলী গড়ে তুলতে; তিনি সফল 
হয়েছিলেন বর্তমান ব্যবস্থার দ্বার৷ অত্যাচারিত বিপুল জনসমুদয়ের বিভিন্ন মেজাজকে 
আশ্চর্য শক্তিতে ফুটিয়ে তুলতে, তাদের প্রতিবাদ ও ক্রোধের স্বত-্র্ত অন্ুভূতিগুলিকে 
ভাষ! দিতে এবং তাদের অবস্থাকে চিত্রাপ্মিত করতে । যেহেতু তিনি ছিলেন যূলত 
১৮৬১ থেকে ১৯০৪ যুগের মানুষ, সেই হেতু তিনি তার সাহিত্য-কর্মগুলিতে_-একজন 
শিল্পী এবং চিন্তাবিদ তথা নীতি-প্রচীরক, উভয়দিক থেকেই বিস্ময়কর তীস্তা 
সহকারে মূর্ত করে তুলেছিলেন সমগ্র ভাবে প্রথম রুশ বিপ্লবের বিশেষ বিশেষ চরিত্র 
লক্ষণগুলিকে__তার সবলতা৷ এবং তার দুর্বলতা, ছুটোকেই। 
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আমাদের বিপ্রবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই বে, এটা ছিল একটি কৃষক 
বুর্জোয়া বিপ্লব_বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদের অতি অগ্রসর বিকাশের এবং রাশিয়ায় তার 
আপেক্ষিক ভাবে অগ্রসর বিকাশের এক যুগে। এটা ছিল একটি বুর্জোয়া বিপ্লব কেননা 
এর অব্যবহিত লক্ষ্য ছিল জাবের শ্বৈরতত্ত্রের জারের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধন এবং 
জমিদারি বাবস্থার অবসান ঘটানো, কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যের উচ্ছেদ সাধন 
নয়। বিশেষ করে রুষকশ্রেৌী এই পরবর্তা লক্ষ্যটি সম্বন্ধে অবহিত ছিল না; এই 
লক্ষাটি এবং আরো নিকট ও আরো অব্যবহিত লক্ষ্যগুলির মধ্যেকার পার্থক্য সন্বন্েও 
তারা অবহিত ছিল না। এটা ছিল কৃষক বুর্জোয়। বিপ্লব কেননা বাস্তব পরিস্থিতি 
সবার আগে এনে হাজির করেছিল কৃষকশ্রেণীর জীবনের বুনিয়াদি অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটানোর তথা জমির মালিকানার পুরনো মধাঘুগীয় ব্যবস্থার ভাঙন ঘটানোর তথা পুঁজি- 
কাদের জন্য, “জমি প্রস্তুত করার', সমহ্যাটিকে ; মোটামুটি ভাবে স্বাধীন এঁতিহাসিক 
ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে কুষক-জনগণের আবির্ভাবের জন্য দায়া ছিল তখনকার বাস্তব 
পরিস্থিতি । 
তলম্তয়ের রচনাবলীতে প্রকাশ পাক্স নির্দিষ্ট ভাবে কষক গণ-আন্দোলনেরই সবলতা৷ 
ও দুর্বলতা” শক্তি ও সীমাবদ্ধতা__উভযদিকই | বাষ্্র এবং সরকারি গীর্জী, যা ছিল 
আবার পুলিশের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ_এদের বিরুদ্ধে তীর উতপ্, আবেগদীপ্ত এবং অনেক 
সময়েই নির্মম ভাবে শাণিত প্রতিবাদে প্রকাশ পায় আদিম গণতান্ত্রিক কৃষক জন- 
সমুদয়ের ভাবাবেগণমূহ, যাদের মধ্যে শত শত বর্ষব্যাপী ভূমি-দাসত্ব, সরকারি স্বৈরাচার 
ও লুষঠন বৃত্তি, এবং গীর্জার জেম্থইটতন্্র প্রতারণা এবং ছল-চাতুরী জমিয়ে তুলেছিল 
পাহাড়-পরিমাণ ক্রোধ ও ঘ্বণা। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে তার অনমনীয়্ 
বিরোধিতা প্রকাশ করে কৃষক জনসমুদয়ের মনস্তত্ব-_সেই যুগের মনস্তব, যখন পুরনো 
7 মধ্যযুগীক্ষ ভৃমি-মালিকান। ব্যবস্থা_-ভূসম্পত্তি এবং সরকারি “বাদ” উভয় আকারেই _ 
নিশ্চিত ভাবে হয়ে উঠেছিল দেশের আরো বিকাশের পথে এক অসম প্রতিবন্ধক, এবং 
7যখন এই পুরনো ভূমি-মালিকীনা ব্যবস্থা অবধারিত ভাবে ধ্বংস হতে বাধা ছিল 
স্্্মিবিলম্বে ও নির্মম ভাবে । পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তীর পর-পর অবিরাম অভিযোগ__ 
_ভীরতম আবেগ ও আন্তরিকতম ক্রোধে যে অভিষোগগুলি ছিল উত্তাপিত__সেগুলিতে 
ললললপ্রকাশ পায় এক নোতুন অদৃশ্য অবাধা শক্রর প্রাছুর্তাবে পিতৃতান্ত্রিক ককের এই আতংক 
_যশশক্র এগিয়ে আসছে শহরের কোথাও থেকে, কিংবা বিদেশের কোনো আত্তান। 
থকে; ধ্বংস করে দিচ্ছে গ্রাম-জীবনের সব কয়টি "স্তন্ত” ; পিছনে পিছনে নিয়ে আসছে 
স্্্মভূতপূব সর্বনাশ, দারিদ্রা, অনাহার, বর্বরতা, বেশ্ঠাবৃত্ি, সিফিলিস তথা “আদিম 
ুল্ঞচঘ়ন” যুগের সবগুলি বিপদ; মশিয়ে কুপন-এর দ্বারা বিস্তারীকৃত সবচেরে আধুনিক 
_ুুষঠনপদ্ধতিগুলি রাশিয়ার মাটিতে স্থানান্তরক্রণের কারণে শতগুণে বিবধিত সেই 
স্ল্ল্সস্ল্ল্লবগুলি বিপদ । 
কিন্তু এই প্রচণ্ড প্রতিবাদী, আবেগ-তপ্ত অভিযোক্তা» মহান সমালোচক একই সঙ্গে 
____ীর রচনাবলীতে প্রকাশ করেন, যে-সংকট রাশিয়ায় আসন্ন হয়ে উঠেছে তার কারণ- 
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গুলি বুঝবার এবং তা৷ থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায়গুলি খুঁজবার অক্ষমতা | আর 
ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত একজন লেখকের পক্ষে এই চবিত্র-বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক নয়; 
এটা স্বাভাবিক কেবল একজন পিভৃতান্ত্রিক, অতি সরল কৃষকের পক্ষে । সামন্ততান্ত্রি 
পুলিশ-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, তীর সংগ্রাম পর্যবসিত হলো রাজনীতির 
অস্বীরুতিতে ; পরিণতি লাভ করল “অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধের* মতবাদে এবং 
১৯*৫-০৭ সালের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অবস্থানে । সরকারি 
গাজার বিরুদ্ধে তার লড়াই সংযুক্ত হলো এক নোতুন পরিশুদ্ধ ধর্মের প্রচারের সঙ্গে, 
অর্থাৎ নিপীড়িত জনগণের জন্য এক নোতুন, পরিশীলিত, সুস্্র বিষের প্রচারের সঙ্গে । 
জমিতে ব্যদ্বিগত সম্পত্তির প্রতি তার বিরোধিতা তীকে চালিত করল না আসল শত্রুর 
বিরুদ্ধে_জমিদার ও তার ক্ষমতী-যন্ত্রের বিরুদ্ধে তথা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে__সংগ্রাম 
কেন্দ্রীভূত করার কাজে, বরং চালিত করল ্বপ্রালু, বিক্ষিপ্ত ও নিক্ষল বিলাপে। 
পুঁজিবাদ, এবং জনগণের উপরে তা যেসব বিপদ চাপিয়ে দেয়, তার উদ্ঘাটন সংযুক্ত 
হলো! আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্িক প্রলেতারিদ্েত যে-বিশ্বব্যাপী মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনা 
করছে তার প্রাতি এক সম্পূর্ণ উদাস মনোভাবে । 
তলম্তয়ের মতামতসমূহের স্ব-বিরোধগুলি কেবল তীর ব্যক্তিগত মতামতের মধ্যেই 
নিহিত নয়. উপরন্ত সেগুলি সেই সব অত্যন্ত জটিল, স্ব-বিরোধী অবস্থা, সামাজিক প্রভাব 
ও এঁতিহাসিক এঁতিহেরও প্রতিফলন, যেগুলি 'সংস্কার'-পরবর্তা এবং বিপ্লব-পূর্ববর্তী 
যুগে রুশ সমাজের বিবিধ অংশের মনন্তবৃকে নির্ধারণ করেছিল । 
এই কারণেই তলস্তয়ের একটি সঠিক মূল্যায়ন করা৷ যেতে পারে কেবল সেই শ্রেণীটিরই 
দৃষ্টিকোণ থেকে, যে-শ্রেণী তার রাজনৈতিক ভূমিকা এবং বিপ্লবের এক সময়ে, এই শ্ববি- 
বোধগুলির প্রথম উন্মোচনের কালে, তার সংগ্রামের মাধামে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, 
জনগণের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং শোষণ থেকে জন-সমুদয়ের মুক্তি সংগ্রামে নেতা 
হওয়া তার ভবিতব্য-_যে-শ্রোটি প্রমাণ দিয়েছে গণতন্ত্রে, আদর্শের প্রতি তার নিংস্বার্থ 
নিষ্ঠার এবং বুর্জোয়। (রুষক সমেত) বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা ও অসংলগ্নতার বিরুদ্ধে তার 
তগ্রাম চালনার সক্ষমতার ; এই ধরনের মূলায়ন আসতে পারে কেবল সোশ্যাল ভিমো- 
ক্র্যাটিক প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকেই । 
সরকারি পত্র পত্রিকাগুলিতে তলম্তয়ের মূল্যায়নের দিকে তাকান । তারা কুস্তীরাক্র 
বিসর্জন করে একই সঙ্গে মহৎ শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং “হোলি সাইনড”-এর 
পক্ষে প্রতিরক্ষায় দাড়িয়ে। “হোলি কাদার-দের সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, তারা৷ সবেমাত্র 
করে সেবেছেন বিশেষ রকমের এক জঘন্য দুকর্ম ; মুমূষুণ মান্থটির কাছে তা পুরোহিত 
পাঠিয়েছিলেন জনগণকে প্রতারিত করতে এবং বলতে যে তলম্তয় “অনুতাপ প্রকাশ 
করেছেন” । “হোলি সাইন” তলন্তয়কে সমাজচ্যুত করেছিল । এইটুকু বলাই যথেষ্ট। 
“হোলি সাইনড'-কে এই কৃতিত্বের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হবে যখন সময় আসবে 
জনগণের পক্ষে হিসাবপত্র মিটিয়ে নেবার-__আলখিল্লা পরিহিত পদাধিকারীদের তথা রীসদ্ীয 
পোশাকে সজ্জিত সামরিক পুলিশদের তথা সেই ছুরাচারী বিচারকারীদের (17790151 
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€079) সঙ্গে, যার! সমর্থন করেছিল ইহুদী-বিরোধী হত্যা-অভিঘান এবং জারতন্ত্রী যাক 
হান্ড্র্ড' গুপ্ডাবাহিনীর অপরাপর ছুক্কৃতিগুলিকে। 
তাকিয়ে দেখুন উদাররাদী পত্র-পত্রিকায় তল্তয়ের মূল্যায়নের দিকে। তারা 
নিজেদের নিবদ্ধ রাখে “সভা মানব-জাতির কণ্ঠস্বর”, “বিশ্বের সর্বজনীন কঠম্বর”, “সত্য, 
শিবের ধ্যান-ধারণা” ইত্যাদি সন্বদ্ধে সেই সব শৃন্গর্ত, সরকারি-উদারবানী, গতানুগতিক, 
অধ্যাসক-স্থুলভ বাগাড়ম্বরে, যার জন্য তলম্তয় এত তীব্র ভাবে__এবং সঠিক ভাবেই__ 
নিন্দা করেছিলেন বুর্জোয়া বিজ্ঞানকে । তার। পাঁরে না সহজ ভাবে ও পরিকার ভাবে 
উপস্থিত করতে রাষ্টু, গীর্জ, জমিতে বাক্তিগত সম্পত্তি ও পু জিবাদ সম্পর্কে তনস্ত-য়র 
মতামতগুলিকে_এই কারণে নয় ষে, 'দেন্সর'-বাবস্থা তাদের বেঁধে রেখেছে ; উল্টো, 
এসেন্সর'-ব্যবস্থা৷ তাদের সাহাধা করছে এক বিডম্বনাজনক পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে 
যেতে !-_এই কারণে যে, তলম্তয়ের সমালোচনায় প্রতিটি বক্তব্য হচ্ছে বুর্জোয়া উদীর- 
বাদের মুখে একটি করে চপেটাঘাত ; এই কারণে যে, ঠিক বে-ভাবে তলম্তয় নির্ভয়ে, 
খোলাখুলি ও নির্মম ভাবে তুলে ধরেন আমাদের কাঁলের সবচেয়ে তীব্র, সবচেয়ে 
তিক্ত সমস্তাগুলি, সেটাই হচ্ছে আমাদের উদ্ারবাদী (ও উদ্বারবাদী নারদনিক ) লেখক- 
দের মামুলি কথাবার্তা রঙচটা চালাকি এবং ছলনাপূর্ণ “মাজিত” মিথ্যাচারের মুখের 
মত জবাব । উদারবাদীরা সর্বর্তোভাবে তলস্তযবের স্বপক্ষে এবং সর্র্তোভাবে “সাইনভ'- 
এর বিপক্ষে_এবং একই সঙ্গে তারা সর্বর্তোভাবে.--'ভেখিবাদী'দের* স্বপক্ষে ঘাদের 
সঙ্গে “দ্বিমত হওয়। সম্ভব” কিন্তু যাদের সঙ্গে একই পার্টিতে মিলেমিশে থাকা৷ “আবশ্যক”, 
যাদের সঙ্গে সাহিত্যে ও রাজনীতিতে একত্রে কাজ করা৷ “আবশ্যক” । এবং তবু ভেখি- 
বাদীর চুম্বনে আপ্যায়িত হয় আন্টনি এবং ভলহিনিয়ার বিশপের দ্বারা । 
উদ্ারবাদীর তুলে ধরেন এই কথাট। যে, তলন্তয় হলেন “মহান বিবেক' । এটা কি 
একট। ফাক। কথামাত্রা নয়, যার হাজারে! রকমে পুনরাবৃত্তি হয় “নভয়ে ভেমাস্তা' এবং 
এই ধরনের সমস্ত পত্রিকায়? এট কি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সেই বাঁস্তব সমস্যাগুলি 
এড়িয়ে াওয়। নয়, যেগুলি তলম্তয় উত্থাপন করেছিলেন? এটা কি সেই জিনিস- 
টাকেই প্রাধান্য দেওয়৷ নয় যেটা প্রকাশ করে তলস্তয্বের যুক্তিবুদ্ধি নয়, তীর কুসংস্কার » 
তীর সেই অংশটি যেটি ভবিষ্যাতের অন্তর্গত নয়, অতীতের অন্তর্গত; সমস্ত শ্রেণী আধি- 
পত্যের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড প্রতিবাদ নয়, তীর বাজনীতি-প্রত্যাখ্যান এবং নৈতিক 
আত্বোন্নয়নের প্রচার? 
তলম্তয় গত হয়েছেন, এবং যে প্রাক্‌-বিপ্লব বাশিয়ার দুর্বলতা ও ক্লীবতা অভিব্যক্তি 
পেয়েছিল তীর দর্শনে এবং চিত্রিত হয়েছিল এই মহৎ শিল্পীর রচনাবলীতে, সেই 
রাশিয়াও আজ অতীতের বিষয় । কিন্তু যে এতিহ তিনি রেখে গিয়েছেন, তা ধারণ 
করে এমন সামগ্রী যা অতীতের বিষয় নয়, ভবি্যতের। এই এঁতিহৃকেই গ্রহণ করেছে 
« 'ভেঝি_-একটি ক্যাডেট-পন্থী রচনা সংকলন, প্রকাশিত হয় ১৯*৯ সালে । এতে নিন্দা করা হয় 
১৯৫-এর বিপ্লবকে এবং বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান জানানো হয় জারতন্ত্রক সমর্থন করার জন্য | 


১২০ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


এবং তদম্ুধায়ী কাজ করে চলেছে রাশিয়ার প্রলেতারিয্েত শ্রেণী। রুশ প্রলেতারিয়েত 
শ্রেণী শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করবে রাষ্ট্র, গীর্জা, ভূমিগত ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি সম্পর্কে তলস্তয়ের সমালোচনা__এই উদ্দেশ্টে নয় ঘে জনগণ নিজেদের নিবন্ধ 
রাখুক আত্বোইয়নের ব্রতে এবং এশ্বরিক জীবনের আকৃতিতে, বরং এই উদ্দেশ্তে যে 
তারা দীড়য়ে উঠে আঘাত হান্থক জাবের রাজতন্ত্র ও জমিদার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যা 
১৯*৫ সালে কেবল সামান্ত ক্ষতিগ্রশ্তই হয়েছিল, কিন্তু যাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে 
হবে। রুশ প্রলেতারিয়েত শ্রেণী জনগণের কাছে বাখ্যা করবে পুঁজিবাদ সম্পর্কে 
তলম্তয়ের সমালোচনা-_এই উদ্দেশ্যে নয় যে জনগণ নিজেদের নিবদ্ধ রাখুক পুজিবাদের 
বিরুদ্ধে অভিশাপ উচ্চারণে, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যে তারা তাদের জীবনের ও সংগ্রামের 
প্রতি পদক্ষেপে কাজে লাগাক পুঁজিবাদের কুৎকৌশলগত ও সামাজিক কৃতিত্বগুলিকে, 
তারা শিখুক নিজেদের সংহত করতে লক্ষ লক্ষ সমাজতান্ত্রিক সৈনিকের এক এক্যবদ্ধ 
বাহিনীতে__যে বাহিন] পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধন করবে এবং কৃষ্টি করবে এমন এক 
নোতুন সমাজ যেখানে জনগণ আর দারিদ্যের শিকার হবে নাঃ যেখানে আর মানুষের 
উপরে মানুষের শোবণ থাকবে না।৯* 
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[ পনেরো | 
তনয় এবঃ আধুনিক অমিক আন্দোলন 


রাশিয়ার প্রায় সমস্ত, বৃহ শহর গুলিতেই রুশ শ্রমিকেরা এল এন তলস্তয়ের মৃত্যুতে 
সাড়া দিয়েছে এবং কোনো-না-কোনো ভাবে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে এই লেখকের 
প্রতি, যিনি স্থষ্ট করেছিলেন এমন সব শিল্পকর্ম, ঘা তার জন্য স্থান করে দিয়েছে বিশ্বের 
মহৎ লেখকদের মধো ; এবং এই চিন্তাবিদের প্রতি, ঘিনি বিপুল বলিষ্ঠতা, আত্মপ্রত্যয় 
ও আন্তরিকতা নিবে উত্থাপন করেছিলেন আধুনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক 
ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন । মোটের উপরে, তাদের এই মনোভাব ব্যক্ত হয়ে 
ছিল পত্রপত্রিকায় মুত্রিত সেই তারবার্তাটিতে, যেটি পাঠিয়েছিলেন তৃতীয় ডূমা-র 
শ্রমিক-প্রতিনিধিরা । ্ 

তলম্তয্র তীর লেখক-জীবন শুরু করেন যখন ভূমিদাস-প্রথা তখনো বজায় ছিল কিন্তু 
যখন এটা। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে । তলস্তয়ের প্রধান কর্ম" 
কাণ্ড পড়ে রুশ ইতিহাসের সেই পর্বে যার অবস্থান ছিল ছুটি সন্ধিক্ষণেরঃ ১৮৬১ এবং 
১৯০৫-এর, অন্তবর্তাকালে । এই গোট। পর্বটি জুড়ে ভূমিদীস-প্রথার বিবিধ চিহ্ন, তার 
প্রত্যক্ষ ভাবে টিকে থাক বিবিধ অবশেষ, ব্যাপ্ত করে রেখেছিল দেশের সমগ্র অর্থ- 
নৈতিক (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ) ও রাজনৈতিক জীবনকে । এবং একই সঙ্গে আবার 
এই সময়টা ছিল নিচু থেকে পুঁজিবাদের ত্বরাহ্িত বিক্যশ এবং উপর থেকে তার 
বপনের কাল। 

ভূমিদাস প্রথার এই টিকে থাকা অবশেষগুলি কিসে কিসে প্রকাশ পেত? সবচেয়ে 
বেশি ভাবে এবং সবচেয়ে স্প্ট ভাবে এই ঘটনায় যে, প্রধানত কৃষিনির্ভর দেশ এই 
রাশিয়ায়, কৃষি তখন ছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত, দারিদ্র্যাবিধবস্ত কষককুলের হাতে যারা কাজ 
করত মান্ধীতার আমলের আদিম পদ্ধতিতে পুরনো সামন্ত্রতান্ত্রিক বরাদ্-জমির উপরে, 
১৮৬১ সালে জমিদারদের স্বার্থে যা কেটে দেওয়া হয়েছিল। এবং অন্যদিকে, কৃষি 
ছিল জমিদারদের হাতে, যাঁরা মধা বাশিয়ীয় চাষ করত কৃবকদের শ্রম, কাঠের লাঙল 
এবং ঘোড়া দিয়ে-_কেটে-নেওয়া। জমি, তৃণভূমি ও জলাশয়ে যেতে দেওয়ার সুযোগের 
প্রতিদান হিসাবে । সর্ব অর্থেই এটা ছিল পুরনো সামন্ত্রতান্্িক বাবস্থার অর্থনীতি । 
এই গোটা পর্বটা জুড়ে রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্বস্থাও ছিল সামন্ততন্ত্রে পরিব্যাপ্ত। 
১৯০৫ সালে তার পরিবর্তন সাধনের প্রথম উদ্যোগের আগে রাষ্ট্রের যে-সংবিধান ছিল__ 
তা থেকে, রাষ্্ীয় ব্যাপারে ভূম্বামী-অভিজাতবর্গের যে আধিপত্যশীল প্রভাব ছিল__তা৷ 
থেকে, এবং মরকারি কর্মচারীরা, যারাও আসত প্রধানত উচ্চতর ভূম্বামীবর্গ থেকে তারা 
ঘে সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ করত-_তা থেকে এট। পরিকার | 
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১৮৬১ সালের পর এই পুরনো পিতৃতান্ত্রিক রাঁশিয়। বিশ্ব-পুজিবাদের প্রভাবে ভেঙে 
ঘেতে শক্ত করে । কৃষকেরা অনাহারে দিন কাটাতে লাগলে। ; মারা ঘেতে লাগলো; 
এবং ঘা আগে কখনো হয়নি, জমি ছেড়ে শহরে পালালে। এবং ধ্বংস হয়ে গেল । এই 
বিধ্বস্ত কৃষকদের "শস্ত| শ্রমের” দৌলতে, বেলপথ, কলকারখান। ইত্যাদিব নির্মীণে মরশুম 
পড়ে গেল। বৃহ্দায়তন শিল্প ও বাণিজোর সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ অর্থপুঁজি (079919০6- 
০9109] )-ও বিকাশ লাভ করতে থাকলে। | 

পুরনো রাশিয়ার সমস্ত পুরনো স্তস্ত গুলির এই যে দ্রুত, যন্ত্রণাকর ও প্রচণ্ড প্রকৃতির 
ভাঙন, এটাই প্রতিকলিত হয়েছিল শিল্পী তলন্তয়ের রচনায় এবং চিস্তাবিদ্‌ তলম্তয়ের 
মতামতে। 

গ্রামীণ রাশিয়া, জমিদার এবং কৃষকদের জীবন-প্রণালী সম্বন্ধে তলম্তয়ের জ্ঞান ছিল 
সীমাহীন । তার শিল্পকর্ম গুলিতে তিনি এই জীবনেরই বর্ণনা দিয়েছেন, যা পরিগণিত 
হয় বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বলে। গ্রামীণ রাশিয়ার সমস্ত “পুরনো স্তভ্ত- 
গুলির” এই প্রচণ্ড রকমের ভাঙন তার চারপাশে কি কি ঘটেছিল, তার প্রতি তার 
মনোযোগ শাণিত করে, তার আগ্রহ গভীরতর করে এবং তার সমগ্র বিশ্ববীক্ষায় আমূল 
পরিবর্তন ঘটায় । জন্ম ও শিক্ষার বিচারে তলম্তয় ছিলেন রাশিয়ার মর্বোচ্চ ভূম্বামী- 
অভিজাতবর্গের অন্তর্গত__এই পরিবেশের তাবৎ প্রথাগত ধ্যান-ধার্ণাগুলিকে ভেঙে 
তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তার পরবর্তাঁ রচনাবলীতে স্থতীত্র সমালোচনায় আক্রান্ত 
করেছিলেন সমস্ত সমকালীন রাষ্ট্র গীর্জা, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে__ 
যাদের ভিত্তি ছিল জনসমূদয়ের কৃতদাসত্ের উপরে, তাদের দাবিত্যের উপরে, কৃষকদের 
এবং সাধারণ ভাবে ক্ষুদে মালিকদের সর্বনাশের উপরে, বলপ্রয়োগ ও কপটাচারের উপরে 
-_ যা তখন পরিব্যাপ্ত করে রেখেছিল সমকালীন জীবনের সমস্ত কিছুকে । 

তলম্তয়ের সমালোচন1 নোতুন ছিল না। তিনি এমন কিছু বলেন নি+ ঘ৷ তার 
অনেক আগে শ্রমজীবী জনগণের বন্ধুরা ইউরোপীয় ও রুশীয় সাহিত্যে বলে যাননি । 
কিন্তু তলম্তয়ের সমালোচনার অনন্যত। এবং তার এঁতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে এই ঘটনায় 
যে, তা প্রকাশ করেছিল এই কালের রাশিয়ার জনগণের ব্যাপকতম সমুদয়ের, অর্থাৎ 
গ্রামীণ কৃষক রাশিয়ার; দৃষ্টিভঙ্গিতে যে আমূল পরিবর্তন ঘটে ছিল, সেই পরিবর্তনকে__ 
এমন বলিষতা সহকারে যা কেবল প্রতিভাবান শিল্পীদের পক্ষেই সম্ভব । কারণ সম- 
কালের প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে তলম্তয়ের সমালোচনা এ একই প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে 
আধুনিক শ্রমিক-আন্দোলনের প্রতিনিধিদের সমালোচনা থেকে আলাদা এই কারণে যে, 
তলস্তয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পিতৃতান্ত্রিক, অতি-সরল কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গিঃ যার মনস্তত্বকে তিনি 
প্রবর্তন করেছিলেন তীর সমালোচনায় ও মতবাদে । তলস্তয়ের সমালোচনা অন্ভূাতি- 
প্রবলতায়, আবেগ-প্রাণতায়, প্রতায়জনকতায়, প্রাণবন্ততায় এবং “উৎসে গমনের” তথা 
জনগণের দুখে-ছূর্দশাগুলির মূল কারণ সন্ধানের আন্তরিকতা ও নিভীকতায় এমন ভাবে 
বিশেধিত ঠিক এই কারণেই যে, এই সমালোচনা বাস্তবিকই প্রকাশ কবে কোটি কোটি 
কৃষকের ধ্যান-ধারণায় একট। তীস্ক পরিবর্তন__যারা সবেমাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে সামস্ততন্ত্ 


তলস্তয় এবং আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন ১২৩ 


থেকে স্বাধীনতায় এবং উপলদ্ধি করেছে যে এই স্বাধীনতার অর্থ হলো শহুরে জনসংখ্যার 
নিচের স্তরগুলির সর্বনাশ, অনাহার-মৃত্ু, গৃহহীন জীবন ইত্যাদি ইত্যাদির নোতুন 
বিভীষিকা । তলস্তয় তাদের ভাবাবেগপ্তলিকে এমন বিশ্বস্ত ভাবে প্রতিকলিত করেন 
ষে,তিনি তাদের অতি-সরলতাকে পর্যন্ত আমদানি করেন তার মতবাদের মধ্যে রাজ- 
নৈতিক জীবন থেকে তাদের বিচ্ছেদ, তাদের অতীন্রিয়বাদ, তাদের বিশ্ব-বৈরাগ্য! 
“অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ” পুঁজিবাদ ও “অর্থের শক্তির বিরুদ্ধে তাদের নিক্ষল 
অভিসম্পাত । তলস্তয়ের মতবাদে সন্মিলিত হয়েছিল কোটি কোটি কৃষকের প্রতিবাদ: 
এবং তাদের হতাশা । 

আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিনিধিরা দেখতে পান প্রতিবাদ করার মত ;আছে 
প্রচুর কিন্তু হতাশ হবার মত নেই কিছুই । হতাশা। সেই সব শ্রেণীরই স্বভাব-বৈশিষ্টা, 
যেগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মজুরি-শ্রমিকেরা। তো রাশিয়া সমেত প্রত্যেক পুঁজিবাদী 
সমাজেই অনিবার্ ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিকাশ লাভ করছে, শক্তিসঞ্চয় করছে। হতাশা 
তাদেরই শ্বভাব-বৈশিষ্ট্য যার! ছুর্গতির কারণগুলি বোঝে না, পরিত্রাণের কোনও পথ 
দেখে না, এবং সংগ্রামে অক্ষম । আধুনিক কারখানা-শিল্পের প্রলেতারিয়েত শ্রেণী এই 
সব শ্রেণীর অন্তর্গত নয় ।* 


৯ 
সং টব ৩ড. 28. 1918. 0011০০০05৬0, ৬০1. 16. 2০ 330-32 


[ ষোলো ] 
নি ততরন্তয় গরবং তার যুগ 


লিও তলম্তয় যে-যুগের অন্তর্গত এবং যে-যুগটি এমন তীক্ষ ভাবে প্রতিকলিত তার 
প্রোজল সাহিত্যককতি ও শিক্ষাসমূহে, সেই ঘুগ শুরু হয় ১৮৬১ সালে এবং চালু থাকে 
১৯০৫ সাল অবধি। সত্য বটে, তলস্তপ্ন তার সাহিতাক জীবন আরম্ত করেছিলেন 
আরো! আগে এবং তা৷ শেষ হয়েছিল আরো! পরে, কিন্তু এই পবেই যার অতিক্রম্ণ- 
কালান প্রকৃতি উদ্ভব ঘটিয়েছিল তলম্তয়ের রচনাবলীর এবং তলস্তয়বাদের সমস্ত পার্থক্য- 
স্চক বৈশিষ্ট্যসমূহের | এই পর্বেই তিনি পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, শিল্পী এবং চিন্তাবিদ, 
উভয় হিসাবে । 
আন। কারেনিনা (৯১00৪. [8760109)-র একটি চরিত্র “লেভিন”-এর মাধামে 
তলন্তয্ অত্যন্ত জীবন্ত ভাবে ব্যক্ত করেন রাশিষ্বার ইতিহাসের এই যুগ-পরিবর্তনের 
প্রকৃতিকে, যে-পবিবর্তন ঘটে ছিল এই অর্ধশতাব্দিকাল জুড়ে 
*.-.কল, মজুর ভাড়া-খাটানো৷ ইত্যাদি সম্পর্কে কথাবার্তা যাকে, লেভিন 
জানতে+ প্রথা হিসাবে গণ্য করা৷ হতো৷ এমন কিহ্‌ হিসাবে ঘা অত্যন্ত নীচ, 
"তা-ই এখন লেভিন-এর কাছে মনে হলো! একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলে । 
এটা, সম্ভবত, গুরুত্বহীন ছিল ভূমিদাস-ব্যবস্থার আমলে, কিংবা অধুন। 
গুরুত্হ!ন আছে ইংল্যাণ্ডে। দুটি ক্ষেত্রেই অবস্থাগুলি স্থনিিষ্ট ; কিন্ত এখানে 
রাশিয়ায় আজ যখন সব কিছুই হয়ে গিয়েছে ওলটপালট এবং সবেমাত্র 
আবার একটা আকার নিতে শুরু করেছে, তখন রাশিয়ায় একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই অবস্থাগুলি আকার নেবে__ভাবতে থাকলো লেভিন।” 


“এখানে রাশিয়ায় সবকিছুই হয়ে গিয়েছে ওলটপালট, এবং লবেমাত্র আবার একটা! 
আকার নিতে শুরু করেছে”_-১৮৬১-১৯০৫-এর সময়কাল সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি সঠিক 
একটি চরিত্রায়ন কল্পনা করা কঠিন। কি “ওলটপালট হয়ে গিয়েছে” তার সঙ্গে 
প্রত্যেক কুণীয়ই সুপরিচিত, কিংবা অন্তত সে সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত । যা উল্টে- 
পাল্টে গিয়েছিল, তা হলো ভুমিদাসপ্রথা এবং তার সঙ্গে জড়িত গোটা “পুরনো! 
বাবস্থাটাই”। কি “সবেমাত্র আকার নিতে শুরু করেছে” সেটা ছিল ব্যাপক জন-সমুদয়ের 
কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, আগন্তক ও অবোধ্য । এই ঘে বুজোয়া ব্যবস্থা, যা সবেমাত্র 
আকার নিতে শুরু করেছে, তাকে তলন্তয় অপপষ্ট ভাবে ধারণা করেছিলেন একটি জুজু 
হিসাবে ইংল্যাগু। বান্তবিকই, একটি জু্ুং কেনন। তলন্তক় প্রত্যাখ্যান করেন, বলা যেতে 
পারে, নীতিগত ভাবেই, এমন যে-কোনো চেষ্টা ষা পরিচালিত হয় এই ইংলাও-এর 
সমাজব্যবস্থার বিবিধ বৈশিষ্ঠযঃ এই ব্যবস্থার সঙ্গে মূলধনের আধিপত্যের নংযোগ, অর্থের 


লিও তলম্তয় এবং তীর যুগ ১২৫ 


ভূমিকা, বিনিময়ের উদ্ভব ও বিকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো রকমের অনুসন্ধানে | 
'নারদনিক”দের মত তিনিও এই জিনিসটি দেখতে অস্বীকার করেন, এই চিন্তাটি মনে 
ঠাই দিতে চান না এবং খারিজ করে দেন যে, যা রাশিয়ায় আকার নিতে শুরু করেছে» 
তা৷ বুর্জোয়। ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু নয়। 

সত্য বটে যে, যদি একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন না-ও হয়, তা৷ হলেও ১৮৬১ থেকে ১৯০৫ 
সাল অবধি সময়-পর্বে এবং আমাদের কালেও রাশিয়ায় সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ক্রিয়াকাণ্ডের আশ কর্তব্য-কর্মসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে 
নিশ্চয়ই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে : এই ব্যবস্থাটা “কী আকার” নেবে__এই বুর্জোয়া 
বাবস্থাটা যা “ইংল্যাণ্ডে”, জার্মানিতে, আমেরিকায় এবং অন্যত্র ধারণ করেছে ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ। কিন্ত প্রশ্নটির এই ধরনের একটি নিদিষ্ট, বস্তগত ভাবে এতিহাসিক, উপস্থাপনা 
ছিল এমন একটি বিষয় যা ছিল তলম্তয়ের কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তার যু্তিভঙ্গ 
ছিল অমূর্ত ; তিনি চেনেন ও মানেন কেবল নৈতিকতার শাশ্বত নীতিনিচয়, ধর্মের 
শাশ্বত সত্যসমূহ | তিনি বুঝতে অক্ষম যে এই অবস্থান হচ্ছে কেবল পুরনো! (ওলট- 
পালট হয়ে যাওয়া) ব্যবস্থাটারই, সামন্ততান্ত্িক ব্যবস্থাটারই, প্রাচোর জাতিসমূহের 
জীবন পদ্ধতিটারই ভাবাদর্শগত প্রতিফলন । 

“লুসার্নে” (50০০0৩--১৮৫৭ সীলে লেখা ) রচনাটিতে তলস্তয় ঘোষণা করেন, 
“সভ্যতা”-কে একটি আশীর্বাদ হিসাবে মান্য করা হলো৷ একটি “কাল্পনিক ধারণা” যা 
ধ্বংস করে দেয় “মঙ্গলের সাধনায় মানব-প্রকৃতিতে সহজাত-প্রবৃত্তিগত, সর্বাপেক্ষা স্থথকর 
আদিম প্রয়োজন”কে। তলম্তয় চিৎকার করে ওঠেন “আমাদের আছে শুধু একমাত্র 
অভান্ত পথপ্রদর্শক তা হলো, বিশ্বআত্মা (07156059] 01010), যা! আমাদের 
পরিব্যাপ্ত করে রাখে |” 

“আমাদের যুগের দীসপ্রথা (৮001) 919৬6 ০৫ ০এ]110165--১৯০০ সালে 
লেখা), তলম্তয় আরো! ব্যগ্রতা সহকারে পুনরাবৃত্তি করেন “বিশ্ব-আত্মা'-র প্রতি তার 
আবেদন, এবং ঘোষণা করেন ফে,াষ্ত্ীয় অর্থনীতি হচ্ছে একটি “ছন্ম-বিজ্ঞান” কারণ, 
তা সমগ্র ইতিহাসের সমগ্র বিশ্বের মানুষের অবস্থাকে তার “ধাচ” হিসাবে গ্রহণ ন৷ 
করে, তার ধাচ' হিসাবে গ্রহণ করে “ক্ষুদ্র ইংল্যাডকে, যেখানকার অবস্থা হচ্ছে 
সর্বাপেক্ষা বাতিক্রমন্থচক।” এই “সমগ্র বিশ্বটি” ষে কি, তা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ 
করেন তীর “প্রগতি এবং শিক্ষার সংজ্ঞা” (১৮৬২) নামক নিবন্ধটিতে । “প্রগতি হচ্ছে 
মানবজাতির একটি সাধারণ নিয়ম”__“এতিহাপিকদের” এই মতের বিরোধিতা করে 
তিনি উল্লেখ করেন “যাকে অভিহিত করা হয় প্রাচ্য বলে, সমগ্র ভাবে” তার কথা। 
তলস্তয় বলেন, “মানব-প্রগতির কোনও সাধারণ নিরম নেই”, এবং “এটা প্রমাণিত হয় 
প্রাচ্যের জাতিসমূহের নিক্ষিয়তার দ্বারা ।” 

এর সত্যিকারের এতিহাসিক অন্তর্বস্বর বিচারে, তলস্তয়বাদ হলো৷ একটি প্রাচ্য- 
দেশীয়, এশীয় ধারার ভাবাদর্শ। তা৷ থেকেই এসেছে এর কচ্ছতাসাধন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
অপ্রতিরোধ, গভীর নৈরাশ্ঠবাদ, এই প্রত্যয় যে, “কিছুই কিছু না, কিছুই বাস্তব না” 


১২৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


€ জীবনের অর্থ+ পৃঃ ৫২ ), এবং "পরমাত্মা”য় “সবকিছুর স্ুচনাক়” বিশ্বাস, এবং এই 
প্রতায় ঘষে এই স্থচনার সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে মানুষ হলো শুধু একজন শ্রমিক'""যার 
নিদিষ্ট কর্তবাকর্ম হচ্ছে তার :নিজের আত্মাকে রক্ষা করা ইত্যাদি ইত্যাদি । তার 
০0০৩০ 3০0808'তেও তিনি তার ভাবাদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান খন তিনি বলেন £ 
“নারীর মুক্তি কলেজে নয়, পার্লামেন্টে নয়; নারীর মুক্তি শয়নকক্ষে” এবং তিনি 
নিষ্টাবান তার ১৮৬২ সালে লেখা নিবন্ধটতেও যেখানে তিনি বলেন £ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষার কলে কেবল সৃষ্টি হয় রুক্ষ মেজাজী ও রুগ্ন দেহী উদারবাদীরা, যাদের মোটেই 
কোনও প্রয়োজন নেই জনগণের কাছে, “বুথাই যাদের ছিন্ন করা হয় তাদের আগেকার 
পরিবেশ থেকে”, “যারা জীবনে পায় না কোনো! ঠাই” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

নৈরাশ্ঠবাদ, অ-প্রতিরোধ, “পরমাত্মা”-র প্রতি আবেদন ইত্যাদি নিষ্বে গঠিত হয় 
যে-ভাবাদর্শ, তা এমন একটি যুগে অবশ্তম্ভাবী যখন গোটা পুরনো ব্যবস্থাটাই “ওলট- 
পালট হয়ে গিয়েছে”, এবং খন এই ব্যবস্থার অধীনে প্রতিপালিত হয়েছে যে জনসমুদয়, 
যার। মায্বের দুধের সঙ্গে আত্মস্থ করেছে এই ব্াবস্থার অন্তর্গত বিবিধ নীতি, অভ্যাস, 
রীতি, এতিহ ও বিশ্বাস, দেখতে পায় না, দেখতে পারে না কোন্‌ ধরনের একটি নোতুন 
বাবস্থ। “আকার নিচ্ছে”, ৫কোন্‌ কোন্‌ সামাজিক শক্তি একে “আকার দিচ্ছে” এবং 
কিভাবে, কোন্‌ কোন্‌ সামাজিক শক্তি মুক্তি আনয়নে সক্ষম এই মাত্রাহীন ও 
অপাধারণ ভাবে তীব্র ছুঃখ-দুর্দশার কবল থেকে-_“উপপ্রব”-এর যুগের যা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য | 

১৮৬২ থেকে ১৯০৪ সাল ছিল এমনি একটি উপপ্রবের কাল__যে কালে সকলের 
চোখের সামনে পুরনো বাবস্থ। এমন ভাবে ভে পড়লে। যে আর তার পুনরুদ্ধার সম্ভব 
নয় যে কালে এক নোতুন ব্যবস্থা সবেমাত্র আকার নিতে শুরু করছিল, যে সমন্ত 
সামাজিক শক্তি নোতুন বাবস্থাটিকে আকার দিচ্ছিল, সেগুলি প্রথমে নিজেকে প্রকাশ 
করল একটি ব্যাপক জাতীয় আয়তনে কেবল ১৯০৫ সালে__বিভিন্ন বিচিত্রতম ক্ষেত্রে 
প্রকাশ্ত গণ-সংগ্রামের মধো । এবং ১৯০৫ সালে রাশিয়ার ঘটনাবলীর পিছু পিছু 
অনুরূপ ঘটনাবলী ঘটে সেই “প্রণচ্যেরই” বেশ কয়েকটি দেশে, যাদের “নিক্রিঘ্বতার” কথা 
তনন্তয্» উল্লেখ করেছিলেন ১৮৬২ সালে। ১৯০৫ সাল স্থচিত করে প্প্রাচ্যের্গ 
নিক্ষিযতার অবসানের শুক্। ঠিক এই কারণেই এই বছরটি স্থচিত করে তনম্তয়বাদেরও 
এতিহাসিক অবসান, এমন একটি যুগের অবসান যে-যুগ উদ্ভব ঘটাতে পেরেছিল 
তলক্তয়ের শিক্ষালমূহের এবং যে-যুগে এই শিক্ষাসমূহ্রে উদ্ভব ছিল অব্ম্তাবী _ব্যক্তিগত 
কিছু হিসাবে নয়, খেয়াল বা পখ হিসাবে নয়, পরন্ত যে-অবস্থাবলীর অধীনে কোটি কোটি 
মানব একটা সমস্কাল জুড়ে সতা সত্যিই দিন কাটিয়েছিল, সেই অবস্থাবলীর দর্শন 
হিসাবে। 

তলন্তঘ়ের মতবাদ নিশ্চয়ই কনলৌকিক এবং বিষরবস্তর বিচারে সবচেয়ে সঠিক ও 
সবচেয়ে গভীর অর্থে প্রতিক্রিয়াশীল । কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, তার 
মতবাদ সমাতন্তরমুী ছিল ন। কিংবা তার মধ্যে এমন লমালে|চনামূলক উপাদান ছিল 
না৷ ঘা অগ্রণী শ্রেণীগুলির দীপাযনের জন্য মূলাবান মাল-মশল! যোগাতে পারে না। 


লিও তলম্তয় এবং তার যুগ ১২৭ 


সমাজতত্বব আছে নানান ধরনের | যেখানে যেখানে পু'জিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির 
প্রাধান্য, সেই সব কয়টি দেশেই থাঁকে সেই ধরনের সমাজতন্ত্র যা প্রকাশ করে সেই 
শ্রেণীটির ভাবাদর্শ যেটি গ্রহণ করতে যাচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর জায়গা ; এবং সমাজতন্ত্র 
আছে এমনও ধরনের যা প্রকাশ করে সেই শ্রেণীগুলির ভাবাদর্শ যে-শ্রেণীগুলিকে 
বুজোয়াশ্রো প্রতিগ্থাপন করতে যাচ্ছে। দৃষ্ান্ত-্বরূপ, সামন্ততান্ত্রিক সমাভতত্তর হলো 
এই দ্বিতীয় ধরনের সমাজতন্ত্র, এবং আজ থেকে অনেক কাল আগে, ষাট বহুরেরও বেশি 
কাল আগে মার্কস সমাজতন্ত্রের অন্যান্য ধরনের চরিত্র-নিরূপণের সঙ্গে যুগপৎ এই ধরনের : 
সমাজতন্ত্রেরও চবিত্র-নিরূপণ করেছিলেন । 

অধিকত্ব, যেমন অন্যান্য অনেক কল্পলৌকিক ধারণার মধ্যে, তেমন তলম্তয়ের 
মতবাদের মধ্যেও বিধৃত আছে বিবিধ মমালোচনামূলক উপাদান। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই 
বিশ্বৃত হব না মার্কস-এর সেই প্র্ঞাদীপ্ত মন্তব্যটি ষে, কল্পলৌকিক সমাজতন্ত্রের অন্তর্গত 
সমালোচনামূলক উপাদানসমূহের মূল্য “এতিহাসিক বিকাশের সর্দে বহন করে এক 
বিপরীত সম্পর্ক ।” সামাজিক শত্তিসমূহ, যেগুলি “আকার দিচ্ছে” নোতুন এক রাশিয়াকে 
এবং তাকে মুক্তি দিচ্ছে 'মাঁজকের সামাজিক অন্যায় ইত্যাদি থেকে, সেই শক্তিসমূহের 
কর্মতৎপরতা৷ যত বৃদ্ধি পায় এবং ধারণ করে একটি নিদিষ্ট চরিত্র, তত দ্রুত গতিতে 
সমালোচনামূলক কল্পলৌকিক সমাজতন্ত্র “হারায় তার নমন্ত কাধগত মূল্য এবং সমস্ত 
তব্গত যৌক্তিকত1।” 

এক শতকের এক-চতুর্থাংশ কাল আগে, তলস্তয়ের মতবাদের মধ্যে বিধৃত- 
সমালোচনামূলক উপাদানগুলি, তার প্রতিক্রিয়াশীল ও কল্পলৌকিক বৈশিষ্ট্যসমূহ স্বেও, 
জনসংখ্যার কিছু কিছু অংশের কাছে কোনও কোনও সময়ে ব্যবহারিক মূল্য ধারণ 
করতে পারত। কিন্তু এটা সম্ভব ছিল না৷ ধরুন, বিগত দশকে, কেননা আটের দশক এবং 
বিগত বৎসরের সমাপ্তির মব্যে এতিহাসিক বিকাশে প্রভৃত অগ্রগতি ঘটেছে । আমাদের 
এই কালে, যেহেতু উপরে বণিত ঘটনাপ্রবাহ “প্রাচ্যের” নিক্ছিয়তার অবদান ঘটিয়ে 
দিয়েছে, আমাদের এই কালে, যখন “ভেখি'-র ঘচেতন ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান- 
ধারণাগুলি (প্রতিক্রিয়াশীল__সংকীর্ণ-শ্রেণীাগত; ্বার্থপর-শ্রেণাগত অর্থে ) উদ্ীরবাদী 
বুর্জোয়াদের মধ্যে হয়ে উঠেছে এমন বিপুল ভাবে বহু-বিস্তুতঃ এবং ঘখন এই ধ্যান- 
ধারণাগুলি সংক্রামিত করেছে এমনকি তাদেরও একটা অংশকে যার৷ প্রায়-মা্সবাদী, 
এবং সৃষ্টি করেছে একটি বিলুপ্তিবাদী (110010801090150 ) ধারা__-আমাদের এই কালে, 
সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও মবচেয়ে প্রচণ্ড ক্ষতি সংঘটিত হয় তলম্তয়ের মতবাদকে আদশায়িত 
করার, তার অপ্রতিরোধ, “পরমায্াপ্র কাছে নিবেদন, “নৈতিক আত্বোনয়নের” জন্য 
আবেদন, তীর “বিবেক” ও বিশ্বজনীন “প্রেম”-এর তব, কচ্ছ.তা ও প্রশাস্তিবাদ ইত্যাদি 
ইত্যাদি কে সমর্থন করার ব৷ গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রত্যেকটি চেষ্টার দ্বারা ।৯ 


__________- 
₹৮ * এথটছঞাসি 29. 1922. 0০011০০050. ০5, ৬০1, 17 2৮, 49753 


[ সতেরো ] 
জে ভি স্তালিন 


ভাষাতে মার্কসবাদ গ্রসন্গে 


কিছু তরুণ কমরেড আমাকে অন্থরোধ করেছে ভাষাতত্ব সংক্রান্ত, বিশেষ করে 
ভাষাতত্বে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে, বিবিধ সমশ্তা প্রসঙ্গে আমার মতামত প্রকাশ করতে । 
আমি ভাষাতাতিক বিশেষজ্ঞ নই, অতএব, কমরেডদের অনুরোধ পুরোপুরি পৃরণ 
করতে অক্ষম । তবে ভাষাতত্বে মার্কসবাদ-__এই প্রসঙ্গটি, অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানে 
মার্কসবাদের মতই, সরাসরি আমার এলাকার মধ্যে পড়ে । স্থতরাং কমরেডদের কিছু 
প্রশ্ের উত্তর দিতে আমি রাজি হয়েছি । 

প্রশ্ন 8 এটা কি সত্য যে ভাষ৷ হচ্ছে ভিত্তির উপরে একটি উপরিকাঠামে। ? 

উত্তর 2 না, এটা সত্য নয়। 

ভিত্তি হচ্ছে সমাজের বিকাশের উপস্থিত পথায়টিতে তার অর্থনৈতিক কাঠামো । 
উপরিকাঠামো হচ্ছে সমাজের রাজনৈতিক, আইনগত, ধমীয়, নান্দনিক, দার্শনিক 
মতামত এবং তদন্থযায়ী রাজনৈতিক, আইনগত ও অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানসমূহ । 

প্রতোকটি ভিভিরই থাকে তার নিজন্ব অন্যঙ্গী উপরিকাঠামো । সামন্ততান্্রিক 
ব্যবস্থার ভিত্তির থাকে তার নিজের উপরিকাঠামো, তার রাজনৈতিক, আইনগত ও 
অন্যান্য মতামত; ধনতান্ত্রিক ভিত্তির থাকে তার নিজের উপরিকাঠামো, সমাজতান্ত্রিক 
ভিভ্িরও থাকে তার নিজন্ব উপরিকাঠামো৷ ; ঘদি ভিত্তিটি বদলে যায়, উচ্ছিন্ন হয়, তা 
হলে, তার পরে তার উপরিকাঠামোটিরও বদল ঘটে, উচ্ছেদ ঘটে ; যদি একটি নোতুন 
ভিত্তির উদ্ভব ঘটে তবে, তারপরে, তদন্থবায়ী একটি উপরিকাঠামোরও উদ্ভব ঘটে । 

এ ব্যাপারে ভাবা উপরিকাঠামে। থেকে পুরোপুরি আলাদী। নমুনা হিসাবে নেওয়া 
ঘাক রুশ সমাজ ও রুশ ভাষাকে । গত তিরিশ বছরের সময়ক্রমে রাশিয়ায় পুরনো» 
পুঁভ্রিতান্ত্রিক ভিভির উচ্ছেদ ঘটেছে, এবং একটি নোতুন, সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি নিরিত 
হয়েছে । তদন্যায়ী, পুঁজিতান্ত্রিক ভিত্তির উপরিকাঠামোটিরও উচ্ছেদ ঘটেছে এবং 
সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিটি অনুযায়ী হুষ্ট হয়েছে একটি নোতুন উপরিকাঠামো, কাজে 
কাজেই, পুরনো৷ রাজনৈতিক, আইনগত ও অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিস্থাপিত হয়েছে 
নোতুন সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা । কিন্তু এতৎ সব্বেও অক্টোবর বিপ্লবের 
আগে রুশ ভাষা। ঘা ছিল, এখনও মূলত তাই থেকে গিয়েছে । 

এই পর্বে কুশ ভাবায় কী পরিবর্তন ঘটেছে? কিছু মাত্রায় রুশ ভাষার শব্দ- 
ভাণ্ারে পরিবর্তন ঘটেছে, এই অর্থে যে, একটা বৃহৎ্সংখ্যক শব্দ ও কথা৷ তার সঙ্গে 
সংঘোজিত হয়েছে__যে শব্দ ও কথাগুলির উদ্ভব ঘটেছে নোতুন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের 


ভাষাঁতব্বে মাক্সবাদ প্রসঙ্গে ১২৯ 


উদ্ভব, একটি নোতুন রাষ্ট্রে, একটি নোতুন সমাজতান্ত্রিক কৃষ্টির, নোতুন সমাজতান্ত্রিক 
সম্পর্ক ও নৈতিকতার আবির্ভাবের অন্থযন্গ হিসাবে, এবং সর্বশেষে, বিজ্ঞান ও কৃৎ- 
বিজ্ঞানের বিকাশের অনুষঙ্গ হিসাবে; কিছু সংখাক শব্দ ও কথার অর্থে পরিবর্তন ঘটেছে, 
যুক্ত হয়েছে নোতুন তাপ; কিছু সংখ্যক অপ্রচলিত শব্দ বাদ হয়ে গিয়েছে শব্দ- 
ভাণ্ডার থেকে । রুশ ভাবার বুনিয়াদি শব্দকোষ ও ব্যাকরণ, যা রচনা করে একটি 
ভাষার বুনিয়াদ, তা, পুঁজিতান্ত্রিক ভিত্তির উচ্ছেদের পরে, উচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং 
উক্ত ভাষার একটি নোতুন বুনিয়াদি শব্দকোষ ও ব্যাকরণের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে 
যাওয়। দূরে থাক, সংরক্ষিত হয়েছে সামগ্রিকভাবে এবং যায়নি কোনও গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে__এই শব্দকোষ ও ব্যাকরণই সংরক্ষিত হয়েছে আধুনিক রুশ 
ভাষার বুনিয়াদ হিসাবে । 

অধিকন্ত, উপরিকাঠামো হচ্ছে ভিত্তির একটি উৎপন্ন সামগ্রী, কিন্ত এ কথার মানে 
কোনোক্রমেই এই নয় ষে, তা কেবল ভিত্তিকে প্রতিকলিত হরে, তা কেবল নিক্ছিয়, 
নিরপেক্ষ, তার ভিত্তির ভবিষ্যতের প্রতি, সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলির ভবিষ্যতের প্রতি, উপস্থিত 
ব্যবস্থাটির চরিত্রের প্রতি নিললিপ্ত। উল্টো, উদ্ভব ঘটে যাবার পরে, উপরিকাঠামো 
নিজেই হয়ে ওঠে একটি অতিমাত্রায় সক্রিয় শক্তি, যা সক্রিয় ভাবে সহায়তা করে তার 
ভিত্তিকে আকার গ্রহণ করতে এবং নিজেকে সংহত করে তুলতে, এবং যথাসাধ্য কাজ 
করে নোতুন ব্যবস্থাটিকে যাতে সে শেব করে ফেলতে পারে এবং উচ্ছিন্ন করে দিতে 
পারে পুরনে৷ ভিত্তিটিতে ও পুরনো শ্রেণীগুলিকে। 

অন্যথা হতে পারে না। ভিত্তি উপরিকাঠামোকে সৃষ্টি করে ঠিক এই কারণেই যে 
উপরিকাঠামো। তার সেবা করবে, আকার গ্রহণে এবং নিজের সংহতি সাধনে তাকে 
সক্রিয় ভাবে সাহাধা করবে, পুরনো উপরিকাঠামো৷ সমেত পুরনো? মুমূষুণ ভিত্তিটির 
অবপান ঘটাতে সক্রিয় ভাবে সংগ্রাম করবে । উপরিকাঠামে। তার যৌক্তিকতা হারিয়ে 
ফেলে, আর উপরিকাঠামো৷ থাকে না, যখন তা৷ পরিত্যাগ করে তার সহায়ক-ভূমিকা, 
নিজের ভি্তির সক্রিয় প্রতিরক্ষার অবস্থান থেকে ত৷ চলে যায় তার প্রতি নিলিপ্ততার 
অবস্থানে । 

এ ব্যাপারে ভাষা উপরিকাঠামো থেকে পুরোপুরি আলাদা । উপস্থিত সমাজের 
অত্ন্তরে ভাষা এই বা এ, পুরনো বা নোতুন কোনও ভিত্তিরই উৎপন্ন কল নয়) পরস্থ 
তা৷ সংশ্লিষ্ট সমাজটির ইতিহাসের সমগ্র বিকাশধারার+ বহু শতাব্দিব্যাপ্ত বিবিধ ভিত্তির 
ইতিহাসের, উৎপন্ন ফল। একে স্থট্টি করেনি কোনও একটি শ্রো, স্থ্টি করেছে সমগ্র 
সমাজ, সমাজের সমস্ত শ্রেণী, শত শত প্রজন্ের প্রয়াস। এর সৃষ্টি হয়েছিল কোনও 
একটি বিশেষ শ্রৌর প্রয়োজন পূরণের জন্য নয়, গোটা সমাজের, গোটা সমাজের সমস্ত 
শ্রেৌর প্রয়োজন পূরণের জন্য । ঠিক এই কারণেই এর স্থ্টি হয়েছিল গোটা সমাজের 
জন্য একটি একক ভাষা হিসাবে, সেই সমাজের সমস্ত দস্তের যা এক ও অভিন্স, সমগ্র 
জনসংখ্যার যা! অভিন্ধ ভাষা । এই কারণেই সমগ্র জনগণের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের 
মাধ্যম হিসাবে ভাষার কার্ধগত ভূমিকা বাকি শ্রেণীগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল একটি শ্রেণীর 


শিঃ সা» 


১৩০ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্স থেকে মাও 


সেবা করা নয়, সমগ্র সমাজকে সমাজের সকল শ্রেণীকে সমান তাবে সেবা করা। এই 
ঘটনাই ব্যাখ্যা করে কেন একটি ভাষ। সমান ভাবে সেবা করতে পারে পুরনো” মুমৃষু 
ব্যবস্থা এবং নোতুন, উদীয্মমান ব্যবস্থা__উভয়কেই ॥ পুরনো। ভিত্তি এবং নোতুন ভিত্তি 
-_উভয়কেই ; শোষক এবং শোষিত উভয়কেই । 

এটা কাবো৷ কাছে গোপন নয় ষে, রুশ তাষা অক্টোবর বিপ্লবের আগে যেমন সেবা 
করেছে রুশ ধনতন্ত্র ও বু্জৌয়। সংস্কৃতিকে ঠিক তেমনই তা আজ সেবা করছে সমাজ- 
তাস্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে । একই কথা৷ বলতে হবে ইউক্রেনীয়, 
বিলোরুশীয়, উজবেক, কাবাক, জর্জীয়, আর্মেনীয়, এস্তোনীয়, লাব্ভ য়, লিখুয্রানীয়, 
মোলদাভীয়, তাতার, আজাববাইজীয়, বান্খিরীয়, তুর্কমেনীয় ও সোভিয়েত জাতি- 
সমূহের অন্যান্য ভাষাগুলি সন্বন্ধেও; তারা একদা৷ সেবা করত এই জাতিগুলির পুরনো, 
বুজোয়া। ব্যবস্থাকে, যেমন তারা৷ আজ সেবা। করে নোতুন, সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থাকে । 

অন্যথা হতে পারে না। ভাষা আছে, ভাবা স্থ্ি হয়েছে ঠিক এই কারণেই যে, 
তা সমগ্রভাবে সমাজের জন্য কাজ করবে জনগণের মধ্যে ভাব-লেনদেনের উপায় হিসাবে, 
সমাজের সদশ্াদের মধ সর্বজনীন হবে এবং সমাজের একমাত্র ভাষা হবে__শ্রেণীগত 
অবস্থান-নিহিশেষে সমাজের সদস্যদের সমান ভাবে সেবা করবে । সমগ্র জনগণের সর্ব- 
জনীন ভাষা। হওয়ার স্থিতি থেকে সরে বেতে একটি ভাষাকে সমাজের বাকি গোষ্ঠীগুলি 
থেকে কেবল একটি গোঠীকেই বেছে নিয়ে তার সেবা করতে হবে, সে ক্ষেত্রে সে হারায় 
তার স্বধর্ষ, সমাজের জনগণের মধ্যেকীর ভাব-বিনিময়ের উপায় থাকা থেকে বিরত হয়, 
এবং পরিণত হয় কোনও একটি সামান্িক গোর “বুলি' তে (188০0-4)+ অধ:পাতিত 
হয় এবং অবশ্যন্ভাবী বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায় । 

এই দ্বিক থেকে, ভাষা নীতিগত তাবে উপবিকাঠামো৷ থেকে আলাদা হলেও তা 
উৎপাদনের উপকরণ থেকে, মেশিনপত্র থেকে আলাদা নয়, যেগুলি সম্বন্ধে আমরা বলতে 
পারি, ভাষার মতই তার! শ্রেণী সম্বন্ধে নিলিপ্ত এবং তার মতই পারে সমভাবে সেবা 
করতে পুঁজিতাস্ত্িক ব্যবস্থাকে ও সমাজতান্ত্রিক বাবস্থাকে । 

অধিকন্থ, উপরিকাঠামৌ হলো একটি যুগের উৎপন্ন ফল, যে-যুগটিতে বিশেষ অর্থ- 
নৈতিক ভিত্তিটি অবস্থান করে এবং ক্রিয়া করে। ুতরাৎঃ উপরিকাঠামে। হচ্ছে অচির- 
স্থারী ; বিশে ভিভিটির উচ্ছেদ ও অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তারও উচ্ছেদ ও অন্তর্ধান ঘটে । 

উল্টে দিকে; ভাষা হচ্ছে একটি গোট? যুগপরস্পরার উৎপন্ন ফল, যে-কালক্রমে তা 
আকার নেয়, সমৃদ্ধ হয়, বিকাশ লাভ করে, মাজিত হয়। স্থতরাং যেকোনও ভিত্তির 
চেয়ে, যেকোনও উপরিকাঠামোর চেয়ে ভাষা হয় অপরিমেয় ভাবে অধিকতর দীর্ঘজীবী । 
বস্থত, এ থেকেই ব্যাথ্যা পাওয়া ঘায় কেন কেবল একটি ভিত্তি ও তার উপরিকাঠামোর 
অবসান ও অন্তর্ানের কলে তো নয়ই, এমনকি কয়েকটি ভিত্তি ও তাদের উপবি- 
কাঠামোর অবসান ও অতর্থানের কলেও ইতিহাসে ঘটেনি সংশ্লিষ্ট ভাষাটির অবসান, 
তারকাঠামোটির অবসান? ঘটেনি নোতুন এক শব্দসন্ভার ও নোতুন এক ব্যাকরণ-বিন্তাস 
নি্কে নোতুন একটি ভাষার অত্যান। 


ভাবাতত্বে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে ১৩১ 


পুশকিন মারা গিয়েছেন একশ বছরেরও বেশি কাল হলো। এই সময়ক্রমে 
রাশিয়ায় উচ্ছিন্ হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক বাবস্থা এবং উখিত হয়েছে তৃতীয় 
একটি ব্যবস্থা তথ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা । অতএব উচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে নিজ নিজ 
উপরিকাঠামো-সমেত ছু-ছুটি ভিত্তির, এবং উখান ঘটেছে নোতুন এক উপরিকাঠামো৷ 
সমেত নোতুন এক ভিত্তির, সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির | কিন্তু তবুঃ ঘদি আমরাদৃষ্টান্ত হিসাবে 
নিই রুশ ভাষাকে, ত। এই দা সময়ের ব্যাপ্তিকালেও যায়নি কোনও মৌল পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে, এবং আধুনিক রুশ ভাষা খুব সামান্যই ভিন্ন প্রতিপন্ন হয় পুশকিনের ভাষা- 
কাঠামে। থেকে । 

এই সময়ক্রমে কী পরিবর্তন ঘটেছে রুশ ভাষায়? ইতিমধ্যে রুশ শব্বভাগডার বিপুল 
ভাবে খদ্ধ হয়েছে ; বিরাট সংখ্যক অচলিত শব্দ এই ভাণ্ডার থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে; 
বহুসংখ্যক শব্দের অর্থ বদলে গিয়েছে ; ভাষার ব্যাকরণ-প্রণালীতে উৎকর্ষ ঘটেছে । পুশ- 
কিনের ভাষা-কাঠামো, তার ব্যাকরণ-প্রণালী ও তার বুনিয়াদি শব্বভাগার সহ, সমস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে গিয়েছে আধুনিক রুশ ভাষার বুনিয়াদ | 

এবং এট] খুব সহজেই বোধগম্য । বাস্তবিকপক্ষে, কী আবশ্তকতা আছে, 
প্রত্যেকটি বিপ্লবের পরে, উপস্থিত ভাষা-কাঠামো, তার ব্যাকরণপ্রণালী ও বুনিয়াদি 
শবদ-সম্ভারকে ধ্বংস করে দেবার এবং নোতুন ভাষা-কাঠামো, ব্যাকরণ প্রণালী ও শব্দ- 
সম্ভার দিয়ে তাদের প্রতিস্থাপন করার, যেমন করা হয় উপরিকাঠামোর বেলায়? কোন্‌ 
উন্দেশ্ঠ সাধিত হবে যদি “জল”, “পৃথিবী” “পর্বত” “বন”, “মাছ”) “মানুষ” হাটা” 
“করা” “উৎপাদন করা” “ব্যবসা করা” ইত্যাদিকে “জল”, “পৃথিবী” “পর্বত” ইত্যাদি 
বলে অভিহিত না করে, অন্য কিছ বলে অভিহিত করি? কোন্‌ উদ্দেশ্ত সাধিত হবে 
যদি একটি ভাষায় শব্দের উপযোজন বাক্যে শব্দের সংযেশজন উপস্থিত ব্যাকরণ অস্ুসারে 
না৷ করে, করা হুর সম্পূর্ণ ভিন্নতর ব্যাকরণ অনুসারে? ভাষায় এমন ওলট-পাঁলট ঘটিয়ে 
বিপ্রব কী লাভ করবে? সাধারণ ভাবে ইতিহাস, কোনও গুরুত্ব আছে, এমন কোনিও 
কিছুই কখনও করে না, যদি তীর বিশেষ আবশ্যকতা না হয়? লোকে প্রশ্ন করে, এমন 
ভাষাতাব্বিক বিপ্লবের কী আবশ্যকতা, ঘদি এটা৷ প্রমাণিত হয়ে গিয়ে থাকে যে, উপস্থিত 
ভাষ। ও তার কাঠামোটিই মূলগত ভাবে সপ্পূর্ণ উপযুক্ত নোতুন ব্যবস্থাটির প্রয়োজন 
মাধনের পক্ষে? পুরনো উপরিকাঠামোটিকে ধ্বংস করে দেওয়া যায় এবং ধ্বংস করে 
দিতে হবে কয়েক বছরের মধ্যে এবং তাঁকে প্রতিস্থাপন ঘটাতে হবে নোতুন এক উপরি- 
কাঠামে। দিয়েও যাতে করে সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশকে করে দেওয়া যায় 
বল্গামুক্ত ; কিন্ত কেমন করে কয়েক বছরের মধ্যে একটি বর্তমান ভাষাকে ধ্বংস করে 
দিয়ে তার জায়গায় গড়ে তোলা যায় নোতুন একটি ভাষা-__সমাজ জীবনে নৈরাজ্য স্থ্ি 
না করে এবং সমাজের বিপবয়ের বিপদ সুষ্টি না করে? একজন ডন কুইস্মোট ছাড়া আর 
কে পারে এমন একটি কাজে আত্মনিয়োগ করতে ? 

সবশেষে, উপরিকাঠামো এবং ভাষার মধ্যে আরও একটি মূলগত পার্থক্য । উপরি- 
কাঠামো। উৎপাদনের সে, মানুষের উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে 


১৩২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


যুক্ত নয়। তা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কেবল অ-প্রত্যক্ষ ভাবেই__অর্থনীতির মাধ্যমে, 
ভিত্তির মাধামে | স্তৃতরাং উপরিকাঠামো৷ উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের মানটিকে 
প্রতিফলিত করে তাতক্ষণিক ভাবে নয়; প্রত্যক্ষ ভাবে নয়, প্রতিফলিত করে কেবল 
ভিত্তিতে পরিবর্তন ঘটাঁবার পরে, উৎপাদনে পরিবর্তনের দ্বারা ভিত্তিতে সংঘটিত 
পরিবর্তনের “প্রিজম'-এর মাধ্যমে | এর অর্থ এই যে, উপরিকাঠামোর কর্মপরিধি সংকীর্ণ 
ও সীমাবদ্ধ । 

উল্টো দিকে, ভাষা মান্গুষের উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবেই যুক্ত» 
এবং কেবল মান্ষের উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেই নয, তাঁর কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে 
তার বাকি সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও__উৎপাদন থেকে ভিত্তি অবধি, ভিত্তি থেকে 
উপরিকাঠামো। অবধি । এই কারণে ভাষা তৎক্ষণাৎ ও প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিফলিত করে 
উৎপাদনে বিবিধ পরিবর্তনকে-_ভিজ্তিতে পরিবর্তন ঘটবার জন্য প্রতীক্ষা না করেই। 
এই কারণে ভাষার কর্মপবিধি_যার মধ্যে অন্তভূক্তি মানুষের ক্রিয়াকলাপের সমস্ত 
ক্ষেত্র-_তা উপরিকাঠামোর বর্মপরিধির চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত, অনেক বেশি 
পরিব্যাপ্ত ] অধিব্ত, তা৷ কাত সীমাহীন । 

এ থেকেই প্রথমত বোঝা যায় কেন ভাষা, সঠিক ভাবে বললে, তার শব্দভাগ্ডার, 
প্রায় এক নিরন্তর পরিবর্তনের অবস্থায় থাকে। শিল্প ও কৃষির, বাণিজ্য ও পরিবহনের 
বিজ্ঞান ও কৃৎবিজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ দাবি করে যে, ভাষা তার কাজের প্রয়োজনে 
তার শব্দভাগ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলবে নোতুন শব্দ ও কথা দিয়ে এবং নিখুত করে তুলবে 
তার ব্যাকরণ-প্রণালীকে। | 

অতএব £ 

(ক) একজন মার্কলবাদী ভাষাকে গণা করতে পারে না ভিত্তির উপরে একটি উপন্ি- 
কাঠামে। হিসাবে; 

(খ) ভাষা এবং উপরিকাঠামোকে গুলিয়ে ফেল! হবে একটা| গুরুতর ভূল । 

প্রশ্ন 8 এট৷ কি সতা যে, ভাষ! নর্ককালেই ছিল এবং একালেও আছে শ্রেণীগত 
ভাবা, একটি সমাজের এক ও অভিন্ন ভাষ1 বলে, সমগ্র জনসংখ্যার অ-শ্রেণীগত সর্বজনীন 
ভাবা বলে কিছু নেই? 

উত্তর ৪ না, এটা সত্য নয়। 

বোঝা কঠিন নয় যে, একটা সমাজে, যেখানে কোনও শ্রেণী নেই, সেখানে শ্রেণীগত 
ভাষা বলে কিছু থাকতে পারে না। আদিম কৌম ব্যবস্থায় কোনও শ্রেণী ছিল না; 
কাজে কাজেই সেখানে কোনও শ্রেণীাগত ভাষাও থাকতে পারে না__ভাষাট1 তখন ছিল 
গোটা জনসংখ্যার এক ও অভিন্ন ভাষা। এই যে আপত্তিটা তোলা হয় যে, শ্রেণীর 
ধারণাকে বুঝতে হবে আদিম কৌম দমাজ সমেত প্রত্যেকটি মন্ুস্থ-সমাজকে অন্তভূ্তি- 
কারী বলে, এটা কোনও আপতিই নয়, কথার মারপ্যা চ__যা খগণ্ডনের অপেক্ষা রাখে না। 

পরবর্তী কালে কৌম ভাষা থেকে উপজাতীয় ভাষায়, উপজাতীয় ভাষা থেকে জাতি- 
সত্তাগত ভাষায় এবং জাতিসততাগত 'ভাষা থেকে জাতীয় ভাষায় বিকাশ প্রসঙ্গে__সর্ধত্র 
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এবং বিকাশের সর্বপর্যীয়ে, ভাষা ছিল, একটি সমাজের জনসংখ্যার পরস্পরের মধ্যে 
ভাব বিনিময়ের উপায় হিসাবে, সেই সমাজের এক ও অভিন্ন ভাষা? যা তার সস্যদের 
সেবা করত সমানভাবে, তাদের সামাজিক অবস্থান-নি বশেষে | 

আমি এখানে দাস ও মধাযুগের সাত্রাজ্যগুলির কথা, সাইরাস বা আলেম্সান্দার 
দি-গ্রেট-এর, কিংবা, ধরা যাক, দিজার বা! চার্লন্‌-দি-গ্রেট-এর সাত্রাজ্যের কথা বলছি না 
যে-সাত্রাজাগুলির ছিল ন| তাদের নিজস্ব কোনও অর্থনৈতিক বনিয্লাদঃ যেগুলি ছিল 
কেবল অচিরস্থায়ী ও অস্থিতিশীল সম্মিলন। এই সাম্রাজ্যগুলির ছিল না, থাকতে পারে 
নাঃ একটি একক ভাবা, যা গোট। সাম্রাজ্যে সর্বজনীন এবং সাম্রাজ্যের সমস্ত সদস্তের 
বোধগমা । সেগুলি ছিল কতকগুলি উপজাতি ও জাতিসত্তার সমাবেশ, যাদের 
প্রতোকেরই ছিল নিরম্ব জীবন-প্রণালী, নিজম্ব ভাষা । স্থতরাং আমি এই বা এদের 
অন্থরূপ অগ্ঠান্ত সাম্রাজ্যসমূহের কথা৷ বলছি না বলছি সেগুলি গঠিত হয়েছিল যাদের নিয়ে 
সেই সব উপজাতি ও জাতিদের কথা, যাদের ছিল নিজ নিজ অর্থ নৈতিক বুনিয়্াদ এবং 
স্থদূর অতীত থেকে বিকশিত নি্গ নিজ ভাষা । ইতিহাস থেকে আমরা জানি, এই সব 
উপজাতি ও জাতিসত্তার ভাষা শ্রেণীগত ভাষা ছিল না, ছিল সংশ্লিষ্ট গোটা উপজাতিটির 
বা জাতিপভ্তাটির মধ্যে সর্বজনীন, এবং তাব লমস্ত নদস্তের কাছে বোধগম্য । 

, এর পাশাপাশি অবশ্য ছিল উপভাষা (0191509), আঞ্চলিক ভাষা (10081 
600০0187 ), কিন্তু সেগ্রল ছিল সংশ্লিষ্ট উপজাতিটির বা জাতিটির একক ও অভিন্ন 
ভাষার আধিপত্যাধীন, তার বশবর্তী । 

পরবর্তা কালে, ধনতন্ত্রের আবির্ভাব সামন্ততান্ত্রিক ভাগ-বিভাগের অবসান এবং 
জাতীয় বাজারের উদ্ভবের সঙ্গে সে জাতিসত্তাগুলি বিকশিত হয়ে উঠলো বিবিধ 
জাতিতে এবং জাতিসত্তাগুলির ভাষাসমূহ বিকশিত হয়ে উঠলে। বিবিধ জাতীয় ভাষায়। 
ইতিহাস প্রমাণ করে, জাতীয় ভাষা শ্রেণাগত ভাষা নয়, সর্বজনীন ভাষা, সংশ্লিষ্ট জাতিটির 
সমস্ত সদশ্যের সর্বজনীন ভাষা__-তা৷ এক ও অভিন্ন ভাষা । ও 
উপরে বলা হয়েছে যে, একটি সমাজে জনমগ্ডলীর মধো ভাব-বিনিময়ের উপায় 
হিসাবে, ভাষা সমাজের সমস্ত শ্রেণীকে সেব। করে সমান ভাবে, এবং এ দিক থেকে বল! 
যাঁয় যে, তা শ্রৌগুলির প্রতি প্রদর্শন করে নিলিপ্ত শুঁদাসীন্য । কিন্তু জনগণ, বিবিধ 
সামাজিক গোষ্ঠী কোনোক্রমেই নিলিগ্ত থাকতে পারে ন। ভাষার প্রাতি। তার৷ ভাষাকে 
ব্যবহার করতে চেষ্টা করে তাদের নিজন্ব স্বার্থে; তার উপরে চাপিয়ে দিতে চায় তাদের 
নিজন্ব বিশেষ বাঁচন (1108০ "১ তাদের নিজন্ব বিশেষ বিশেষ শব্দ, বিশেষ বিশেষ কথা। 
সম্পত্ভিবান শ্রেণীসমূহের উপরের স্তর গুলি, যার৷ নিজেদেরকে আলাদা করে নিয়েছে জন- 
সাধারণ থেকে এবং তাদের প্রতি ঘ্বণা। পোষণ করে_-অভিজাততন্ত্ের ব্যক্তিবর্গ, বুর্ভোয়া 
শ্রেণীর উপরতলাক্স বিভিন্ন স্তর-__-তারাই এ বাপারে নিজেদের বিশেষ ভাবে বিশিষ্ট করে 
তুলতে সচেষ্ট থাকে। স্ষ্টি হয় “শরেণীগত” বিশেষ বাচন ও বুলি, উচু সমাজের “ভাষা” । 
এই সব বিশে বাচন ও বৌলকে প্রায়ই সাহিত্যে ভুল ভাবে উল্লেখ করা হয় ভাষা 
_হিপাবে, যেমন “অতিজাততান্ত্রিক" ভাষা বা “বুর্জোয়া ভাষা”_-প্রলেতারীয় ভাষা” ঝা 


১৩৪ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


প্রষাণ ভাবা”-র সঙ্গে পার্থকা দেখানোর জন্য । যদিও অদ্ভূত শোনাতে পারে, এই 
কারণেই আমাদের কিছু কমরেড এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, জাতীয় ভাষা হচ্ছে একটা 
অলীক বাপার; বাস্তবে আছে কেবল বিবিধ শ্রেণীগত ভাষা । 

আমি মনে করি, এই সিদ্ধান্তের চেয়ে বড ভুল আর কিছু নেই । এই সব বাচন ও 
বোলকে কি ভাষা হিসাবে গণ্য করা যায়? না,যায় না, প্রথমত এই কারণে যে, এই 
সব বাচন ও বুলির নেই কোনও নিজস্ব বাকরণ-প্রণালী বা বুনিয়াদি শব্দকোষ__এবা। 
সেগুলিকে ধার করে জাতীয় ভাষাটি থেকে । না, যায় না, দ্বিতীয়ত এই কারণে যে, 
এই বাচন ও বুলিগুলি একটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ, একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর- 
তলাগুলিতেই কেবল ত৷ প্রচলিত, এবং সমগ্র সমাজের মানবিক ভাব-বিনিময়ের উপায় 
হিসাবে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । তাহলে সেগুলির কী আছে? সেগুলির আছে কেবল 
অভিজাতবর্ের বা বুজোয়! শ্রেণীর উপর-তলাগুলির বিশেষ বিশেষ রুচি-প্রতিফলনকারী 
বিশেষ বিশেষ শব্দের একটি সংগ্রহ; আছে কিছু কথ। ও বাক্‌ বৈশিষ্ট্য, যেগুলি পরি- 
মীলন ও শৌরধভাবের দ্বারা বিশেষিত এবং জাতী ভাষার “অমাজিত” কথা ও বাক্‌- 
বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বিযুক্ত ; সর্বশেষে, আছে কিছু বিদেশী শব্দ। কিন্তু সমস্ত যৌল 
উপাদানসমূহ, অর্থাৎ মোট শব্দতাগ্াবের স্বিপুল সংখাগরিষ্ঠ অংশ এবং ব্যাকরণ-প্রণালী 
ধার কর৷ হয় সর্জনীন জাতীয় ভাষাটি থেকে । সুতরাং বাচন আর বুলি হচ্ছে সর্বজনীন 
জাতীয় ভাষার কিছু উপজাত, বেগুলি ভাষাগত স্বাধীনতা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত 
এবং কালক্রমে অচল হয়ে যেতে বাধ্য । এ কথা বিশ্বাস করা যায় যে, বাচন ও বুলি 
বিকাশ লাভ করতে পারে শ্বতন্ত্র ভাষায় এবং উৎখাত ও প্রতিস্থাপিত করতে পারে 
জাতীয় ভাষাকে, মানে হচ্ছে এতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের বোধ হারিয়ে ফেলা এবং 
মার্কপীয় অবস্থান পরিহার করা । 

এই প্রসঙ্গে মার্কসের উল্লেখ করা৷ হয় এবং উদ্ধৃত কর! হয় তার “সেন্ট ম্যাক্স” শীর্ষক 
নিবন্ধটি থেকে, যেখানে বল! হয়েছে, বুজৌয়াদের আছে “তাদের নিজন্ব ভাষা” এবং 
এই ভাষা হচ্ছে “বুর্জোয়াত্রেণীর উৎপন্ন সামগ্রী” বানিয়াবৃত্তি ও দোকানদারি মনোভাবের 
দ্বার। পরিব্যাপ্ত। কিছু কমবেড এই উদ্ধৃতিটির সাহায্যে প্রমাণ করতে চান যে, মাস 
ভাষার “শ্রেণী-চবিত্রে” বিশ্বান করতেন এবং একটি অভিন্ন জাতীয় ভাষার অস্তিত্ব 
অস্বীকার করতেন । এই কমরেডরা ধদি নিরপেক্ষ হতেন, তবে তাদের উচিত হতো! এ 
একই নিবন্ধ থেকে, “সে ম্যাক্স' থেকে, আরও একটি উদ্ধৃতি দেওয়া» যেখানে মার্কস 
কি কি ভাবে জাতীয় ভাবার উদ্ভব ঘটে, সে সম্পর্কে বলেন, “অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক 
কেন্দ্রীভবনের কল হিসাবে বিভিন্ন উপভাষার । 181০05-এর) একটি একক জাতীয়, 
ভাষায় (70911009] 1810509256-এ ) কেন্দ্রীভবন”" এর কথা। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, মার্কস স্পষ্টতই নির্দেশ করেছিলেন, একটি উচ্চতর রূপ হিসাবে» 
একটি একক জাতীয় ভাষার আবশ্যকতার কথা-__নিম্নতর রূপ হিসাবে উপভাষাসমূহ যার 
বশবতী হবে। 

তা হলে, কী এই বুয়া ভাষা যাকে মার্কস বলেন “বুর্জোয়া শ্রেণীর উংপন্ষ 


ভাষাতত্বে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে ১৩৫ 


সামগ্রী”? মার্কন কি তাকে গণ্য করেছিলেন জাতীয় ভাষার মত একটি সমবাচা ভাবা 
বলে, যার আছে নিজম্ব একটি ভাষাতান্বিক কাঠামো? এমন একটি ভাষা হিসাবে 
একে গণ্য করা কি তার পক্ষে সম্ভব ছিল? নিশ্চয়ই না। মার্কস কেবল বলতে চেয়ে- 
ছিলেন যে, বুর্জোয়ারা তাদের দোকানদারি বোল দিয়ে কলুধিত করেছে একক ভাতীয় 
তাষাটিকে; এককথায়, বুর্জোয়াদের আছে তাদের দোকানদারি বুলি। 

দেখা যাচ্ছে এই কমরেডরা মার্কসের অপবাখ্য। করেছেন। এবং তারা অপব্যাখ্যা 
করেছেন কেনন। তীর মার্কসকে উদ্ধত করেছেন মার্কসবাদীর মতো নয়, আপ্ত-বাকাবাদীর 
(108799015-এর ) মতো- বিষয়টির গভীরে যাবার চেষ্টা না করেই । 

উল্লেখ করা হয় একন্সেলস-এবও এবং উদ্ধৃতি দেওয়] হয় তার ংল্যাণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর 
অবস্থা” (70৩ 0০001000. ০৫ 076 ০5108 01835 10. 7:081870 ) থেকে, 
যেখানে তিনি বলেন, “.--শ্রমিকশ্রেণী ক্রমে ক্রমে হয়ে পড়েছে ইংরেজ বুর্জোয়। শ্রেণী 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক নৃশাখা (74০০ )” “শ্রমিকরা! কথা বলে বুজোয়াদের চেয়ে 
ভিন্নতর উপভাবায়, তাদের চেয়ে তাদের ভাবনা ও আদর্শ ভিন্নতর, প্রথা ও নীতি 
ভিন্নতর, ধর্ম ও রাজনীতি ভিন্নতর” এই উক্তিটি থেকে কিছু কমরেড এই সিদ্ধান্তে 
আসেন যে, এক্গেলস অস্বীকার করতেন একটি অভিন্ন জাতীয় ভাষার আবশ্যকতার কথা ; 
অতএব তিনি বিশ্বাস করতেন ভাষার “শ্রেণী চৰিত্রে”। সতা, এক্গেলস এখানে বলেছেন 
ভাষার কথা নয়, উপভাষার কথা, কেনন। তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন যে, 
জাতীয় ভাষার উপজাত একটি উপভাষ প্রতিস্থাপন করতে পারে ন৷ জাতীয় ভাষাকে । 
তবে এট। স্পষ্ট যে, ভাষা ও উপভাষার মধো যে একটা পার্থকা আছে, সেটা স্বীকার 
করে নিতে এই কমবেডর! বিশেষ উত্সাহবোধ করেন না ।-"" 

এটা পরিষ্কার যে, উদ্ধীতিটি যথোপযুক্ত হয়নি, কারণ এক্ষেলস এখানে “শ্রেণী-ভাষা”-র 
কথ| বলেন নি, বলেছেন প্রধানত শ্রেণীগত ভাবন।, আদর্শ, প্রথা, নীতি, ধর্ম ও রাজ- 
নীতির কথা। এট। সর্বাংশে সত্য যে, বুর্জোয়্াদের এবং প্রলেতারিয়ানদের ভাবনা, 
আদর্শ, প্রথা, নীতি, ধর্ম ও রাজনীতি প্রত্যক্ষ ভাবে পরস্পরের বিপরীত । কিন্ত এ সৰ 
কিছুর সঙ্গে জাতীয় ভাষার কিংবা ভাষার “শ্রেণী-চরিত্রের” সম্বন্ধ কী? সমাজে শ্রেণী- 
বৈরিতার অস্তিত্বকে ভাষার “শ্রেণী-চবিত্রের” স্বপক্ষে কিংবা একটি একক জাতীয় ভাষার 
বিপক্ষে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা যায়? 

উল্লেখ কর! হয়েছে লাকার্গ ( [9058 )-কেও, এবং বলা হয়েছে, তিনি নাকি 
তীর “বিপ্লবের আগেও ও পরে ফরাসী ভাবা” (106 ঢু:6001)1[,9080986 7০976 ৪00 
৩ 0০ [550140০2:) শীর্ষক পুস্তিকাটিতে ভাষার “শ্রেণী চরিত্র” স্বীকার 
করেছেন, এবং অস্বীকার করেছেন সমগ্র জনংখ্যার পক্ষে অভিন্ন একটি জাতীয় ভাষার 
আবশ্যকতার কথা । কথাট। সত্য নয়। সত্য বটে, লাকার্গ একটি “ননতান্ত” ও “অতি- 
জাততাস্ত্রিক ভাষার” এবং সমাজের বিবিধ স্তরের "বুলি”-র কথা বলেছেন । কিন্ধু এই 
কমরেডরা। ভূলে যান যে, লাফার্গ-এর আগ্রহ ছিল ন| “ভাষা” এবং “বুলি”-র মধ্যে 
পার্থকোর ব্যাপারে এবং উপতাধাকে কখনো উল্লেখ করেছেন “কৃত্রিম ভাষা” হিাবে» 


১৩৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


কখনো “বুলি” হিসাবে; তবে তিনিও নির্দিষ্ট ভাবে এই পুস্তিকাটিতেই বলেছেন যে» 
“যে-রুত্রিম ভাষাটি অভিজাতবর্গকে বিশেষিত করে--.সেটির উদ্ভব ঘটেছিল সমগ্র 
জনসংখার সর্বজনীন ভাষা থেকে__যে ভাষায় কথা৷ বলত বুর্জোয়া এবং কারিগর 
উভয়েই, শহর এবং গ্রাম উভয়েই” 

কাজে কাজেই, লাকার্গও স্বীকার করেন সমগ্র জনসংখ্যার একটি সর্বজনীন ভাষার 
অস্তিত্ব ও আবশ্তকতার কথা এবং পুরোপুরি উপলব্ধি করেন যে, “অভিজাততান্ত্রিক 
ভাবা” এবং অন্যান্য “উপভাষা” ও “বুলি” হচ্ছে সমগ্র জনসংখ্যার সর্বজনীন ভাবাটির 
কাছে বশবতাঁ এবং তার উপরে নির্ভরশীল । 

দেখা যাচ্ছে, লাফার্গ-এর উল্লেখ এখানে সম্পূর্ণ ভাবেই লক্ষ্যত্রষ্ট। 

উল্লেখ কর] হয় এই ঘটনাটিরও যে, এক সময়ে ইংলাগ্ডে “শত শত বর্ষ ধরে” সামন্ত 
প্রভুরা কথা বলত করাসীতে আর ইংরেজ জনসাধারণ কথা৷ বলত ইংরেজীতে, এবং 
এটাকে দাবি করা হয় ভাষার “শ্রেণী চরিত্রের” ম্বপক্ষে এবং সমগ্র জনগণের একটি 
সর্বজনীন ভাবার আবশ্যকতার বিপক্ষে একটা যুক্তি হিসাবে । কিন্তু এটা কোনো যুক্তিই 
নয়, বরং একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা (৪০০০৭০০)। প্রথমত, সে সময়ে সমস্ত সামস্ত 
প্রভৃরাই করাসীতে কখা বলত না; করাসীতে কথা বলত কেবল একটি ক্ষু্ঘ উচ্চতর- 
বর্গের সামন্ত প্রভুর৷ বার! ছিল বাজসভার সঙ্গে সংশ্গিষ্ট এবং কাউন্টি আসনে মনোনীত । 
দ্বিতীয়ত, তারা কোনে। "শ্রেণী ভাষা”-য় কথা বলত না $ কথা বলত সমগ্র করাসী জন- 
গণের সর্বজনীন ভাষায় । তৃতীয়ত, আমরা জানি যে, ফরাসী ভাষার প্রতি এই নেশা 
কালক্রমে এমন ভাবে চুকে গেল যে তার কোন চিহ্ন পর্যন্ত রইল না, এবং স্থান ছেড়ে 
দিল ইংলাগ্ডের সমগ্র জনগণের সর্বজনীন ভাষা যে ইংরেজী, সেই ভাষাকে । এই কম- 
রেডরা কি মনে করেন যে, “শত শত বর্ষ ধরে” ইংরেজ সামন্ত প্রভুর! ইংবেজ জনগণের 
সঙ্গে কথা-বিনিময় করত দোভাষীর মাধ্যমে, তারা ব্যবহার করত না ইংরেজী ভাষা, 
সে সময়ে সমস্ত ইংরেজের কাছে সর্বজনীন কোনো৷ অভিন্ন ভাষা ছিল না, এবং করাসী 
ভাষা ছিল উপরতলার ইংরেজ অভিজাতবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ উচ্চ-সমাজের ভাষার চেয়ে 
অতিরিক্ত কিছু? এই ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাভিত্তিক “যুক্তির” উপরে দাড়িয়ে কেমন করে 
কেউ পাবেন সমগ্র জনগণের মধ্যে অভিন্ন একটি ভাষার আবশ্যকতাকে অস্ব।কার করতে? 

একট। সময় ছিল যখন জাবের সভার এবং উচু সমাজের রুশ অভিজাতবর্গেরও নেশা 
ধরেছিল.করাসী ভাবার । তারা এই বলে গব বোধ করত যে রুশ বলতে বলতে প্রায়ই 
তার। নিজেদের অজান্তেই করাসী বলে ফেলে, তার! কুশ বলতে পারে কেবল ফরাসী 
ঢডে। তার মানে কি এই বে, সে সময়ে রাশিয়ায় গোটা জনপংখার মধ্যে সর্বজনীন 
কোনো রুশ ভাষা ছিল না, গোটা জনসংখ্যার অভিন্ন সর্বজনীন ভাষা ছিল একটা কল্পনা 
মাত্রঃ এবং “বিভিন্ন শ্রেণী-ভাষাই” ছিল বাস্তব? 

আমাদের কমরেডরা এখানে অন্তত ছুটি ভুল করেছেন । 

প্রথম ছুলটি এই যে, এরা ভাবাকে গুলিয়ে ফেলেছেন উপরিকাঠামোর সঙ্গে। 
ভাবছেন, যেহেতু উপরিকাঠামোর থাকে একট] “শ্রেণীচরিত্র” সেই হেতু ভাষাও অবশ্যই 


ভাষাতত্বে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে ১৩৭ 


হবে একটা “শ্রেণী-ভাষা” ; তা৷ হবে না৷ গোট। জনগণের একটা৷ অভিন্ন ভাষা । কিন্ত 
আমি আগেই দেখিয়েছি যে, ভাষা এবং উপরিকাঠামে। হচ্ছে দুটি আলাদ। ধারণা, য! 
একজন মার্কসবাদীর পক্ষে গুলিয়ে ফেল৷ অবর্তব্য। 

এই কমরেডদের দ্বিতীয় ভুলটি এই যে, এ'রা বুর্জোয়া শ্রেণী এবং প্রলেতারিয়েত 
শ্রেণীর মধ্যেকার স্বার্থের বিরোধকে, তাদের মধ্যকার ভয়ংকর শ্রেণী-সংগ্রামকে ধারণা 
করেন সমাজের বিপর্যয় হিসাবে, বিরোধী শ্রেণী-ছুটির মধ্যেকার সমস্ত সম্বন্ধের ভাঙন 
হিসাবে । এরা ভাবেন, যেহেতু সমাজ ভেঙে গিয়েছে, অভিন্ন একটি সমাজ আর নেই 
আছে কেবল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, সেই হেতু সমাজের একটি অভিন্ন ভাষা, একটি জাতীয় 
ভাষা অনাবশ্ঠক | সমাজই যদ্দি ভেঙে গিয়ে থাকে এবং সমগ্র জনগণের একটি অভিন্ন 
ভাষা» জাতীয় ভাষা! নাই থেকে থাকে, তা হলে আর কী রইল? রইল কেবল ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণী এবং ভিন্ন ভিন্ন “শ্রেণী-ভাষা”। স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যেকটি “শ্রেণীভাষার” 
থাকবে একটি করে “শ্রেণী ব্যাকরণ” | সত্য যে এই ধরনের ব্যাকরণের অস্তিত্ব কোথাও 
নেই । কিন্ত তাতে এই কমরেডদের কোনে। মাথাব্যথা! নেই ; এদের বিশ্বাস, কালক্রমে 
এই ধরনের ব্যাকরণের আবির্ভাব ঘটবে। 

এক সময়ে আমাদের দেশে এমন কিছু “মার্কসবাদী” ছিলেন, ধারা বলতেন ষে 
অক্টোবর বিপ্রবের পরে আগেকার যে রেলপথগুলি আমাদের হাতে এসে গিয়েছে- সেগুলি 
হলো বুর্জোয়া রেলপথ ; এগুলি ব্যবহার করা হবে মার্কসবাদীদের পক্ষে অশোভন $ 
এগুলিকে উপড়ে ফেলে নোতুন “প্রলেতারীয়” রেলপথ তৈরি করা৷ উচিত। এই জন্য 
তাদের ডাকনাম দেওয়া হয়েছিল “গুঁহাচারী” (“60921915665 )। 

বলার দরকার পড়ে না যে, সমাজ, শ্রেণী, ভাষ সম্পর্কে এই ধরনের একটি আদিম- 
নৈরাজ্যবাদী ধারণার সঙ্গে মার্সবাদের কোনে মিল নেই । কিন্তু নি:নন্দেহে এই ধরনের 
ধারণ আজও চালু আছে এবং আমাদের বিভ্রীন্ত কমরেডদের কারো কারো মাথায় কাজ 
করে চলেছে । ২ 

এ কথা বল! অবশ্যই ভুল হবে যে, নিদারুণ শ্রেণী-সংগ্রামের কারণে, সমাজ শ্রেণীতে 
শ্রেণীতে এমন ভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছে যে সেই শ্রেণীগুলি আর পরস্পরের সঙ্গে অর্থ- 
নৈতিক ভাবে একই সমাজে সংযুক্ত নয়। উল্টো, ঘত কাল ধনতন্ত্র থাকে, তত কাল 
বুর্জোয়ারা। এবং প্রলেতারিয়ানরা, প্রত্যেকটি অর্থ নৈতিক সথত্র দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত 
থাকে একটি অভিন্ন ধনতান্ত্রিক সমাজের ছুটি অংশ হিসাবে । বুর্জৌয়াবা৷ বাচতে এবং 
নিজেদের সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে না, যদি না তাদের হুকুমের অধীনে থাকে মজুরি- 
শ্রমিকেরা; প্রলেতারিয়ানরাও টিকে থাকতে পারে না» ঘদি না তারা নিজেদের ভাড়া 
না খাটায় ধনিকদের অবীনে । যদি তাদের মধোকার সমন্ত অর্থ নৈতিক সন্বন্ধের ছেদ 
ঘটে যেত, তা হলে তার মানে দাড়াতো৷ সমস্ত উৎপাদনে ছেদ; এবং উৎপাদনে ছেদের 
মানে দীড়াতো। সমীজের ধংস, শ্রেণী ছুটির নিজেদেরই ধ্বংস। স্বাভাবিক ভাবেই, কোনও 
শ্রেণীই চায় না নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনতে । অতএব শ্রেণী সংগ্রাম যত তীব্রই হোক 
না। কেন, তার কলে সমাজের ভাঙ্গন ঘটতে পারে না । কেবল মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতা 


১৩৮ শিল্প ও সাহিতা প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


এবং ভাষার প্রকৃতি বুঝতে অক্ষমতা থেকেই, কিছু কমরেডের মনে সমাজের ভাঙন 
সম্পর্কে “শ্রেণী” ভাষা এবং “শ্রেণী” ব্যাকরণ সম্পর্কে বূপকথাটির উদ্রেক হতে পারে । 

তাছাড়া উল্লেখ কর! হয় লেনিনকেও, এবং বলা হয়, লেনিন ধনতন্ত্রের আমলে ছুটি 
সংস্কতির__বুজোয়া এবং প্রলেতারীয় সংস্কতির__অন্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন, এবং মন্তব্য 
করেছিলেন যে, ধনতন্ত্রের অবীনে জাতীয় সংস্কৃতির শ্লোগান হচ্ছে একটি জাতীয়তাবাদী 
লোগান। এ সবই সতা এবং লেনিন এখানে পর্বাংশে সঠিক । কিন্তু ভাষার “শ্রেণী 
চরিত্রের” সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? যখন এই কমরেডরা ধনতন্ত্রের আমলে ছুটি সংস্কৃতির 
কথা বলেন, তখন এব! স্পষ্টতই চান পাঠকের মনে এই ধারণার স্থষ্টি করতে যে, সমাজে 
ছুটি সংস্কৃতির__বুর্জোয়৷ এবং প্রলেতারীয় সংস্কৃতির__অস্তিত্থ নির্দেশ করে যে, নিশ্চয়ই 
সেখানে থাকে ছুটি ভাষাও, কেনন সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষাও যুক্ত; অতএব লেনিন 
অস্বীকার করেন একটি অভিন্্ জাতীয় ভাবার আবশ্যকতার কথা ; অতএব, লেনিন বিশ্বাস 
কবেন ভিন্ন ভিন্ন “শ্রেণী ভাষায়” । এখানে কমরেডবা যে ভূলটি করেন, সেটি এই যে, 
এঁরা ভাবাকে গুলিয়ে কেলেন, একাত্ম করে দেখেন সংস্কৃতির সঙ্গে । কিন্তু ভাবা এবং 
সংস্কৃতি হচ্ছে ছুটি ভিন্ন ভিন জিনিস। সংস্কৃতি হতে পারে বুর্জোয়া বা সমাজতান্ত্রিক, 
কিন্ত, ভাব-বিনিময়ের উপায় হিসাবে, ভাবা হতে হবে সব সময়েই সমগ্র জনলংখ্যার মধ্যে 
অভিন্র এবং সেবা করতে পারে বুর্জোয়া এবং সমাজতান্ত্রিক __উতস্ব সংস্কৃতিকেই । এটা 
কি ঘটনা নয় যে, রুশ, ইউক্রেনীয় ও উজবেক ভাষা এখন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে তেমন 
ভালো ভাবেই সেব৷ করছে ঠিক যেমন তার! করত বুর্জোক্ষা সংস্কৃতিকে অক্টোবর বিপ্লবের 
আগে? অতএব, এই কমরেডর! যখন বলেন যে, ছুটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির অস্তিত্ব 'হচন! 
করে ছুটি ভিন্ন ভিন্্ ভাবার গঠন এবং একটি অভিন্ন ভাষার আবশ্যকতার নিরাকরণ, তখন 
এব। দারুণ ভূল করেন । 

লেনিন ঘখন হুটি সংস্কৃতির কথা বলেন, তখন তিনি এই বক্তব্য থেকেই শুরু করেন 
যে, ছুটি সংস্কৃতির অস্তিত্ব একটি অভিন্ন ভাষার নিরাকরণ এবং ছুটি ভাষার গঠনের কারণ 
হতে পারে না) অবশ্তই হতে হবে একটি অভিন্ন ভাষা । যখন “বুন্দিস্ট-রা লেনিনকে 
অভিযুক্ত করেন একটি জাতীয় ভাবার আবশ্যকতা অস্বীকার করা এবং সংস্কাতিকে “না- 
জাতীয়” বলে গণ্য করার অভিযোগে, তথন, যে-কথা আমর! জানি, লেনিন সতেজে তার, 
প্রতিবাদ করেছিলেন এবং ঘোবণা করেছিলেন, তিনি যুদ্ধ করছেন বুর্জোয়া সংস্কৃতির 
বিকুদ্ধে__জাতীয় ভাষার বিরুদ্ধে নয়, যার আবশ্যকতাকে তিনি গণ্য করতেন তর্কাতীত 
বলে। এটা অদ্ভূত যে আমাদের কিছু কমরেড “বুন্দিস্ট-দের পদাংক অস্থসরণ করছেন । 

একটি অভিন্ধ ভাষ প্রসঙ্গে, যার আবশ্যকতা নাকি লেনিন অস্বীকার করেছেন বলে 
অভিযোগ করা৷ হয়েছে, তার প্রসঙ্গে লেনিনের এই কথাগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া, 
ভালো £ 

“ভাষা হচ্ছে মানবিক ভাব-বিনিময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ভাষার এক্য 
এবং তার অবাহত বিকাশ হচ্ছে আধুনিক ধনতন্ত্রের উপযোগী সত্যিকারের অবাধ ও 
বাপক বর্টণিজ্যিক লেনদেনের জন্যঃ জননংখাঁকে তার সমস্ত আলাদা আলাদ।' 


ভাষাতত্বে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে ১৩৯ 


শ্রেণীতে অবাধ ও ব্যাপক সন্গিবেশ ঘটানোর জন্য, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তমূহের মধ্যে 
অন্যতম |” 


দেখা যাচ্ছে, আমাদের বহুমানিত কমরেডরা লেনিনের মতামতের অপব্যাখ্য। 
করেছেন । 

সর্বশেষ, উল্লেখ করা হয়েছে স্তালিনকেও, স্তালিন থেকে যে-উদ্ধাতিটি দেওয়৷ হয়েছে, 
সেটিতে আছে, “বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলি এই পর্বে থাকে এবং- 
বিধ জাতিসমূহের প্রধান পরিচালিকা শক্তি ।” এ সবই সত্য। বুর্জোয়া শ্রেণী এবং 
তার জাতীয়তাবাদী পার্টি বাস্তবিকই বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে পরিচালন! করে, ঠিক যেমন 
প্রলেতারিয়েত শ্রেণী এবং তার আন্তর্জাতিকতাবাদী পার্টি পরিচালন৷ করে প্রলেতারীয় 
সংস্কৃতি। কিন্ত এর সঙ্গে ভাষার “শ্রেণী চরিত্রের” সম্পর্ক কি? এই কমরেডর। কি 
জানেন না যে জাতীয় ভাষা! হচ্ছে জাতীয় সংস্কৃতির একটি রূপ; একটি জাতীয় ভাবা 
সেবা করতে পারে বুর্জোয়া এবং সমাজতান্ত্রিক উভয় সংস্কৃতিকে ? আমাদের কমরেডরা 
কি মার্কসবাদীদের এই স্থবিদিত স্ত্রটি সম্পর্কে অনবহিত যে বর্তমান রুশ, ইউক্রেনীয় 
বিলোরুশীয় ও অন্যান্য সংস্কৃতি হচ্ছে বস্তত সমাজতান্ত্রিক এবং রূপে, অর্থাৎ ভাষায়, 
জাতীয়? তারা কি এই মার্কসবাদী স্ুত্রটির সঙ্গে একমত ? 

যে-ভুল আমাদের কমবেডরা। এখানে করেন তা! এই যে, সংস্কৃতি এবং ভাষার মধ্যে 
পার্থক্যটা তারা দেখতে পান না, এবং বুঝতে পারেন ন! যে সমাজের বিকাশের প্রত্যেকটি 
নোতুন পধায়ের সঙ্গে 'সংস্কৃতিও বস্তুর বিচারে পরিবতিত হয়, অন্যদিকে ভাষ৷ কিন্ত 
পর্যায়ের পর পর্যায় ধরে মূলত একই থেকে যায়-_-সমান ভাবে সেবা করে নোতুন ও 
পুরনো ছুটি সংস্কৃতিকেই। 

অতএব £ 

(ক) ভাব-বিনিময়ের উপায় হিসাবে, ভাষা সবসময়েই ছিল এবং এখনো৷ আছে 
সমাজের একটি অভিন্ন ভাষা_-তার সকল সদশ্যের মধো সর্বজনীন; 

(খা উপভাষা ও বুলির অস্তিত্ব সংশ্লিষ্ট সমগ্র জনগংখ্যার একটি সর্বজনীন ভাষার 
অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না» বরং সপ্রমীণ করে, কেননা এব| সেই ভাষাটিরই উপজাত 
এবং তারই বশবর্তী; 

(গ) ভাষার “শ্রেণী চরিত্রের” সত্রটি ভ্রান্ত ও অমার্কসীয়। 

প্রশ্ন £$ ভাষার বৈশিষ্ট ্চক লক্ষণগুলি কি? 

উত্তর ঃ ভাষা হচ্ছে সেই সমস্ত সামাজিক বিষয়ের মধো একটি যা কাজ কবে থাকে 
একটি সমাজের সমগ্র অস্তিত্বকাল জুড়ে। একটি সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে এর 
উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে । যখন সেই সমাজের মৃত্যু ঘটে, তার ভাষারও মৃত্যু ঘটে । 
সমাজের বাইরে কোনো ভাবা নেই। অতএব, ভাষা এবং তার বিকাশের নিয়মাবলীকে 
অনুধাবন করা যায়, ঘদি তাঁকে কেবল অনুশীলন করা যায় সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে 
অবিচ্ছেদ্য ২ংযোগে__সেই জনসমূদয়ের ইতিহাসের সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট ভাষাটি যাদের নিজন্ব” 
এবং যার। তাঁর। আঙই। ও ভাণ্ডারী । 


১৪০ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


ভাষা হচ্ছে একটি মাধ্যম, একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে জনসমুদয় পরস্পরের সন্দে ভাব- 
লেনদেন করে, চিন্তা-বিনিময় করে এবং পরস্পরকে জানে-বোবঝে ৷ চিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
ভাবে যুক্ত হওয়ায়, ভাষা চিন্তন-প্রক্রিয়ার ফল-সমৃহকে এবং মানুষের জ্ঞানশক্তির 
সক্রিয়তালব ( ০০৫710৩ 2০০৫1 ) উপলবিসমূহকে বিবিধ শব্দে, এবং শব্দ-সমাগারে 
গঠিত বাকো, বিধৃত ও নিদিষ্ট করে, এবং এই ভাবে মন্ুয্যসমাজে চিন্তার বিনিময় সম্ভব 
করে। 
চিন্তার বিনিময় হলো। একটি নিরন্তর ও অত্যাবশ্যক প্রয়োজন, কেনন। তাকে বাদ 
দিয়ে প্ররূতির শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক মূল্যসমূহের উৎ- 
পাদন$ জনণমুদয়ের যৌথ কার্ধাবলীকে সুসমন্থিত করা অসম্ভব) তাকে বাদ দিয়ে 
সমাজের উৎপাদনশীল ক্রিয়াকাণ্ডের সাকলাকে নিশ্চিত কর! অসম্ভব; অতএব সামাজিক 
উতৎ্পাদনই অসম্ভব । কাজে কাজেই, একটি সমাজের বোধগম্য এবং তার সমস্ত সদন্যদের 
মধো সর্বজনীন একটি ভাষা ছাড়া, সেই সমাজ বার্থ হবে উৎপাদন চালাতে, ভেঙে যাবে 
টুক্‌রে। টুক্‌রে। হয়ে এবং অস্তিত্ব হারাবে একটি সমাজ হিসাবে । এ দিক থেকে? ভাষা» 
ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম হওয়ার সে সঙ্গে, আবার সংগ্রামের ও সমাজ-বিকাশের একটি 
হাতিয়ারও বটে । 
যে কথা আমরা জানি, একটি ভাষায় ঘত শব্দ আছে, সবগুলি একত্রে গঠন করে 
যাকে বল৷ হয় তার 'শব্দভাগ্ডাব' । একটি ভাষার শব্মভাগ্াবে প্রধান জিনিদটি হলে 
তার বুনিয়াদি “শব্বভাগার', ঘ। তার মর্মবস্ত হিসাবে অন্তভূক্ত করে সমস্ত মূল শব্দগুলি। 
ভাষার শব্দতাগারের চেয়ে এর ব্যাপ্তি অনেক কম, কিন্ত এটি থাকে অত্যন্ত দীর্ঘকাল, 
শত শত বর্ব ধরে এবং সংশ্ল্ট ভাবাটিকে যোগায় নোতুন শব্দগঠনের একটি ভিত্তি। শব্দ- 
. ভাণ্ডার প্রতিকলিত করে ভাবার অবস্থ। : শব্দভাগ্ডার ঘত সমৃদ্ধ ও ধত বিচিত্র+ ভাষাও 
তত সম্দ্ধ ও বিকশিত । 
যাই হোক, শব্দভাগার নিজেই ভাব নয়__বরং তা হচ্ছে ভাষার নির্মাণ-সামগ্রী | 
ঠিক যেমন -নির্ধাণ-কার্ধে নির্মাণ-সামগ্রী বিল্ডিং নম, যদিও প্রথমটিকে ছাড়। দ্বিতীয়টি 
নির্মাণ কর] যায় না, তেমনি একটি ভাবার শব্দভাণ্ডারও নিজে ভাষা নয়, যদিও শব্দ- 
ভাণ্ডার ছাড়া কোনে। ভাষাকেই কল্পনা কর যায় না। কিন্তু একটি ভাষার শব্দভাগার 
€ধারণ করে স্থবিপুল গুরুত্ব খন তা আসে, ব্যাকরণের নিয়ন্ত্রণে, ঘা শব্দের পরিবর্তন এবং 
শব্দ-সংযোজনে বাকাগঠনের নিয়মগুলিকে সংন্ঞায়িত করে এবং এই ভাবে ভাষাকে 
পরিণত করে একটি স্থুসংলগ্ন ও তাৎপর্যপূর্ণ কাষে | ব্যাকরণ, শব্দসংস্থান ( 28০০1,০- 
19৫5 ) পনবিহ্তান (5550 ) হচ্ছে শব্দের পরিবর্তন-সাধন এবং শব্যোজনার মাধ্যমে 
বাকা-গঠন সংক্রান্ত নিপ্»মাবলীর সংকলন । ন্ৃতরাং ব্যাকরণের কল্যাণেই ভাবার পক্ষে 
সম্ভব হস্ত ঘাস্থবের চিগ্তা-ভাবনাকে একটি বস্তগত ভাবাতাত্বিক আবরণে ভূষিত করা । 
বাকরণের বৈশিষ্ট্য স্থচক লক্ষণ এই.ঘে, তা শব্ব-পরিবর্তনের যেসব নিয়ম নির্দেশ করে 
তা কোনে নিদিষ্ট (০906£26০) শব্দ সম্পর্কে নর» সাধারণ ভাবে শব্দ সম্পর্কে 
নিবিশেবে ; ত। বাক্য-গঠনের যেসব নিয়ম নির্দেশ করে তা-ও কোনো বিশেষ নিদিষ্ট 


ভাষাতবে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে ৪৯ 


বাকা সম্পর্কে নয়, যেমন, ধরা যাক, একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং নিদিষ্ট বিধেয় সমন্থিত 
বাক্য সম্পর্কে নয়, সাধারণ ভাবে সমস্ত বাকা সম্পর্কে__বিশেষ কোনো বাকোর নিদিষ্ট 
রূপ-নিবিশেষে । অতএব, শব্দ ও বাক্য উভয় প্রসঙ্গে বিশেষ ও নির্দিষ্ট থেকে, নিজেকে 
নিফরিত করে নিয়ে ব্যাকরণ কেবল তাই গ্রহণ করে ঘা৷ শব্দ-পরিবর্তনে এবং শব্যোজনার 
মাধামে বাক্য-গঠনে অভিন্ন ও বুনিয়াদি, এবং তাকে রূপ-দান করে ব্যাকরণগত 
বিধিতে, ব্যাকরণগত নিম্মমে | ব্যাকরণ হলো দীর্ঘকাল ধরে মানব-মনের দ্বারা সম্পাদিত 
নিকর্ষণ প্রক্রিয়ার পরিণতি ; এটা চিন্তার বিরাট সাফলোর নির্দেশক । 

এ দিক থেকে জ্যামিতির সঙ্গে ব্যাকরণের সাদৃশ্ত আছে_জ্যামিতি যা তার নিয়মা- 
বলী নির্দেশ করতে গিয়ে নিজেকে নিকধিত করে নেয় নির্দিষ্ট বিষয় (০০10০75 ০১1০০03) 
থেকে, বিবিধ বিষয়কে গণ্য করে নির্দিষ্টতা-বিহীন সত্তা হিসাবে এবং তাদের মধ্যেকার 
সম্পর্ক-সমূহকে সংজ্ঞায়িত করে নির্দিষ্ট সত্তাসমূহের মধ্যেকার সম্পর্কপমূহ হিসাবে নয় 
সাধারণ ভাবে সতীসমূহের মধ্যকার সম্পর্কসমূহ হিসাবে__ঘে সত্তাগুলির নেই কোনো। 
নিদিষ্ট রূপ । | 

উপরিকাঠামো, যা উৎপাদনের সঙ্গে প্রতাক্ষ ভাবে সংযুক্ত নয়, অর্থনীতির মাধামে 
সংযুক্ত, তার মতো৷ নয় ; ভাষা প্রত্যক্ষ ভাবেই মানুষের উৎপাদনশীল ক্রিগ়্াকাণ্ডের সঙ্গে 
সংযুক্ত এবং সেই সঙ্গে তার সমস্ত কর্মক্ষেত্রে তার বাকি সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের লঙ্গেও, বিনা 
ব্যতিক্রমে, সংযুক্ত। এই কারণেই কোনো ভাষার শব্দভাগ্ডার, যা পরিবর্তনের প্রতি 
অতি সংবেদনশীল, ত। থাকে প্রায় নিরন্তর পরিবর্তনের অবস্থায়, এবং যেখানে উপরি- 
কাঠামোকে প্রতীক্ষা করতে হয় ভিত্তি উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত, সেখানে ভাষাকে তা 
করতে হয় ন।, তা তার শব্বভাগারে পরিবর্তন ঘটায় ভিত্তি উৎখাত না হতেই এবং 
ভিত্তির অবস্থানিধিশেষে । 

যাই হোক, ভাষার শব্দভাগার, উপরিকাঠামো। যে-ভাবে পরিবতিত হয়, সে ভাবে, 
পরিবন্তিত হয় না, অর্থাৎ পুরোনোটার উচ্ছেদ ঘটিয়ে এবং নোতুন কিছু নির্যাণ করে; 
ভাষার শব্দভাগ্ার পরিবন্তিত হয় উপস্থিত শব্দভাগডারে নোতুন নোতুন শব্দ সংযৌজনের 
মাধামে__যে-সব শব্দের উদ্ভব ঘটে উপস্থিত সমাজব্যবস্থায় বিবিধ পরিবর্তনের সঙ্গে 
উৎপাদন, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদির বিকাশের সঙ্গে । অধিকন্ত, যদিও একটি ভাষার 
শব্দতাগার থেকে সচরাচর কিছু অপ্রচলিত শব্দ বাঁদ পড়ে যায়, তবু অনেক বেশিসংখ্যক 
শব্দ যোগ হয়। বুনিয়াদি শব্ভাার প্রসঙ্গে উল্লেখা যে, সেটি রক্ষিত হয় তার সমস্ত 
মৌল উপাদানগুলি সমেত এবং ব্যবন্ৃত হয় উক্ত ভাষার শব্বভাগ্ারের বুনিয়াদি হিসাবে । 

এটা খুব সহজেই বোঝ যায়, বুনিয়াদি শব্দসম্ভার ধ্বংস করে দেবার কোনো 
প্রয়োজনই নেই ঘখন তাকে কার্ধকর ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে কয়েকটি এতিহাসিক 
পর্যায় ধরে ; এ কথ! না বললেও চলে যে, অল্পকালের মধ্যে একটি নোতুন বুনিয়াদি 
শবদসম্তার স্থি কর। সম্ভব নয়; অতএব শত শত বর্ষ ধরে সঞ্চীকৃত বুনিয়াদি শব্দসম্ভারের 
ধ্বংস করার পরিণাম দীড়াবে ভাষার অপাড়তা, জনসমুদ্রয়ের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের সম্পূর্ণ 
বিপর্যয় । 


১৪২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


একটি ভাবার ব্যাকরণপ্রণালী পরিবতিত হয় এমনকি তার বুনিয়াদি শব্দসম্তারের 
চেয়েও আরও মন্থর ভাবে। বহু যুগ ধরে বিশদীক্ত এবং ভাষার রক্ত-মাংসে অঙ্গীভূত, 
ব্যাকরণ-প্রণালীতে পরিবর্তন ঘটে বুনিয়াদি শব্সন্তারের চেয়েও আরও ধীরগতিতে । 
অবশ্য কালের বাবধানে, এরও পরিবর্তন ঘটে, উৎকর্ষ সাধিত হয়, নিয়মাবলীর উন্নতি 
ঘটে, সেগুলি হয়ে ওঠে আরও নিদিষ্ট, এবং সমৃদ্ধ হয় নোতুন নোতুন নিয়মের 
সংযোজনে ॥ কিন্তু বাকরণ-প্রণালীর মূল উপাদানগুলি রক্ষিত হয় অতি স্থদীর্ঘ কাল ধরে, 
কেননা, যেমন ইতিহাসে প্রকাশ, তারা কার্ধকর ভাবে সমাজের সেবা করতে সক্ষম যুগ- 
পরম্পরা! অবধি । 

অতএব, ব্যাকরণ-প্রণালী এবং বুনিয়াদি শন্দ্ভারই রচনা করে ভাষার বুনিয়াদ, 
তার স্ব-বিশেষ চরিত্রের মর্মবস্ত | 

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ভাষা স্ৃস্থিতি এবং বলপূর্বক আত্তীকরণের বিরুদ্ধে অদম্য 
প্রতিরোধ শক্তির অধিকারী । এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করারু পরিবর্তে, কিছু এতিহামিক 
কেবল বিন্ময়-প্রকাশের মধ্যেই নিজেদের নিবদ্ধ রাখেন । কিন্তু বিশ্বয়ের আদৌ কোনে। 
কারণই নেই। ভাষার স্থস্থিতি আসে বাকরণ-প্রণালীর এবং বুনিয়াদি শব্দসস্তারের 
্বস্থিতি থেকে । তুকাঁ আত্তিকারীরা শত শত বছর ধরে চেষ্টা চালিয়েছিল বন্কান 
জনপমূদয়গুলির ভাবাসমূহকে পন্থুঃ চূর্ণ ও ধ্বংস করে দিতে । এই পর্বে বন্কান ভাষা- 
সমূহের শব্দভাগ্ারে ঘটে প্রভৃত পরিবর্তন; বেশ কিছু তুকাঁ শব্দ ও কথা আত্বীকৃত 
হয়; ঘটে “সংযোজন” এবং “বিয়োজন”। যাই হোক, বক্কান ভাষাগুলি ভেঁটে থাকে 
এবং টিকে যায়। কেন? কারণ তাদের নিজ নিজ ব্যাকরণ-প্রণালী এবং বুনিয়াদি 
শব্বসম্ভার ছিল প্রধানত অক্ষ । 

এই সবকিছু থেকে যা অনুসরণ করে, তা এই যে, একটি ভাষাকে, তার কাঠামোকে 
গণা করা যায না একটি যুগের উৎপন্ন হিসাবে । একটি ভাবার কাঠামো, তার ব্যাকরণ- 
প্রণালী এবং বুনিয়াদি শব্দসভ্তাব অনেক যুগের স্থষ্টি 

আমর| ধরে নিতে পারি যে, আধুনিক ভাষার বীজ ছিল সেই ধূসর অতীতে, দাস 
যুগেরও আগে । সেটা ছিল একটা সাদীমাটা ভাষা, যার শব্সম্ভার ছিল খুবই সামান্য, 
কিন্ত ছিল নিছন্ব একটি ব্যাকরণ-প্রণালী-_সত্য বটে, তা ছিল আদিম__তবু একটা। 
ব্যাকরণ-প্রণালী তো বটে । 

উৎপাদনের আরও বিকাশ, শ্রেণীসমূৃহের আবির্ভাব, লেখার স্চনা, রাষ্ট্রের উদ্ভব__ 
যার দরুন আবশ্যক হয়েছিল তার প্রশাসনের প্রয়োজনে একটি সুনিয়মিত বার্তা-লেনদেন 
ব্যবস্থার, বাণিজোর বিকাশ__ঘার দরুন আরও বেশি আবশ্ক হয়েছিল স্থনিয়মিতবার্তা- 
লেনদেন ব্যবস্থার, মুদ্রপ-যন্ত্রের আবির্ভাব, সাহিত্যের বিকাশ : এই সমস্ত কিছুর কল্যাণে 
সংঘটিত হয়েছিল ভাবার বিকাশে বিরাট বিরাট পরিবর্তন। এই পধায়ে উপজাতি ও 
জাতিনন্তাগুলি ভেঙে গেল, ছড়িয়ে পড়ল, পরস্পরের মধ্যে মিশে গেল, সংকর জনসংখ্যার 
জন্ম হলো ; পরবতী কালে উদ্ভব ঘটলো বিবিধ জাতীয় ভাবার ও রাষ্ট্রে, ঘটলো বিপ্রব, 
এবং পুরনে। নমাজ-ব্যবস্থার স্থান গ্রহণ করল নোতুন সমাজ-ব্যবস্থা। এই সব 


ভাষাততেের মার্কসবাদ প্রসঙ্গে ১৪৩ 


কিছু ভাষা ও তার বিকাশের শ্গেত্রে ঘটালো এমনকি আরও আরও বৃহত্তর 
পরিবর্তন । 

যাই হোক, এ কথা ভাবা হবে এক প্রকাণ্ড ভুল যে, যেভাবে উপরিকাঠামোর 
বিকাশ ঘটেছিল-_যা৷ ছিল তা ধ্বংস করে এবং নোতুন কিছু নির্মাণ করে সেই ভাবেই 
বিকাশ -ঘটেছিল ভাষার। ঘটন| এই যে, উপস্থিত ভাষার ধ্বংস এবং নোতুন ভাষার 
স্ষ্টির মাধামে ভাষার বিকাশ ঘটেনি। বিকাশ ঘটেছে উপস্থিত ভাষার বুনিয়াদি 
উপাদানসমূহের বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে । এবং একটি গুণমান থেকে আরেকটি 
গুণমানে ভাষার অতিক্রমণ ঘটেনি বিস্ফোরণের আকারে, এক ঘায়ে পুরনোর ধংস এবং 
নোতুনের স্থষ্টির আকারে; অতিক্রমণ ঘটেছে নোতুন গুণমানের, নোতুন ভাষাগত 
কাঠামোর, বিবিধ উপাদানের ক্রমিক ও দীর্ঘকালকৃত সঞ্চয়নের, এবং পুরনো! গুণমানের 
উপাদানগুলির ক্রমিক অবক্ষয় অন্তর্ধানের, আকারে। 

বল। হয় যে, ভাবা বিকাশ লাভ করে পর্যায় ক্রমে__এই তৰ্টি একটি মার্কসবাদী তব 
কেন! তা। পুরনো থেকে নোতুন গুণমানে ভাষার অতিক্রমণের একটি শর্ত হিসাবে মান্য 
করে আকন্মিক বিস্ফোরণের আবশ্যকতা | এট। অবশ্য সত্য নয় কেনন। এই তন্বে এমন 
কিছু নেই ঘা মা্কসবাদের সঙ্গে মেলে । এবং যদি পর্যায়ক্রমের তব্টি মান্য করে ভাষা 
বিকাশের ইতিহাসে আকন্মিক বিক্ফোরণের ভূমিকা, তা হলে এ তত্বের মুখে ছাই। 
মার্কনবাদ মান্য করে না৷ ভাষা বিকাশের ইতিহাসে আকন্মিক বিস্ফোরণ, একটি ভাষার 
আকস্মিক মৃত্া এবং একটি ভাবার আবন্মিক প্রতিষ্ঠা । লাফার্গ ঘখন বলেছিলেন 
ফ্রান্সে একটি “আকম্মিক ভাবাতাত্বিক বিপ্লবের কথা যা ঘটে ছিল ১৭৮৪ থেকে ১৮৮৯-এর 
মধ্যে” (দ্রষ্টব্য £ লাকার্গ-এর পুস্তিকা £ [016 চ167010 [481708566 7320016 2:0 
4১6০7 006 [২০০1110),) তখন তিনি ভূল করেছিলেন । তখন ফ্রান্সে কোনো! 
ভাষাতাত্বিক বিপ্লবই ঘটেনি, আকম্মিক বিপ্লব তো দূরের কথা | সত্য বটে, সে সময়ে 
করাণী ভাবার শব্ভাগ্ার সমৃদ্ধ হয়েছিল নোতুন নোতুন শব্দ ও কথার দ্বারা, তা৷ থেকে 
বাদ পড়ে গিয়েছিল কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দ এবং কৃতকগুলি শব্দ অর্জন করেছিল 
নোতুন তাৎপর্য_কিন্ত সেই সব। এই ধরনের পরিবর্তন কোনো ক্রমেই নির্ধারণ করে না 
একটি ভাষার ভাগ্য । একটি ভাষার প্রধান জিনিস হচ্ছে তার ব্যাকরণ-প্রণালী এবং 
বুনিয়াদি শব্দপন্তার। কিন্তু ফরাসী বুর্জোয়। বিপ্লবে অন্তহিত হয়ে যাওয়া দূরে থাক, 
করাসী ভাষার ব্যাকরণ-প্রণালী ও বুনিয়াদি শব্সসস্তারকে রক্ষা করা হয়েছিল কোনো 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়াই, এবং তাদের কেবল রক্ষা করাই হয়নি, তারা আজও পর্যন্ত 
করাসী ভাষায় চালু আছে বহাল তবিয়তে । বলার দরকার পড়ে না যে, একটি প্রচলিত 
ভাষার উচ্ছেদ এবং একটি নোতুন জাতীয় ভাষার নির্মাণের (“একটা আকন্মিক ভাষা- 
তাত্বিক বিপ্লব” !) জন্য পাচ-ছ' বছর কাল একটা হাস্যকর বকমের কম সময়__এর জন্য 
চাই শতাব্দির পর শতাব্দি। 

মার্কসবাদ বলে, একটি ভাষার পক্ষে পুরনো৷ গুণমীন থেকে নোতুন গুণমানে 
অতিক্রমণ সংঘটিত হয় ন। বিক্ষোরণের পথে, একটি বর্তমান ভাষার ধ্বংস এবং একটি 


১৪২ শিল্প ও সাহিত্য প্রনঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


একটি ভাষার ব্যাকরণপ্রণালী পরিবত্িত হয় এমনকি তার বুনিয়াদি শব্দসম্ভারের 
চেয়েও আরও মন্থর ভাবে । বহু যুগ ধরে বিশদীরুত এবং ভাষার রক্ত-মাংসে অঙ্গীভূত, 
ব্যাকরণ-প্রণালীতে পরিবর্তন ঘটে বুনিয়াদি শব্দসম্তারের চেয়েও আরও ধীরগতিতে । 
অবশ্ঠ কালের বাবধানে, এরও পরিবর্তন ঘটে, উৎকর্ষ সাধিত হয়, নিয়মাবলীর উন্নতি 
ঘটে, সেগুলি হয়ে ওঠে আরও স্থনিদিষ্, এবং সমৃদ্ধ হয় নোতুন নোতুন নিয়মের 
সংযোজনে ; কিন্তু ব্যাকরণ-প্রণালীর মূল উপাদানগুলি রক্ষিত হয় অতি স্থদীর্ঘ কাল ধরে, 
কেননা, যেমন ইতিহাসে প্রকাশ, তারা কার্কর ভাবে সমাজের সেবা করতে সক্ষম যুগ- 
পরুম্পরা অবধি । 
অতএব, ব্যাকরণ-প্রণালী এবং বুনিয়াদি শব্দসস্তারই রচনা করে ভাষার বুনিয়াদ, 
তার স্ববিশেষ চরিত্রের মর্মবস্ত | 
ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ভাষা স্ন্থিতি এবং বলপুবক আত্তীকরণের বিরুদ্ধে অদম্য 
প্রতিরোধ শক্তির অধিকারী । এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে, কিছু তিহাসিক 
কেবল বি্বয়-প্রকাশের মধ্যেই নিজেদের নিবদ্ধ রাখেন। কিন্তু বিশ্ময়ের আদৌ কোনে। 
কারণই নেই । ভাষার হ্ৃস্থিতি আমে বাকরণ-প্রণালীর এবং বুনিয়াদি শব্দসস্ভাবের 
্থস্থিতি থেকে৷ তুকী আত্তিকারীরা৷ শত শত বছর ধরে চেষ্টা চালিয়েছিল বক্কান 
জনপমূদয় গুলির ভাষাসমৃহকে পদ্গু, চূর্ণ ও ধ্বংদ করে দিতে । এই পর্বে বন্কান ভাষা- 
সমূহের শব্বভাগ্ডারে ঘটে প্রভূত পরিবর্তন; বেশ কিছু তুকাঁ শব্দ ও কথা আত্মীরুত 
হয়; ঘটে “সংযোজন” এবং “বিয়োজন”। যাই হোক, বন্কান ভাষাগুলি ভেটে থাকে 
এবং টিকে যায়। কেন? কারণ তাদের নিজ নিজ ব্যাকরণ-প্রণালী এবং বুনিয়াদি 
শব্দসম্ভার ছিল প্রধানত অক্ষুণ্ন । 
এই সবকিছু থেকে ঘা অনুসরণ করে; তা৷ এই যে, একটি ভাষাকে, তার কাঠাযোকে 
গণা করা যায় না একটি যুগের উৎপন্ন হিসাবে । একটি ভাষার কাঠামো, তার ব্যাকরণ- 
প্রণালী এবং বুনিয়াদি শব্দসস্তার অনেক যুগের স্থষ্টি । 
আমরা ধরে নিতে পারি যে, আধুনিক ভাষার বীজ ছিল সেই ধূসর অতীতে, দাস 
যুগেরও আগে । সেটা ছিল একটা সাদামাটা ভাষা, যার শব্দসম্তার ছিল খুবই সামান্য, 
কিন্ত ছিল নিজস্ব একটি ব্যাকরণ-প্রণালী-_সত্য বটে, তা ছিল আদিম_-তবু একটা 
ব্যাকরণ-প্রণালী তো বটে । 
উৎপাদনের আরও বিকাশ, শ্রেণীসমূহের আবির্ভাব, লেখার সুচনা, রাষ্ট্রের উদ্ভব__ 
যার দরুন আবশ্যক হয়েছিল তার প্রশাসনের প্রয়োজনে একটি স্থনি্মিত বার্তা-লেনদেন 
ব্যবস্থার, বাণিজোর বিকাশ__যার দরুন আরও বেশি আবশ্যক হয়েছিল নিয়মিত বার্তা- 
লেনদেন ব্যবস্থার, মুদ্রণ-ন্ত্রের আবির্ভাব, পাহিতোর বিকাশ £ এই সমস্ত কিছুর কল্যাণে 
সংঘটিত হয়েছিল ভাষার বিকাশে বিরাট বিরাট পরিবর্তন । এই পর্যায়ে উপজাতি ও 
জাতিসন্তাগুলি ভেঙে গেল, ছড়িয়ে পড়ল, পরস্পরের মধ্যে মিশে গেল, সংকর জনসংখ্যার 
জন্ম হলো ; পরবতী কালে উদ্ভব ঘটলো। বিবিধ জাতীয় ভাষার ও রাষ্ট্রের ঘটলো বিপ্লব; 
এবং পুবুনো। নমাভ-ব্যবস্থার স্থান গ্রহণ করল শোতুন সমাজ-ব্যবস্থাঁ। এই লব 
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কিছু ভাষা ও তার বিকাশের ক্ষেত্রে ঘটালো এমনকি আরও আরও বৃহত্তর 
পরিবর্তন । 

যাই হোক, এ কথ ভাবা৷ হবে এক প্রকাণ্ড ভুল যে, যে-ভাবে উপরিকাঠামোর 
বিকাশ ঘটেছিল-_বা৷ ছিল তা ধংস করে এবং নোতুন কিছু নির্মাণ করে, সেই ভাবেই 
বিকাশ -ঘটেছিল ভাষার। ঘটনা এই যে, উপস্থিত ভাষার ধ্বংস এবং নোতুন ভাষার 
সষ্টির মাধামে ভাষার বিকাশ ঘটেনি; বিকাশ ঘটেছে উপস্থিত ভাষার বুনিয়াদি 
উপাদানসমূহের বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে | এবং একটি গুণমান থেকে আরেকটি 
গুণমানে ভাষার অতিক্রমণ ঘটেনি বিস্ফোরণের আকারে, এক ঘায়ে পুরনোর ধ্বংস এবং 
নোতুনের স্থষ্টির আকারে; অতিক্রমণ ঘটেছে নোতুন গুণমানের, নোতুন ভাষাগত 
কাঠামোর, বিবিধ উপাদানের ক্রমিক ও দীর্ঘকালকৃত সঞ্চয়নের, এবং পুরনে। গুণমানের 
উপাদ্দানগুলির ক্রমিক অবক্ষয় অন্তর্ধানের, আকারে । 

বল! হয় যে, ভাষা বিকাশ লাভ করে পর্যায়ক্রমে__এই তবটি একটি মার্কসবাদী তত্ব 
কেননা তা পুরনে। থেকে নোতুন গুণমানে ভাষার অতিক্রমণের একটি শর্ত হিসাবে মান্য 
করে আকম্মিক বিস্ফোরণের আবশ্যকতা । এট অবশ্য সত্য নয়, কেননা এই তবে এমন 
কিছু নেই ঘা মাকসবাদের সঙ্গে মেলে । এবং যদি পর্যায়ক্রমের তব্ুটি মান্য করে ভাষা 
বিকাশের ইতিহাসে আকম্মিক বিস্ফোরণের ভূমিকা, তা হলে এ তত্বের মুখে ছাই। 
মার্কসবাদ মান্য করে না ভাষ! বিকাশের ইতিহাসে আকম্মিক বিস্ফোরণ, একটি ভাষার 
আকম্মিক মৃত্যা এবং একটি ভাষার আকন্িক প্রতিষ্ঠা। লাফার্গ ঘখন বলেছিলেন 
ফ্রান্সে একটি “আকস্মিক ভাষাতাত্বিক বিপ্লবের কথা যা! ঘটে ছিল ১৭৮৪ থেকে ১৮৮৯-এবু 
মধ্যে” (দ্রষ্টব্য £ লাফার্গ-এর পুস্তিকা £ 1006 চ16000 [481080286 2975 810 
4১065] 076 0২০৮০101107) তথন তিনি ভূল করেছিলেন । তখন ফ্রান্সে কোনে! 
ভাষাতাব্বিক বিপ্লবই ঘটেনি, আকম্মিক বিপ্লব তো দূরের কথা । সত্য বটে, সে সময়ে 
ফরাসী ভাষার শব্দভাগ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল নোতুন নোতুন শব্দ ও কথার দ্বারা, তা৷ থেকে 
বাদ পড়ে গিয়েছিল কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দ এবং কতকগুলি শব্দ অর্জন করেছিল 
নোতুন তাৎপর্য_কিন্ত সে-ই সব। এই ধরনের পরিবর্তন কোনো ক্রমেই নির্ধারণ করে না! 
একটি ভাষার ভাগ্য । একটি ভাষার প্রধান জিনিস হচ্ছে তার ব্যাকরণ-প্রণালী এবং 
বুনিয়াদি শব্দপস্তার। কিন্তু ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবে অন্তহিত হয়ে যাওয়া দূরে থাক, 
করাসী ভাবার ব্যাকরণ-প্রণালী ও বুনিয়াদি শব্বসম্তারকে রক্ষা করা হয়েছিল কোনে! 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়াই, এবং তাদের কেবল রক্ষা করাই হয়নি, তারা৷ আজও পর্যন্ত 
করাসী ভাষায় চালু আছে বহাল তবিয়তে ৷ বলার দরকার পড়ে ন! যে, একটি প্রচলিত 
ভাষার উচ্ছেদ এবং একটি নোতুন জাতীয় ভাষার নির্মাণের ( “একটা আকম্মিক ভাষা- 
তাত্বিক বিপ্লব” !) জন্য পাচ-ছ" বছর কাল একট। হাস্তকর রকমের কম সময়__এর জন্য 
চাই শতাব্দির পর শতাব্দি। 

মার্কসবাদ বলে, একটি ভাষার পক্ষে পুরনো গুণমান থেকে নোতুন গুণমানে 
অতিক্রমণ সংঘটিত হয় ন| বিক্ফোরণের পথে, একটি বর্তমান ভাষার ধ্বংস এবং একটি 
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নোতুন ভাষার স্থষ্টির পথে; এই অতিক্রমণ ঘটে নোতুন গুণমানের বিবিধ উপাদানের 
ক্রমিক সঞ্চয়ন, অতএব পুরনো! গুণমানের বিবিধ উপাদানের ক্রমিক অবক্ষয় ও অন্তর্ধানের 
পথে। 

যে-সব কমরেডের বিস্ফোরণের জন্য মোহ আছে, সাধারণ ভাবে তাদের হিতের জন্য 
এই কথাটা বলা প্রয্মোজন যে, একটি পুরনো৷ গুণমান থেকে একটি নোতুন গুণমানে 
বিস্ফোরণের পথে অতিক্রমণের নিয়মটি কেবল ভাষা-বিকাশের ইতিহাসের ক্ষেত্রেই 
অ-প্রযোজা নয়; ভিত্তি বা উপরিকাঠামোগত চরিত্রের অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারের 
ক্ষেত্রেও সেটি সর্বদা প্রযোজা নয়। এটা আবশ্যিক ভাবেই প্রযোজা পরস্পর-বিরোধী 
শ্রেণীতে বিভক্ত একটি সমাজের ক্ষেত্রে । কিন্তু যে-সমাজে পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী নেই 
লেখানে তার প্রযোজাতা সব সময়ে আবশ্িক নয় । আট থেকে দশ বছরের এক সময্ব- 
কালের মধ্যে আমরা আমাদের দেশের কৃষিতে আমরা অতিক্রান্তি ঘটিয়েছিলাম বুর্জোয়া 
ব্ক্কি রুষক বাবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক, যৌথ-খামার বাবস্থায় । এটা ছিল একটা, 
বিপ্রব, যা গ্রামাঞ্চলে পুরনো বুর্জোয়া অর্থ নৈতিক বাবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে স্থ্টি করেছিল 
একটি নোতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা । কিন্তু সেই বিপ্লব বিস্ফোরণের পথে ঘটেনি, 
অর্থাৎ উপস্থিত রাষ্ট্র ক্ষমতার উচ্ছেদ এবং নোতুন একটি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথে নয়; 
ঘটেছিল গ্রামাঞ্চলে পুরনে৷ বুর্জোয়া! ব্যবস্থা থেকে নোতুন এক ব্যবস্থায় ক্রমিক অতি- 
ক্রমণের পথে । এবং এটা করা সম্ভব হয়েছিল কেননা এট। ছিল উপর থেকে একটা, 
বিপ্লব, কার্ণ তা সম্পাদিত হয়েছিল উপস্থিত রাষ্ট্রক্ষমতার উদ্যোগে কৃষক শ্রেণীর বেশির: 
ভাগের সমর্থন নিয়ে । 

বলা হয়, অতীত ইতিহাপে ভাষাগত সংকর-জননের (11778515010 ০:935108) 

খখ্য দৃষ্টান্ত এই বিশ্বাসের ব্বপক্ষে যুক্তি যোগায় যে, যখন ভাষায় ভাষায় জোড় (০:0399) 
ঘটে তখন বিস্ফোরণের মাধ্যমে, পুরনো গুণ থেকে একটি নোতুন গুণে একটা আকম্মিক- 
অতিক্রমণের মাধ্যমে, একটি নোতুন ভাষা গঠিত হয়। এটা একেবারে ভূল । 

ভাষাগত বর্ণনংকরকে গণ্য করা যায় না একটি চূড়ান্ত আঘাতের একক বিক্রিয়। 
(00900) হিপাবে যা তার ফল দান করে কয়েক বছরের মধ্যে । ভাষাগত সংকর- 
জনন হচ্ছে একটি দীর্ঘায়ত প্রক্রিয়া যা চলতে থাকে শত শত বছর ধরে। স্থতরাৎ 
এখানে বিক্ষৌোরণের কোনো কথাই উঠতে পারে না। 

তাছাড়া, এটা ভাবা খুবই ভুল হবে যে, ছুটি ভাষার সংকরীকরণের ফলে জন্ম নেয়, 
একটি নোতুন, তৃতীয় ভাষা, যা মেলে ন৷ ছুটি ভাষার একটির সঙ্গেও এবং গুণগত ভাবে 
আলাদা হয় এঁ ছুটি ভাষা থেকেই। বস্তুতপক্ষে, মংকরীকরণের কলে সচরাচর ছুটি 
ভাষার মধ্যে একটি অন্্যদিত হয় বিজয়ী হিসাবে, অক্ষুণ্ন রাখে তার বাকরণ-প্রণালী ও 
বুনিয়াদি শব্দসন্তারকে এবং বিকাশ লাভ করতে থাকে তার বিকাশের অন্তর্নিহিত 
নিয়মাবলী অনুসারে; অন্যদিকে, বাকি ভাষাটি ক্রমে ক্রমে হারায় তার গুণ এবং ক্রমে ' 
ক্রমে মবে যায়। 

অতএব, সংকরীকরণ থেকে জন্মায় না কোনো৷ নোতুন, তৃতীয় ভাষা ; ছুটির মধ্যে 


| 


ভাষাতত্বে মাকসবাদ প্রসঙ্গে ১৪৫ 


চালু থাকে একটিই থাকে, বজায় রাখে তার ব্যাকরণ-প্রণালী এবং বুনিয়াদি শব্দসম্তার 
এবং সক্ষম হয় বিকাশ লাভ করতে তার বিকাশের অন্তনিহিত নিগ্বমাবলী অনুযায়ী । 

এ কথা সত্য বে» বিজেত। ভাষাটির শব্বভাগ্ডার কিছুট। সমৃদ্ধ হয় বিজিত ভাষাটির 
ভাষ। থেকে কিন্তু তার ফলে সেটি সবলই হয়, দুর্বল হয় না। ও 

এই রকমই ঘটে ছিল, নমুন। হিসাবে, রুশ ভাষার শব্দতাগ্ডারের বেলায়, এতিহাসিক 
বিকাশের পথে+ যার সঙ্গে সংকর-বন্ধন ঘটেছিল অন্যান্য বিবিধ জনপমুদয়ের ভাষাসমূহের 
সন্গেঃ কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রেই জর হয়েছিল তারই । 

অবশ্ত, এই প্রক্রিয়ার ফলে রুশ ভাষার শব্বভাগ্তার বুদ্ধি পেয়েছিল অন্য ভাষাগুলির 
শব্দভাগ্ডারের বিনিমক্বে, কিন্তু তার দরুন রুশ ভাষা দুর্বল ন| হয়ে বরং আরও সবলই 
হয়েছিল। . ঝ 

রুশ ভাষার নির্ষ্ট জাতীয় স্বকীয়তা সম্পর্কে বলতে হয় যে, তার এতটুকু ক্ষতিও 
হয়নি, কারণ রুশ ভাষা তার ব্যাকরণ'-প্রণালী ও বুনিয়াদি শবসম্তারকে রক্ষা করেছিল 
এরং নিজের বিকাশের অন্তর্নিহিত নিয়মাবলী অন্থারে নিজেকে অগ্রসর করতে ও 
নিজের উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল । 

সোভিয্বেত ভাষাতন্বের পক্ষে উক্ত সংকরীকরণ তত্বের।যে সামান্যই মূল্য আছে বা 
মোটেই কোনো। মূল্য নেই, তাতে কোনে। সন্দেহ নেই । একথা সত্য যে» ভাষাতবের 
প্রধান কাজ হলো৷ ভাষা-বিকাশের অন্তনিহিত নিরমগ্ুলি অন্থশীলন কর1) স্বীকার করতেই 
হবে যে সংকরীকরণের তত্‌ এই কাজটিতেও নিজেকে নিয়োগ করে না-_কাজটি সম্পাদন 
করা তো দূরের কথা, এটা৷ তার নজরেও পড়ে না, বুদ্ধিতেও ধরে না। 

০ রি রস 

[ প্রশ্নো্তরে লেখা! উল্লিখিত নিবন্ধটি “প্রাভদা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫ 
মালের ২০শে জুন তারিখে । সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকদের কাছ থেকে আপতে থাকে অনেক 
চিঠি। ম্তালিনও চটপট সেগুলির উত্তর দেন একে একে | নিচের প্রশ্নোভরটি “প্রাভদা'য় 
প্রকাশিত হয় ১৯৫০-এর ২৯শে জুন।] 

প্রশ্ন* ৪ আপনার নিবন্ধটি দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে? ভাষা ভিত্তিক-ও নয়” উপরি- 


কাঠামোও নয় । ত। হলে ভাষাকে ভিত্তি এবং উপরিকাঠামো! উভয়েরই চরিত্র বৈশিষ্ট্য 


স্বরূপ একটি বাঁপার (91,29071679070) বলে গণ্য কর| কি ঠিক হবে, কিংবা তাকে 
যধাবর্তী একটি ব্যাপার বলে গণ্য করা আরও ঠিক হবে? 

উত্তর £ অবগ্ঠ, একটি সামাজিক ব্যাপার হিসাবে, ভাষার চরিত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেই 
অভিন্ন জিনিনটি ঘেটি, ভিত্তি ও উপরিকাঠামো। সমেত, সমস্ত সামাজিক ব্যাপারের মধোই 
ঘন্তর্নহিত, খ। ঃ ভিত্তি ও উপরিকাঠামে। সমেত, বাকি সমস্ত সামাজিক ব্যাপার 
যেঘন সমাজের সেব। করে, ঠিক তেমনি এ-ও সমাজের সেবা করে। কিন্তু ঠিক ভাবে 
বললে, এখানেই শেষ হয়ে যায় সেই অভিন্ন জিনিণটি যেটি সমস্ত সামাজিক ব্যাপারের 


* প্রশ্নটি করেছিলেন কমরেড ই. ক্রাশেনিন্নিকোভা (6. [0991700010159৮9) 
শিঃ সাঃ ১০ 


১৪৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


মধ্যেই অস্তনিহিত। এর বাইরেই শুরু হয় সামাজিক ব্যাপারগুলির মধো বিবিধ গুরুত্ব- 
পূর্ণ পার্থকা । 

ঘটনা এই যে, এই অভিন্ন বৈশিষ্ট্যটি ছাড়াও সামাজিক ব্যাপারসমহের আছে নিজ 
নিজ নির্দিষ্ট বৈশিষ্টা যেগুলি তাদেরকে পরম্পর থেকে পৃথক করে এবং যেগুলি বিজ্ঞানের 
পক্ষে প্রাথমিক গুরুত্বসম্পন্ন। ভিত্তির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি এই নিয়ে গঠিত যে, তা! 
সমাজকে সেবা করে অর্থনৈতিক ভাবে । উপরিকাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি এই নিয়ে গঠিত 
যে, তা৷ সমাজকে সেব৷ করে রাজনৈতিক, আইনগত, নান্দনিক ও অন্যান্য চিন্তাভাবনার 
মাধামে এবং সমাজকে সরবরাহ করে তদন্ুযায়ী রাজনৈতিক, আইনগত নান্দনিক ও 
অন্যান্য প্রতিষ্টান সমূহ । তা হলে, ভাষার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি, যেগুলি তাঁকে 
পৃথক করে অন্যান্য সামাজিক ব্যাপার থেকে? সেগুলি গঠিত হয় এই নিয়ে ঘে, ভাষা 
সমাজকে সেবা করে জনগণের মধ্যে ভাব লেনদেনের উপায় হিসাবে, সমাজে চিন্তা! 
বিনিময়ের উপায় হিসাবে, জনগণ যাতে পরস্পরকে বুঝতে পারে এবং মানবসমাঁজের সমস্ত 
ক্ষেত্রে_উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের উভয় ক্ষেত্রে, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির 
উভয় ক্ষেত্রে, সামাজিক জীবন এবং প্রাত্যহিক জীবনের উভয় ক্ষেত্রে__পারে যৌথ 
কর্মের সমন্বয় বিধান করতে । এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি কেবল ভাষারই চবিত্র-বৈশিষ্ট্ 
এবং ঠিক এই কারণেই যে সেগুলি হচ্ছে কেবল ভাষারই চবিত্র বৈশিষ্ট্য, ভাষা গণ্য হয় 
একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের-__ভাষাতত্বের__অন্থুশীলনের বিষয় হিসাবে । যদি ভাষার এই 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি না৷ থাকত, তা৷ হুলে ভাষাতত্ব হারাতো৷ তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের 
অধিকার । 

নংক্ষেপে : ভাষাকে অন্ততূক্তি করা যায় না ভিত্তির অভিধাঁয় কিংবা উপরিকাঠামোর 
অভিধায়। 

তাকে অন্তভূক্তি করা যায় না ভিভি এবং উপরিকাঠামোর মধ্যবর্তাঁ অভিধার অধীনে, 
কেননা “মধ্যবর্তী” ব্যাপার বলে কিছু নেই। 

কিন্ত সম্ভবত ভাষাকে তা হলে অন্তভূক্তি করা যায় সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমুহের 
অভিধায়, ধরুন, উৎপাদনের উপকরণসমূহের (15000016205 ০ 0005০6100-এব) 
অভিবায়। বান্তবিকই, ভাষা এবং উত্পাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে একট উপম! 
আছে : ঠিক ভাবার মতই উৎপাদনের উপকরণসমূহ প্রকাশ করে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি 
নিলিপ্ততা এবং সমান ভাবে নেবা করতে পারে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে, পুরন! এবং 
নোতুন। এই ঘটনাটি কি ভাষাকে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে অন্তভূক্তি করার 
পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নয়? না” তা নয়। 

এক সময়ে এন ওয়াই মার দেখতে পেলেন ঘে তার সুত্রটি__“ভাষা হলে ভিত্তির 
উপরে একটি উপরিকাঠামো” এই স্ত্রটি-_নানা আপত্তির মুখে পড়েছে । তখন তিনি 
সিদ্ধান্ত করলেন তার স্থত্রটিকে “ঢেলে সাজাবার” এবং ঘোষণা করলেন, “ভাষ! হচ্ছে 
উৎপাদনের একটি উপকরণ ।” “উৎপাদনের উপকরণের” অভিধায় ভাষাকে অন্ততূক্তি করে 
এন ওয়াই মার কি ঠিক কাজ করেছিলেন? না, তিনি নিশ্চয়ই ঠিক কাজ করেন নি। 


শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে ১৪৭ 


ঘটনাটা এই যে, ভাষা এবং উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে যে সাদৃশ্ঠ, তা, এই মাত্র 
আমি যে উপনাটি দিয়েছি সেটির সঙ্গেই শেব হয়ে যায়। অন্যদিকে কিন্ত; ভাষা এবং 
উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে রয়েছে একটি মৌল পার্থক্য। এই পার্থক্যটি রয়েছে এই 
ঘটনায় বে, যেখানে উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদন করে বৈষয়িক সম্পদ, সেখানে ভাষা 
উৎপাদন করে কিছুই না, কিংবা উৎপাদন করে কেবল “শব্দ” (০:৫৩)। আরও 
সাদামাটা ভাবে বলা ঘায়, যে-মান্ষদের অধিকারে থাকে উৎপাদনের উপকরণ তারা 
উৎপাদন করে বৈষয়িক সম্পদ, কিন্তু সেই একই মানুষদের অধিকারে যদি থাকে শুধু 
ভাষা, অথচ না থাকে উৎপাদনের উপকরণ, তার! উৎপাদন করতে পারে না বৈষয়িক 
সম্পদ। বোঝা কঠিন নয় ঘে ভাবা যদি সক্ষম হতো বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করতে, 
তাহলে বচন বাগীশরাই হতো পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি।* 


[ আঠারো ] 


মাও জে-দ্বুৎ 


খিগ ও গাহিত্য গরসন্্ 
[ ইয়েনীন আলোচনা-সভাষ়্ প্রদত্ত ভাষণ ] 
ভূমিক! 


কমরেডগণ, আজ এই আলোচনা-সভাম় আপনাদের আমন্ত্রণ কর! হয়েছে শিল্প ও 
সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের কাজ এবং সাধারণ ভাবে আমাদের বৈপ্লবিক কাজের মধ্যেকার 
সঠিক সম্পর্ক সম্বন্ধে মতামত বিনিময় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বৈপ্লবিক শিল্প ও 
সাহিত্যের বিকাশ-সাধনের পথ কি, এবং কিভাবে তারা আমাদের বৈপ্লবিক ক্রিয়া 
কলাপকে সাহায্য করতে পারে আরও ভালো! ভাবে, যাতে করে আমরা উৎখাত করতে 
পারি আমাদের জাতির শক্রকে এবং সম্পাদন করতে পাব্রি আমাদের জাতীয় মুক্তির 
কর্তব্যকে__তা নির্ধারণ করার জন্য । 

চীনা জনগণের মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রামের আছে বিবিধ ফ্রন্ট, যাদের মধ্যে 
ছুটির উল্লেখ করা যেতে পারে £ “নাগরিক ফ্রন্ট” এবং “সৈনিক ফন্ট” অর্থাৎ “সাংস্কৃতিক 
ফন্ট এবং "সামরিক ফ্রন্ট । শত্রকে পরাস্ত করার জন্য আমাদের প্রথমত নির্ভর করতে 
হবে একটি পৈন্যবাহিনীর উপরে যার সৈন্যদের হাতে হাতে আছে বন্দুক। কিন্ত এটাই 
যথেষ্ট নয়; আমরা! আরও চাই একটি সাংস্কৃতিক বাহিনীও, আমাদের নিজেদের একা- 
বন্ধ করতে এবং শক্রকে পরাস্ত করতে ঘা একেবারে অপরিহার্ষ। ১৯১৯ সালের 4৪) 
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মে আন্দোলন থেকে এই সাংস্কাতিক বাহিনী চীনে আকার পরিগ্রহ করেছে এবং চীনা 
বিপ্লবকে সাহায্য করেছে চীনের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির, এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের 
সঙ্গে বীধ! তার মৃত্স্থদ্দি সংস্কৃতির বিস্তার ক্রমে ক্রমে হাস করতে এবং প্রভাব ক্রমে ক্রমে 
দূর্বলতর করে দিতে । এরই মধ্য অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে, নোতুন সংস্কৃতির 
বিরোধিতা করার উপায় হিসাবে চীনা প্রতিক্রিয়াশীলেরা কেবল উপস্থিত করতে পারে 
ঘাকে তারা বলে “পরিমাণ বনাম গুণমাঁন”; অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিক্রিয়ীশীলেবা, যাঁর 
পারে টাকা ঢালতে, তারা জোর চেষ্ট। চালাচ্ছে বিপুল পরিমাণ মাল বাজারজাত করতে, 
যদিও তারা অক্ষম উতকুষ্ট কিছু উৎপাদন করতে । সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে, ৪5 মে আন্দোলন 
থেকে শুরু করে শিল্প ও সাহিত্য হয়ে উঠেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিজয়ী এলাকা | গৃহ- 
যুদ্ধের দশ বছবে বৈপ্লবিক শিল্প ও সাহিত্যের আন্দৌলন সাধন করে বিশেষ অগ্রগতি । 
ঘদিও এই আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক যুদ্ধ এগিয়ে গিয়েছিল সাধারণ ভাবে একই দিকে, 
তবু যেহেতু সেই দুটিতে অংশগ্রহণকারী ছুটি ভ্রাতৃ-বাহিনী ছিল প্রতিক্রীয়াশীলদের দ্বারা 
পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নকুত, সেই হেতু বাবহারিক কাজকর্মে তাদের মধো ছিল মমহযয়ের 
অভাব। এটা খুব ভালো জিনিস যে “প্রতিরোধ যুদ্ধ” শুরু হওয়া থেকে বেশি বেশি 
করে বৈপ্লবিক শিল্পী এবং লেখকেরা ইয়েনানে এবং অন্ান্ত জাপ-বিরোধী ঘণটি-এলাকাক্ব 
আসছেন। কিন্ত এই সমস্ত ঘণটি-এলাকায় তাদের চলে আসা এবং সেখানকার জন- 
গণের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যাওয়া এক জিনিস নয়। বৈপ্লবিক কাজকে সামনের দিকে 
ঠেলে নিয়ে যেতে হলে অবশ্যই তাদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে পুরোপুরি ভাবে । আজকে 
আমাদের এই সভার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিল্প ও সাহিতাকে সমগ্র বৈপ্লবিক ন্ত্রটির মধ্যে 
সঠিক ভাবে বিন্যস্ত করা__তার একটি অঙ্গ হিসাবে, জনগণকে একাবদ্ধ ও শিক্ষিত করে 
তোলার জন্য এবং শক্রকে আক্রমণ ও ধ্বংস করার জন্য তাঁদেরকে একটি শক্তিশালী 
হাতিয়ারে পরিণত করা, একমন একপ্রাণ হয়ে শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জনগণকে 
সাহাধ্য করা। এই লক্ষ্য সাধন করতে হলে কোন্‌ কোন্‌ সমশ্যার সমাধান করতে 
হবে? আমার মনে হয় সেগুলি হচ্ছে শিল্পী ও লেখকদের অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং 
উপভোক্তামগ্ডলীর সমস্তা এবং তারা কি ভাবে কাজ করবেন, কি ভাবে অস্ুুশীলন 
করবেন, তার সমস্ত । 

অবস্থান ঃ প্রলেতারিয়েত শ্রেণী ও ব্যাপক জনসাধারণের অবস্থানই হচ্ছে 
আমাদের অবস্থান । কমিউনিন্ট পার্টির সদস্তদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদের 
গ্রহণ করতে হবে পার্টির অবস্থান এবং অন্থসরণ করতে হবে পার্টির মর্মনীতি ও কর্মনীতি। 
এখনও কি আমাদের এমন শিল্পী ও লেখক আছেন, ধাদের এ বাপারে সঠিক ও সুস্পষ্ট 
উপলধির অভাব আছে? আমার মনে হয়, আছেন। আমাদের বেশ কিছু কমরেড 
প্রায়ই সঠিক অবস্থান থেকে সরে গিয়েছেন । 

দৃষ্টিভঙ্গি ঃ বিশেব বিশেষ জিনিসের প্রতি আমাদের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভদ্দির উদ্ভব 
ঘটে আমাদের অবস্থান থেকে । দৃান্তন্বরূপ, আমরা কি প্রশংসা করব, নাকি মুখোস 
খুলে দেব? এটা দৃষ্টিভনদির প্রশ্ন। এই ছুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন্টি আমরা৷ গ্রহণ 
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করব? আমি বলব, ছুটোই এবং এট সবটাই নির্ভর করে ব্যাপারট। কাকে নিয়ে। 
তিন রকমের মানগষ আছে £ শক্র, যুক্তফ্রন্ট অন্তভূক্ত মিত্র এবং আমাদের নিজেদের 
লোক, অর্থাৎ জনণাধারণ এবং তাদের অগ্রবাহিনী। এই তিন ধরনের মাহ্ষের প্রতি 
গ্রহণ করতে হবে তিনটি ভিন্ন ভিন দৃষ্টিভ্দি। আমাদের শক্রদের সম্পর্কে অর্থাৎ জাপানী 
সাত্রাজ্যবাদী এবং জনগণের অন্যান্য সব শক্রুদের সম্পর্কে, বিপ্লবীদের কর্তব্য হবে তাদের 
নিঠরতা ও প্রতারণ।-বত্তির মুখোস খুলে দেওয়া, তাদের অশ্শস্তাবী পরাজগ্বমুখিতা৷ তুলে 
ধরা এবং তাদের বিরুদ্ধে একমন ও এক প্রাণ হয়ে অবিচল ভাবে যুদ্ধ করতে, তাদের 
উৎখাত করতে জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনী ও জনগণকে উৎসাহিত করা। যুক্ত্ণ্টে 
আমাদের বিভিন্ন মিত্রদের প্রাতি আমাদের দৃষ্িভ্ষি সম্পর্কে, আমাদের কর্তব্য হবে এক্য 
এবং সেই সঙ্গে সমালোচনাকেও উৎসাহ দেওয়া) আর এঁকাও হতে হবে বিভিন্ন প্রকারের, 
সমালোচনাও হতে হবে বিভিন্ন প্রকারের । আমরা তাদের জাপানের বিরুদ্ধে প্রতি 
রোধের সনর্থন করব এবং বিভিন্ন সাকল্যের জন্য প্রশংসা করব। কিন্তু যদি তারা৷ সক্রিয় 
ভাবে প্রতিরোধ ন। গড়ে তোলে, তবে অবশ্তই সমালোচনা করব। বে-কেউই 
কমিউনিম-এর এবং জনগণের বিরোধিতা৷ করুক না কেন এবং দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রতিক্রিয়ার ঢালু পথে আরে৷ নেমে যাক না কেন, আমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে নিত্ধায় 
লড়াই করব। জনপাধারণ তাদের শ্রম ও নংগ্রাম, তাদের সেনাবাহিনী ও পার্টি সম্পর্কে, 
আমরা। অবশ্যই তাদের প্রশংসা করব। জনগণের নিজেদেরও নানান ঘাটতি আছে। 
প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর অনেকের মধ্যে এখনও থেকে গিয়েছে পেটিবুজৌয়। ধ্যান-ধারণা। ) 
তা৷ ছাড়া, কৃষকশ্রেণী এবং শহুরে পেটিবুর্জোয়াবর্গ উভয়েই পোবণ করে পশ্চান্বর্তী ধ্যান- 
ধারণা__এই বোঝাগুলি তাদের সংগ্রামে বাধ! সৃষ্টি করে। তাদের শিক্ষিত করে তোলা, 
তাদের পিঠ থেকে এই বোঝাগুলি সরিয়ে দেওয়া এবং তাদের ঘাটতি ও ভূলচুক গুলির 
বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য-_যাতে করে তারা এগিয়ে যেতে পারে বড় বড় পদক্ষেপে 
আমাদের দিতে হবে দীর্ঘ সময় এবং হতে হবে ধৈর্যশীল । বিবিধ সংগ্রামের পথে তারা 
নিজেদেরকে নোতুন করে গড়ে তুলেছে বা তুলছে (:5-09০510108) ; এবং আমাদের 
শিল্প-সাহিত্যের কর্তব্য হবে এই নোতুন করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটিকে বূপায়িত 
করা । যদি তারা৷ তাদের ভূলত্রান্তিগুলিকে আকড়ে ন। থাকে, তা হলে আমাদের 
উচিত হবে ন। সেগুলির প্রতি একপেশে মনোভাব অবলম্বন করাঃ ভুল ভাবে সেগুলি 
নিয়ে পরিহাস করা, কিংবা এমনকি তাদের প্রতি বিরোধী মনোভাব পোষণ করা | 
আমরা ব৷ উৎপাদন করি, তা৷ এমন হওয়া উচিত যে, তা৷ পারবে তাদের এক্যবদ্ধ করতে 
_যা কিছু পশ্চাদমুখী, তা বর্জন করে এবং যা কিছু বৈপ্লবিক তা বরণ করে এক মনে 
এক প্রাণে সামনের দিকে পা বাড়াতে এগিয়ে যেতে; এর বিপরাত কিছু হওয়া হবে 
নিশ্চয়ই অনুচিত। 

কোন্‌ উপভোক্তামণ্ডলীর জন্য অর্থাৎ কাদের জন্য উৎপন্ন হয় শিল্প ও সাহিত্য-কৃতি- 
গুলি? শেন্সি-কান্স,নিংসিয়। শীমান্ত অঞ্চলে এবং উত্তর ও মধ্য চীনে জাপ-বিরোধী 
ঘবটি-এলাকা গুলিতে ঘা সস্তা, তা কুওমিনটাং-নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলি, বিশেষ কবে 
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প্রতিরোধ যুদ্ধের পূর্ববর্তী সাংহাইয়ে, যা সমস্যা, তা থেকে ভিন্নতর। সাংহাইয়ে সে 
সময়ে ছাত্র, অফিস-কর্মচারী ও দোকান-কর্মীরাই ছিল বৈপ্লবিক শিল্প ও সাহিত্যের উপ- 
ভোক্তামগ্ডুলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে কুওমিনটাং 
নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলিতে, পরিধি কিছুটা বিস্তৃততর হয়েছে, কিন্তু মূলত এই লোকগুলিই 
থেকে গিয়েছে প্রধান উপভোক্তামগ্ুলী, কারণ সেখানকার সরকার শ্রমিক, কৃষক ও 
সৈনিকদের সরিয়ে রেখেছে বৈপ্লবিক শিল্প-সাহিতা থেকে | আমাদের ঘণটি এলাকা- 
গুলিতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা । এখানে শিল্প-সাহিত্যের উপভোক্তামগুলী মানে 
শ্রমিক, রুষক, সৈনিক ও বিপ্লবী ক্যাভার'-বা। আছে ছাত্ররাও, তবে তারা পুরনো 
ধাঁচের ছাত্রদের থেকে এই দিক থেকে ভিন্ন যে, তারা হয় প্রাক্তন ক্যাডার বা! সম্ভাব্য 
ক্যাডার । সব রকম কাাডাররাই_ সেনাবাহিনীর সৈন্রা, কল-কারাখানার শ্রমিকেরা» 
গ্রামাঞ্চলের কষকেরা__ঘার! সাক্ষর তার। পড়তে চায় বই ও পত্রিকা, আর যাঁর! নিরক্ষর 
তারা দেখতে চায় প্লে ও ছবি, গাইতে ও শুনতে চায় গান; তারাই হচ্ছে আমাদের শিল্প- 
সাহিতোর উপতোক্ত]। শুধু ক্যাডারদের কথাই ধরুন £ আপনারা ভাবছেন তাদের সংখ্যা 
অন্ন, কিন্ত তা৷ নয় ; বরং বাস্তবিকপক্ষে কুওমিনটাং নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলিতে প্রকাশিত 
একটি নোতুন বইয়ের প্রত্যাশিত পাঠকনংখ্যার চেয়ে অনেক অনেক বেশি । সেখানে 
কোনও বইয়ের একটি সংস্করণ চলে ছু হাজারের মত এবং তিনটি সংস্করণ সর্বসাকুলো 
মোটে ছ হাজারের মত, যেখানে আমাদের এই ঘাটি-এলাকাগুলিতে একমাত্র ইয়েনানেই 
যে-সব ক্যাডার পড়তে জানে তাদের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি । উপরন্ত, তাঁদের 
মধ্যে অনেকে পোড়-খাওয়া বিপ্রবী যারা এসেছে দেশের সমস্ত অংশ থেকে এবং কাজ 
করতে ধাবে বিভিন্ন জায়গায়, কাজে কাজেই এদের শিক্ষাদানের ব্যাপারট। দারুণ 
গুরুত্বপূর্ণ । এদের জন্য আমাদের শিল্পী-দাহিত্যিকদের ভালো কাজ দিতে হবে। 
যেহেতু আমাদের শিল্প-দাহিত্যের উপভোক্তামগুলী মানে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক 
এবং ক্যাডাররা, সমন্তা দেখা দেয় কিভাবে এদের বুঝতে হবে, ভালো ভাবে 
জানতে হবে, তাই নিয়ে। এদের বুঝতে এবং ভালো। ভাবে জানতে, পার্টি ও সরকারি 
ংগঠনগুলিতে গ্রামে ও কারখানায়, অষ্টম ও নয়৷ চতুর্থ সেনাবাহিনী ছুটিতে, লব রকমের 
জিনিস ও লোকজন বুঝতে ও ভালে। ভাবে জানতে প্রচুর কাজ করতে হবে । আমাদের 
শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কাজ করতে হবে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যথাক্রমে শিল্প 
ও সাহিত্য ক্ষেত্রে, কিন্ত তাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হবে এই লোকজনদের ভালো 
করে বোঝা ও জানা । এ ব্যাপারে শিল্পী-সাহিত্যিকদের অবস্থা অতীতে কেমন ছিল? 
আমি বলব, তার জনগণকে ভালে। ভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল, ভালে ভাবে জানতে বার্থ 
হয়েছিল এবং তারা৷ ছিল সেই বীরদের মতো যাদের স্থযোগ ছিল না৷ বীবস্ব প্রদর্শনের | 
কী তারা ভালে ভাবে জানতে ব্যর্থ হয়েছিল? জনগণকে ভালে ভাবে জানতে তারা 
ব্যর্থ হয়েছিল । তার! ভালো ভাবে জানত না যা তাবর। বর্ণন৷ করছে, তাকে, কিংবা 
তাদের উপভো ক্তাম গুলীকেও; তারা ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ আগন্তক । তার। ভালে। 
করে জানত না শ্রমিকদের, ক্ষকদের, সৈনিকদের এবং কাভারদের। কী তারা ব্যর্থ 
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হয়েছিল বুঝতে? তার বুঝতে বার্থ হয়েছিল ভাষা অর্থাৎ জনগণের বিপুল সমষ্টি 
পূর্ণ ও প্রাণবন্ত ভাষার সমূচিত জ্ঞান তাদের ছিল না। অনেক শিল্পী ও সাহিতাক 
নিজেদেরকে জনগণের কাছ থেকে তুলে নিয়ে বাস করত এক শূন্যে তারা অবশ্যই 
অপরিচিত ছিল জনগণের ভাষার সঙ্গে ; কাজে কাজেই তাদের বইগুলি লেখা হতো 
এমন এক ভাষায় যার না৷ ছিল প্রাণরস, ন। ছিল ন্বাদ-গন্ধ ; কেবল তাই নয়* তার মধ্যে 
থাকত তাদের নিজেদের তৈরী এমন লব বিদ্ঘুটে কথা, ঘা চলতি ধারায় বিরোধী । 
অনেক কমরেড কথা বলতে ভালোবাসেন “জনপ্রিয় লাইন” ধরে রূপান্তর সাধন সম্পর্কে, 
কিন্তু এ কথার অর্থকি? এর অর্থ এই যে, আমাদের শিল্পী ও লেখকদের নিজেদের 
ধ্যানবারণ। ও অনু ভূতিগুলিকে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের ব্যাপক সমুদয়ের ধ্যানধারণী। 
ও অন্ুভূতিগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে । এটা করতে হলে? জনদমূদয়ের ভাষা 
নিষ্ঠাভরে শিখতে হবে। যদি কারে! কাছে জনপমূদয়ের ভাষা ছুবৌধ্য বলে ঠেকে, তা৷ হলে 
কি তাবে সে পারবে শৈল্পিক ও সাহিত্যিক স্থষ্টির কথ! বলতে? যখন আমি বলি বীরত্ব- 
প্রদর্শনের স্থযোগবিহীন বীরদের কথা, তখন আমি বলতে চাই যে, জনগণ তাদের 
আড়ম্বরবহুল কথাবার্তা তারিক করে না । যতই তারা বিচক্ষণ ব্যক্তির মত, বীরের মত, 
হাবভাব দেখায় এবং যতই তার! তাদের মাল বিক্রি করতে চেষ্টা করে, ততই জনগণ 
তাদের প্রভাবে পড়তে অস্বীকার করে । আপনারা যদি চান যে, জনপাধারণ আপনাদের 
বুঝুক এবং চান তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে, তা হলে আপনাদের অবশ্যই সংকল্প নিতে 
হবে নিজেদের নোতুন করে গডে তোলার এক দীর্ঘ, এমনকি বেদনাদায়ক প্রক্রিয়ার মধ্য 
দিয়ে অতিক্রমণের | এই প্রসঙ্দে আমি আমার নিজের অন্ুভূতিগুলির রূপান্তর ঘটার 
কথা৷ উল্লেখ করতে পারি। আমি স্ত₹ করেছিলাম ছাত্র হিসাবে এবং স্কুলে পড়াকালে 
অর্জন করেছিলাম ছাত্রস্থলভ বিবিধ অভ্যান ; এক গাদা ছাত্রের মধ্যে+ যারা নিজেদের 
কাজকর্ম নিজের। করতে পারত ন।) আমি বোধ করতে লাগলাম যে, কোনও দৈহিক শ্রম 
করা, যেমন নিজের মালপত্র নিজে বহন কর। হচ্ছে অধর্ধাদাকর। তখন আমি ভাবতাম 
পৃথিবীতে বুদ্ধিজীবীরাই হচ্ছে কেবল পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি, এবং তাদের পাশাপাশি শ্রমিক ও 
কৃষকদের বোধ হতো বরং নোংরা বলে। অন্য বুদ্ধিজীবীদের জামাকাপড় আমি পরতে 
পারতাষ কেননা আমি ভাবতাম সেগুলি পরিচ্ছন্ন, কিন্তু একজন শ্রমিকের বা কৃষকের 
জামাকাপড় আমি পরতাম না কেননা আমি ভাবতাম সেগুলি নোংরা । বিপ্লবী হবার 
পরে আমি আমাকে দেখতে পেলাম বিপ্রবী-বাহিনীর শ্রমিক, রুষক ও সৈনিকদের সঙ্গে 
একই সারিতে এবং ক্রমে ক্রমে পরিচিত হলাম তাদের সন্ধে, তারাও পরিচিত হলে। 
আমার সঙ্গে । তখন, এবং কেবল তখনই, বুর্জোয়। শিক্ষা প্রতিষ্টানগুলির দ্বারা আমার 
মধ্যে রোপিত পেটিবুর্জোয়া অন্থৃভূতিগুলিতে ঘটলো এক মৌল পরিবর্তন। আমি 
অন্ুভব করতে শুরু করলাম যে, এ নোতুন ভাবে গড়ে না-ও বুদ্ধিজীবীরাই হচ্ছে, 
শ্রমিক-রুষকদের সঙ্গে তুলনায় অপরিচ্ছন্ন, এবং অমিক ও কৃষকেরা হচ্ছে সবচেয়ে 
পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি, বুর্জোয়া এবং পেটি বুয়া উভয়ের চেয়েই বেশি পরিচ্ছন্ন, যদিও তাঁদের 
দু'হাত ময়ল। হয়েছে ধুলো-বালিতে এবং পা জড়িয়ে গিয়েছে গোবরে । এরই মানে 
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হচ্ছে অন্থভূতির রূপান্তর, এক শ্রেণীর মনোভাব থেকে অন্য শ্রেণীর মনোভাবে পরিবর্তন । 
যদি বুদ্ধিজীবী সাম্প্রদায়িক থেকে আগত আমাদের শিল্পী ও সাহিত্যিকের চান ষে, 
তাদের স্থষ্ট কর্মগুল জনগণের দ্বারা সংবধিত হোক, তা৷ হলে তাদের অবশ্তই রূপান্তরিত 
করতে হবে, ঢেলে সাজতে হবে তাদের চিন্তাভাবনা ও অঙ্গ ভুতিসমূকে । এই ধরনের 
রূপান্তর না করলে এবং ঢেলে ন। সাজালে তীরা৷ কিছুই ভালেো৷ ভাবে করতে পারবেন না 
এবং কোনো! কাজের জন্যই যথোপযুক্ত হবেন ন। 

সর্বশেষ সমস্াটি হচ্ছে অন্থশীলনের সমস্যা ; আমি বোঝাতে চাই মার্কসবাদ লেনিন- 
বাদের এবং সমাজের অন্ুশীলনের কথা । যিনি নিজেকে বিবেচনা করেন একজন মাকস- 
বাদী বিপ্লবা লেখক বলে, বিশেষ করে একজন কমিউনিস্ট লেখক বলে, তার অবশ্ই জ্ঞান 
থাকতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের । কিন্তু এমন কিছু কমরেভ আছে যাদের মার্কস- 
বাদের বুনিয়াদি ধারণাগুলির উপরে দখল নেই। দৃষ্টান্ত হিনাবে বলা যায়, মার্কসবাদের 
একটি বুনিয়াদি ধারণা হচ্ছে এই যে,অস্তিত্ব নির্ধারণ করে চেতনাকে অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম 
ও জাতীয় সংগ্রামের বিষয়গত বাস্তবতা নির্ধাবণ কবে আমাদের চিন্তা ও অস্ভূতিকে। 
আমাদের কমরেডদের মধো কেউ কেউ এই সঠিক ঘটনাক্রমটাকে উল্টে দিতে চান এবং 
বলেন যে, সব কিছুরই শুরু হওয়া উচিত “প্রেম” থেকে । এখন “প্রেম” প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 
ফে, শ্রেণী-সমাজে কেবল শ্রে-প্রেমই হতে পারে; কিন্ত এই কমরেডরা এমন এক প্রেম 
চাইছেন, ঘা শ্রেণী-অকিক্রান্ত, অমূর্ত (৫০9::৪০ট প্রেম এবং অমূর্ত স্বাধীনতা, অমূর্ত 
সত্য, অমূর্ত মানব-প্রকৃতি ইত্যাদি। এতে প্রকাশ পায় যে এই কমরেডরা বুর্জোয়! 
শ্রেণীর দ্বার গভীর ভাবে প্রভাবিত। তাদের এই প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে 
হবে এবং খোলা মনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অন্থশীলন করতে হবে । সত্য বটে যে, 
শিল্পী ও লেখকদের শেখা উচিত শিল্প ও সাহিত্য-কর্ম স্থট্টি করতে, কিন্তু মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদ হচ্ছে এমন এক বিজ্ঞান যা সমস্ত বিপ্রবীরই, এবং সমস্ত শিলী ও 
সাহিত্যিকেরই বিনা-ব্যতিক্রমে পড়া উচিত। শিল্পী ও লেখকদের বুঝতে হবে সমাজকে 
অথাৎ সমাজের বিবিধ শ্রেণীকে' তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যথাক্রমিকে অবস্থাসমৃহকে 
এবং তাদের শারীরবৃত্ত ও মনস্তত্কে। যখন এই জিনিসগুলি পরিঞ্ার ভাবে উপলব 
হবে, কেবল তথনই আমাদের শিল্প ও সাহিত্য হবে বিষয়বৈভবে সমৃদ্ধ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে 
নিভলি। 

আজ আমি এই সমস্যাগুলি উত্থাপন করছি ভূমিকা হিসাবে । আশা করি, 
আপনারা এগুলি সম্পর্কে এবং সংশ্রিষ্ট অন্যান্ত সমন্ঠাসমূহ সম্পর্কে আপনাদের মতামত 
দেবেন। 


উপসংহার 


কমরেডগণ ! এই মাসে আমরা তিনবার মিলিত হয়েছি। সত্যের সন্ধানে, ঘটেছে 
উত্তপ্ত বিতর্ক এবং তাতে অংশ নিয়েছেন বহুসংখ্যক পার্টি ও অ-পার্ট কমরেড, তীর! 


শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে ১৫৩ 


বক্তৃতা দিয়েছেন সমন্তা গুলিকে উদ্ঘাটিত করে এবং মূর্তায়িত করে। আমি মনে করি, 
গোটা শিল্প ও সাহিত্য আন্দোলনের পক্ষে এই বিতর্ক খুবই লাভজনক । 

কোনো! সমন্তা আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের শুরু করতে হবে সত্যিকারের 
ঘটনাবলী থেকে__সংজ্ঞাসমূহ থেকে নয়। আমরা যদি প্রথমেই শুরু করি পাঠাপুস্তক- 
গুলিতে প্রদত্ত শিল্প ও সাহিত্যের সংজ্ঞা থেকে এবং তারপরে সেইসব সংজ্ঞাকে 
ব্যবহার কৰি উপস্থিত শিল্প-সাহিতা আন্দোলনের গতিনির্ধারণেঃ এবং আজকের দিনের 
মতামত ও পার্থকাগুলির মূল্য-নিরূপণে, মানদণ্ড হিসাবে, তা হলে আমরা ভুল পদ্ধতি 
অনুসরণ করব | আমর! মার্কপবাদী, এবং মার্কসবাদ আনাদের শেখায় যে, কোনো 
সমস্তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের উচিত হবে না৷ অনূর্ত-সংজ্ঞা থেকে শুরু 
করা, উচিত হবে বিষয়গত ঘটন। থেকে শুরু করা, এবং এই ঘটনাগুলি বিশ্লেবণ করে 
নির্ধারণ করা৷ কোন্‌ পথে আমরা যাব, কোন্‌ নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করব। শিল্প ও 
সাহিতা সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমরা এটাই করব। 

বর্তমানে ঘটনাবলী কি? সেগুলি হচ্ছে এই £ প্রতিরোধ যুদ্ধ ঘা পাচ বছর ধরে 
চীন চালিয়ে আসছে; বিশ্বজোড়া ক্যাসিবিরোধী যুদ্ধ; প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ায় 
চীনের বৃহৎ জমিদীরবর্গ ও বৃহত বুর্জৌয়। গোষ্ঠীর দোছুলযমানতা এবং সেই সঙ্গে জনগণের 
প্রতি তাদের শ্বৈরাচারী কর্মনীতি; ১৯১৯-এর ৪ঠা মে থেকে চলে আসা বৈপ্লবিক 
শিল্প-নাহিত্য আন্দৌলন__গত তেইশ বছর ধরে বিপ্লবের আদর্শে তার বিপুল অবদান, 
এবং তার বিবিধ ক্রটি) অষ্টম রুট-আগি এবং নয় চতুর্থ আমি-র জাপ-বিরোধী গণ- 
তান্ত্রিক ঘণটি-এলাকাগুলির অবস্থান; এবং সেথানে সেনাবাহিনী-ছুটির সঙ্গে, শ্রমিক 
ও কুষকদের সঙ্গে বহু-বহু-সংখাক শিল্পা ও সাহিত্যিকের সন্নিবেশ ; আমাদের ঘাঁটি- 
এলাকাগুলিতে এবং কুওমিনটাং-নিয়ন্ত্রিত এলাকা গুলিতে শিল্পী-সাহিত্যিদের অবস্থা ও 
কর্তব্যকর্ষের মধ্যে পার্থক্য ; এবং ইয়েনান ও অন্যান্য জাপ-বিরোধী ঘাটি-এলাকায় শিল্প- 
সাহিত্য সম্পর্কে বিতর্ক। এই হচ্ছে অনম্বীকা ঘটনাবলী এবং এদের আলোকেই 
আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমাদের সমস্তাসমৃহকে । 

তা হলে আমাদের সমন্তাগুলির জটটা কোথায়? আমি মনে করি আমাদের 
সমন্যাগুলি হচ্ছে মূলত জনপাধারণের জন্য কাজ করার সমস্যা এবং কিভাবে তাদের জন্য 
কাজ করতে হবে, তার সমস্যা । যদি এই ছুটি সমশ্যার সমাধান ন| করা যায়, কিংবা 
যথোচিত ভাবে ন। করা যায়, তা হলে আমাদের শিল্পী ও সাহিতাকেরা তাদের পরি- 
স্থিতির সঙ্গে টিক ভাবে মানিয়ে চলতে পারবেন না এবং তাদের কাজের পক্ষে হয়ে 
পড়বেন অনুপযুক্ত ; ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকে তাদের সামনে এসে দাড়াবে এক 
গাদা সমন্। | আমার এই উপসংহারের কেন্দ্র হবে এই ছুটি সমস্যা, যদিও আমি ছুয়ে 
যাব সংশ্রিষ্ট আরো কিছু সমস্যাকে । 

প্রথম সমস্ত হচ্ছে ঃ আমাদের শিল্প ও সাহিত্য কাদের জন্য উদ্দিষ্ট? 

বান্তবিকপক্ষে, মার্কসবাদীরাঃ বিশেষ করে লেনিন, অনেক কাল আগেই এই সমস্তার 
সমাধান করেছেন। সেই ১৯০৫ সালেই লেনিন সজোরে নির্দেশ করেন যে, আমাদের 


১৫৪ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


শিল ও সাহিত্য সেবা করবে “কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষকে ।” মনে হতে পারে জাপ- 
বিরোধী ঘাটি-এলাকাগুলিতে শিল্প ও সাহিত্য কর্মে-রত আমাদের কবমবেডরা৷ এই সমস্য 
সমাধান করে ফেলেছেন; স্তরাং এ নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই । কিন্ত 
বাস্তবে এটা ঘত্যি নয়। অনেক কমবেডই এখনও এই সমস্তার একট। স্থস্পষ্ট সমাধানে 
উপনীত হতে পারেন নি। এর কলে, শিল্প ও সাহিত্য পথ-প্রদর্শক নীতি সম্পর্কে তাদের 
আবেগ, তাদের রচনা, তীদের কাজকর্স ও তাদের ধ্যানধারণার পুরাপুরি মিল ঘটেনি 
জনপাধারণের প্রয়োজন এবং বাস্তব সংগ্রামের চাহিদার সঙ্গে । কমিউনিন্ট পার্টি এবং 
অষ্টম রুট ও নয়! চতুর্থ সেনাবাহিনী-ছয়ের সঙ্গে একযোগে বীরা মহান মুক্তি-সংগ্রামে 
অংশ নিয়েছেন, এমন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি, শিল্পী, লেখক এবং সাধারণ ভাবে শিল্প ও 
সাহিত্য ক্ষেত্রের কমীদের বিরাট সংখ্যার মধ্যে, অবশ্ঠই থাকতে পারে কিছু স্ববিধাবাদী 
ঘার। থাকবে কেবল কদিনের জন্য, কিন্তু বিপুলতম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অভিন্ন লক্ষ্যসাধনের 
জন্য কাজ করে চলেছেন উদ্দীপনাভরে ৷ এই কমবেডদের কর্মপ্রচেষ্টার কল্যাণে, আমাদের 
সাহিতা, রঙ্মমঞ্চ সঙ্গীত ও সুকুমার কলাসমূহ অর্জন করেছে প্রভূত সাফল্য । এই শিল্পী- 
সাহিতাকদের মধ্যে অনেকে কাজ শুরু করেছেন জাপ-বিবৌধী যুদ্ধের কাল থেকে, 
কিন্তু অন্তরা বৈপ্লবিক কাজে ব্রতী হয়েছিলেন যুদ্ধের দীর্ঘকাল আগে ; তীরা! পার হয়ে- 
ছেন অপরিমেয় ছুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে এবং এই ভাবে তাদের শিল্প ও সাহিত্য কৃতি এবং 
কাজকর্ম দিয়ে প্রভাবিত করেছেন ব্যাপক জনপাধারণকে | তা হলে, কেন আমি বলব যে, 
এমনকি এই কমরেডদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রশ্নটিকে পরিষ্কার ভাবে সমাধান করেননি £ 
শিল্প ও সাহিত্য কাদের জন্য উদ্দিষ্ট ? এট কি সম্ভব বে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
এখনে। এই মত পোষণ করেন ঘে, বৈপ্রবিক শিল্প-সাহিত্য ব্যাপক জনসাধারণের জন্য 
উদ্দিষ্ট নয়, শোষক ও অত্যাচাবীদের জন্য উদদিষ্ট ? 

খুবই সত্য, শোষক ও অত্যাচারীদের জন্য উদিষ্টশিল্প-সাহিত্য আছে। জমিদার 
শ্রেণীর জন্য শিল্প-সাহিত্য হলো সামন্ততান্ত্রিক শিল্প সাহিত্য । চীনের সামন্ততান্ত্রিক 
যুগের শাসক শ্রেনীগুলির শিল্প-সাহিত্য এই রকমই ছিল। এমনকি আজও পর্যন্ত চীনে 
এই ধনের শিল্প-সাহিত্য বেশ কিছুটা প্রভাব ধারণ করে। বুর্জোরাশ্রেণীর জন্য শিল্প- 
সাহিত্য হলো বুর্জোয়! শিল্প-সাহিত্য । লিয়াং শি-চিউ-এর মতো| লোকেরা, ধাদের লু 
শুন কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন, তারা বলতে পাবেন শ্রেণী-অতিক্রান্ত শিল্প- 
সাহিত্যের কথা, কিন্ত কাধত তারা সকলেই লমর্থন করেন বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্য এবং 
বিরোধিতা করেন প্রলেতারীয় শিল্প-সাহিত্যের। সাম্রাজ্যবাদের জন্য শিল্প-সাহিত্য, 
যার প্রতিনিধিত্ব করেন চৌ ৎসো-জেন, চযাং তস্থ-পিং প্রভৃতি, অভিহিত হয় শত্র-সহ- 
যোগা (০011807819715) শিল্প-সাহিত্য বলে। আমাদের শিল্প-সাহিত্য অবশ্যই 
উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কারো জন্তই উদ্দিষ্ট নয়, উদ্দিষ্ট জনগণের জন্য | আমব। বলেছি, 
উপস্থিত পর্যায়ে চীনের নয় সংস্কৃতি হলো প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন ব্যাপক 
জনসাধারণের একটি সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, সাম্রাজাবাদ-বিরোধী সংস্কৃতি । য] কিছু সত্যি 
সত্যিই ব্যাপক জনদাধারণের নিজন্ব, তা এখন আবশ্তিক ভাবেই হবে প্রলেতারিয়েত 
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শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন । বুর্জৌয়। শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন কোনো! কিছুই সম্ভবত হতে পারে না 
ব্যাপক জনসাধারণের নিজস্ব । স্বাভাবিক ভাবেই এই একই কথাটি খাটে নোতুন 
সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে নোতুন শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে । আমরা অবশ্যই বরণ করে নেব সমৃদ্ধ 
উত্তরাধিকার এবং অধিকারী হব অতীতের চৈনিক ও বৈদেশিক শিল্প-সাহিত্যের উৎকুষ্ 
এতিহ্ের, কিন্তু তা আমরা করব ব্যাপক জনদাধারণের উপরে আমাদের দৃষ্টি রেখে। 
অতীতের শিল্প-রূপ ও সাহিত্য-রূপগুলিকে ব্যবহার করতে আমরা অস্বীকার করি না. 
কিন্তু আমাদের হাতে এই পুরনো রূপগুলি ঢেলে সাজা হবে এবং নোতুন অন্তবস্তকে খদ্ধ 
করা হবে, এবং হবে এমন জিনিস ঘা হবে বৈপ্লবিক এবং সেবা করবে ভনগণকে । 

তা হলে, ব্যাপক জনসাধারণ কারা? জনগণের ব্যাপকতম সমুদয়, যার] গঠন করে 
মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি, তারা হলো শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক এবং 
শহুরে পেটি-বুর্জোয়া ৷ স্তরাং আমাদের শিল্প ও সাহিত্য হলো। প্রথমত শ্রমিকদের ভন্য 
যারা হচ্ছে বিপ্লবের নেতৃত্বকারী শ্রেণী। দ্বিতীয়ত, আমাদের শিল্প ও সাহিত্য হলো। 
কৃষকদের জন্য যার! হচ্ছে বিপ্লবে সবচেয়ে সংখ্যাবহুল ও অবিচল মিত্র । তৃতীয়ত, 
আমাদের শিল্প ও সাহিতা হচ্ছে সশস্ত্র শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য, অর্থাৎ অষ্টম রুট এবং 
নয়া চতুর্থ সৈন্যবাহিনী ছুটির জন্য এবং জনগণের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর ভন্য, যারা হচ্ছে 
বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান শক্তি। চতুর্থত, আমাদের শিল্প ও সাহিত্য হচ্ছে শহুরে পেটি- 
বুর্জোয়াগোষ্ঠীর শ্রমকারী জনসংখ্যা এবং ততসহ তার বুদ্ধিজীবী অংশের জন্যঃ যারাও 
বিপ্লবে মিত্র এবং আমাদের সঙ্গে সস্থায়ী সহযোগিতায় লক্ষম | এই চার ধরনের মানুষই 
হচ্ছে চীন! জাতির স্থবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, অতএব এরাই হচ্ছে ব্যাপক জনসাধারণ । 

আমাদের শিল্প ও সাহিত্য উদ্দিষ্ট হতে হবে উল্লিখিত চার ধরনের জনগণের জন্য । 
এই চার ধরনের জনগণকে সেবা করতে আমাদের গ্রহণ করতে হবে প্রলেতারিয়েত 
অবস্থান__পেটিবুর্জোয়। অবস্থান নয়। যেসব লেখকেরা এখনো আকড়ে আছেন তাদের 
ব্যক্তিতন্ত্রবাদী পেটিবুর্জোয়া৷ অবস্থানে, তাদের পক্ষে বিপ্লবী শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের 
সেবা করা সম্ভব নয়, কেননা তাদের আগ্রহ কেবল পেটিবুর্জোয়া সম্প্রদায়ের স্বপ্ন সংখ্যক 
বৃদ্ধিজীবীতেই। ঠিক এই কারণেই আমাদের কিছু কমরেড এই সমশ্তাটার সমাধানে 
অক্ষম £ আমাদের শিল্প-সাহিত্য কাদের জন্য উদ্দিষ্ট ? আমি তাদের তত্বের কথা উল্লেখ 
করছি না। তবে বা কথায় আমাদের কমরেডদের কেউই শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের 
পেটিবুর্জৌয়া বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে অল্পতর গুরুত্ব সম্পন্ন বলে বিবেচন! করবেন না। 
আমি বলছি তাদের কাজ ও ক্রিয়াকলাপের কথা । কাজে ও ক্রিয়াকলাপে তারা কি 
পেটিবুর্জোয়। বুদ্ধিজীবীদের গণ্য করেন শ্রমিক, কলষক ও দৈনিকদের চেয়ে অধিকতর 
গুরুত্বসম্পন্ন বলে? আমার ধারণা, তীরা। করেন । অনেক কমরেড, নিজেদের ও পেটি- 
বুজোয়! বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শ্রমিক, কুষক ও সৈনিকদের নিকটতর সম্পক তৈরি করা, 
তাদের সত্যিকারের সংগ্রামে অংশ নেওয়। তাদের জীবনচধার অভিবাক্তি দেওয়া এবং 
তাদের শিক্ষিত করে তোল'র কাজে বাস্ত থাকার পরিবর্তে, ব্যস্ত থাকেন এই বুদ্ধি- 
জীবীদের অধ্যয়নে, তদের মনস্তত্ বিশ্লেষণে, তাদের জীবনচর্ধার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তিদানে 


১৫৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


এবং তাদের দোষক্রটির দ্বপক্ষে কৈফিয়ত দলে, বা সমর্থনে। অনেক কমরেভ, যেহেতু 
তারা জন্মস্ত্রে পেটিবুর্জোয়া৷ এবং নিজেরাও পেটিবুর্জোয়। বুদ্ধিজীবী, সেই হেতু বন্ধু 
খৌজেন কেবল বুদ্ধিজীবীদেরই মধ্যে এবং মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন তাদেরই চায় 
এবং বর্ণনায় । ব্যাপারট। সম্পূর্ণ ঠিকই হতো ঘদি তীরা সেট। করতেন প্রলেতারীয় 
অবস্থান থেকে । কিন্তু তারা তা করেন না কিংবা পুরোপুরি করেন না ॥ তারা অবলম্বন 
করেন পেটিবুর্জোয়া অবস্থান এবং তাদের কাজগুলি উৎপাদন করেন পেটিবুর্জোয়া 
সম্প্রদায়ের আত্ম-অভিবাক্তির একটা রূপ হিসাবে, যেমন লক্ষা কর ঘায় আনাদের 
অনেক শিল্প ও সাহিত্যকুতিতে। অতি প্রায়শই তারা আন্তরিক সহাহ্ভূতি প্রকাশ 
করেন পেটিবুর্জোয়৷ উৎপত্তির বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে, তীরা সহানুভূতি প্রকাশ করেন, 
তাদের ক্রটি-সমূহের সঙ্গে এমনকি সেগুলির প্রশাংসাও করেন । শ্রমিক, র্ূষক ও সৈনিক 
সাধারণের বেলায়, তারা কদাচিৎ তাদের সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের বোঝেন না বা 
অঙ্থশীলন করেন না, তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধু গড়ে তোলেন না এবং তাদের বর্ণনায় 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না; যখন তাদের বর্ণনাও করেন, তথন কল দাড়ায় মেহনতি 
মাহ্ববের পোশাকে বিশুদ্ধ পেটিবুর্জোয়। বুদ্ধিজীবীর চবিত্র্থজনে। কোনো কোনো 
ব্যাপারে তীর শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক এবং তাদের মধ্য থেকে উদ্ভৃত ক্যাভারদেরও 
ভালোবানেন, কিন্ত আবার কোনে কোনে। ব্যাপারে তাদের ভালোবাসেন না ; তাদের 
ভাবাবেগ, তাদের চলন-বলন, তাদের স্ফুটনোন্মুখ শিল্প-সাহিত্য ( যেমন দেয়াল পত্র, 
দেয়াল-চিত্র, লোকগীতি, লোক-কথা ইত্যতদি) তারিফ করেন না। সঠিক ভাবে 
বললে» কথনেো। কখনো তারা এগুলিও পছন্দ করেন, কিন্ত তাকরেন এগুলির অভিনবত্বের 
কারণে তাদের শিল্প-সাহিত্যের অলংকরণের জন্য, এমনকি তাদের মধ্যে বিধৃত পশ্চাদ্মুখী 
লক্ষণগুলির জন্য । অন্য নময়ে তারা৷ এই জিনিসগুলিকে খোলাখুলি দ্বুণ! পর্যন্ত করেন 
এবং পক্ষপাত দেখান যা কিছু পেটিবুর্জোয়াদের, এমনকি বুর্জোয়াদেরও নিজন্বতার 
প্রতি। এই কমরেডদের অবস্থান এখনে। পেটিবুজৌয়। বুদ্ধিজীবীদের দিকে, কিংবা, 
সন্ত ভাষায় বললে, তাদের অন্তরতম আত্মা এখনে। পেটিবুর্জোয়। বুদ্ধিজ।বা সম্প্রদায়ের 
বাজমহল | দেখা যাচ্ছে, তারা এখনে। সমাধান করেন নি, কিংবা দ্যর্থহীন ভাবে 
সমাধান করেন নি এই সমন্তাটিকে £ “শিল্প ও সাহিত্য কাদের জন্য উদ্দি্ট” ? এবং এ 
কথাটা কেবল ইয়েনানে নবাগতদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; এমনকি যারা যুদ্ধ-ফণ্টে 
গিয়েছেন, আমাদের ঘ'টি-এলাকাগুলিতে অষ্টম রুট ও নয়া চতুর্থ সেনাবাহিনীতে 
করেক বছর ধরে কাজ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । এই সমস্তাটির পুরোপুরি 
সমাধানের জন্য প্রগোজন দাঘ সময়ের ধরুন আট বা দশ বছরের । কিন্তু ঘত দীর্ঘ 
কালেরই প্রয়োজন হোক ন। কেন, আমাদের এট] সমাধান করতেই হবে, এবং সমাধান 
করতে হবে পুরোপুরি ও দ্বর্থহীন ভাবে। আমাদের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অবশ্যই 
এই কর্তবা সম্পাদন করতে হবে এবং অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে ; ক্রমে ক্রমে সরে 
ঘেতে হবে শ্রমিক, কৰক ও দৈনিক পমুদয়ের দিকে, প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর দিকে 
তাদের সঙ্গে নিবিড়তর হওয়া, সত্যিকারের সংগ্রামের গভীরে অংশগ্রহণ করা এবং 


শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে ১৫৭ 


মাক্সবাদ ও সমাজের অনুশীলন করার মাধামে। কেবল এই ভাবেই আমরা পেতে 
পারি এমন শিল্প ও সাহিত্য ঘা হবে সত্য সতাই শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের জন্য, যা 
হবে সত্য সত্যই প্রলেতারীয় । 

“কাদের জন্”__এই সমস্যাটি একটি মৌল সমশ্যা, নীতিগত সমস্তা । এত কাল 
অবধি আমাদের কমরেডদের মধ্যে এই মৌল নীতিগত প্রশ্নে বিতর্ক, পার্থকা, বিরুদ্ধতা 
ও বিরোধের উদ্ভব ঘটেনি; ঘটেছে, বিবিধ গৌণ বিবয়ে এমনকি নীতিবজিত বিষয্েও। 
এই নীতিগত প্র্থটতে প্রতিদন্দী পক্ষগুলির মধ্যে সামান্যই পার্থক্য লক্ষ্য করা ঘায় এবং 
শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের কিছু মাত্রায় উপেক্ষার চোখে দেখা এবং নিজেদেরকে জন- 
সমুদয় থেকে আলাদা করে রাখার ব্যাপারে তাদের মধ্যে দেখা যায় প্রায় পরিপূর্ণ 
এঁকমত্য । আমি বলেছি, “কিহু মাত্রায়” কেননা, সাধারণ ভাবে, এই কমরেডরা 
কুওমিনটাং থেকে ভিন্রতর- শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের প্রতি তার বিরাগ এবং জন- 
সমুদয় থেকে তার বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে; কিন্ত যাই হোক, সেদিকে একটা ঝোক কিন্ত 
আছে। যদি এই মৌল সমস্যাটির সমাধান ন| করা হয়ঃ তা হলে বাকি অনেক সমশ্তারই 
সমাধান হবে ছুৰহ | যেমন ধরুন, শিল্পী ও সাহিত্যিক মহলগুলিতে গণ্ডীগত সংকীর্ণতা- 
বাদ, যার মধোও নিহিত রয়েছে একট] নীতির প্রশ্ন । এট। নির্মূল কর! যায় কেবল 
এই লোগানগুলি সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে £ “সেবা করো শ্রমিক ও কৃষকদের !” “সেবা 
করো অই্টম রুট ও নয়। চতুর্থ সেনাবাহিনীকে !” “যাও জনসমুদয়ের মধ্যে !” এবং 
সেই সঙ্গে এই স্লোগানগুলিতে পুরোপুরি কাজে পরিণত করার মাধ্যমে | লু স্তন একদা 
বলেছিলেন £ 

“একটি যুক্তফ্রন্টের আবশ্ঠিক শর্ত হচ্ছে একটি অভিন্ন লক্ষ্য"... আমাদের ফ্রন্টে 
মতবিরোধ প্রমাণ করে যে, আমরা আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে একমত্য নই__কেউ কেউ 
কাজ করছে ছোট ছোট গ্র,পের জন্য, অন্যরা কাজ করছে বাস্তবিকপক্ষে নিজেদের জন্য | 
আমর! যদি আমাদের লক্ষ্যকে স্থাপন করি শ্রমিক ও কষকদের ব্যাপক জনসমুদয়ের 
মধ্যে, তা হলে আমাদের ফ্রণ্ট অবশ্যই হবে এক্যবদ্ধ |” 

যে-সমস্তা এখন মাথা তুলেছে চুংকিং-এ, সেই একই সমস্ত দেখা দিয়েছিল লু শবন- 
এর কালে। এই ধরনের জায়গায় এই সমস্তাটার পুরোপুরি সমাধান কঠিন, কারণ 
সেখানে শাসকের পীড়ন করে বিপ্রবী শিল্পী ও লেখকদের এবং তাদের বঞ্চিত করে 
শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক জনসমুদয়ের মধ্যে যাওয়ার ন্বাধীনত। থেকে । কিন্তু এখানে 
আমাদের মধ্যে পরিস্থিতি সমগ্র ভাবে ভিন্নতর । এখানে আমরা বিপ্লবী শিল্পী ও 
সাহিত্যিকদের উৎসাহ দিই শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে সম্পর্ক স্থাপন 
করতে, এবং তাদের দিই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তাদের মধ্যে যেতে__সত্যিকারের বৈপ্লাবিক 
শিল্প-সাহিতা স্ট্টি করতে । সুতরাং এখানে আমাদের কাছে সমস্তাটা সমাধানের 
নিকটবর্তী হচ্ছে। তবু সমাধানের নিকটবর্তী হওয়া এবং একটি সম্পূর্ণ ও সবাঙ্গীণ 
সমাধানে উপনীত হওয়া এক কথা নয়, এবং ঠিক এই সম্পূর্ণ ও পর্বাহ্গীণ সমাধানের 
জন্যই আমাদের অবশ্যই জানতে ও বুঝতে হবে মীর্কসবাদ ও সমাজকে, যেকথা আমি 


১৫৮ শিল্প ও সাহিত প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


উপরে বলেছি। মার্কসবাদ বলতে আমরা বুঝি জীবন্ত মার্কসবাদ ঘার থাকবে জীবন ও 
জনগণের সংগ্রামের উপরে ব্যবহারিক কার্ষকরতা ; আমরা বুঝি না মৌখিক মার্কসবাদ। 
যখন কথাবার্তায় মার্সবাদ রূপান্তরিত হয় ব্যবহারিক জীবনে মার্কলবাদে, তখন আর 
থাকবে না গণ্ডীগত-সংকীর্ণতাবাদ। এবং কেবল এই সংকীর্ণতাবাদের সমস্যারই সমাধান 
ঘটবে না, সেই সঙ্গে সমাধান ঘটবে আরও অনেক সমস্যার । 


॥২॥ 


“কাদের সেবা করতে হবে”-_এই প্রশ্থট সমাধান হয়ে যাবার পরে যে-প্রশ্নটি ওঠে, 
সেটি হলে। £ “কিভাবে সেবা করতে হবে ।” আমাদের কমরেডদের কথায় বললে £ 
“আমরা কি আত্মনিয়োগ করব সমুন্নতকরণের কাজে নাকি জনপ্রিয়করণের কাজে ?” 

অতীতে কিছু কমরেড বরং, কিংবা খুবই বেশি, ঘ্বণী করতেন এবং অবহেলা করতেন 
জনপ্রিয্রকরণের কাজের উপরে । সমুন্নতকরণের উপরে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে, কিন্ত 
একপেশে ভাবে, একান্ত ভাবে, মাত্রাধিক ভাবে গুরুত্ব দেওয়। হবে ভুল । “কাদের জন্য” 
_ এই সমস্যাটির সমাধানে পূর্বোল্লিথিত স্পষ্টতা ও সম্পূর্ণতার অভাবটি এই প্রসঙ্গেও 
আত্মপ্রকাশ করে। যেহেতু তীবা প্রশ্ন সম্পর্কে পরিকার নন, সেই হেতু তীর স্বাভা- 
বিক ভাবেই বার্থ হন “সমুন্নতকরণ” এবং “জনপ্রিয্বকরণ” বলতে কী বোঝায় তার একটা 
সঠিক মাপকাঠি খুঁজে বার করতে __ছুটির মধো সঠিক সম্পর্ক-নির্নকনের কথ। দূরে থাক । 
যেহেতু আমাদের শিল্প-সাহিত্য মূলগত ভাবে উদ্দি্ শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের জনয, সেই 
হেতু জনপ্রিয়করণের মানে হচ্ছে এই জনমমুদয়ের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের বিস্তারলাধন, 
এবং সমুন্নতকরণের মানে হচ্ছে তাদের শিল্প-সাহিত্যগত বোধের মান উন্নয়ন । তাদের 
মধ্যে আমরা কী জনপ্রিয় করব? যে-সামগ্রী জমিদারশ্রেণী চায় এবং চটপট লুফে 
নেয়? কিংবা যে-সামগ্রী বুর্জোয়াশ্রেণী চায় এবং চটপট লুকে নেয়? কিংবা যে- 
লামগ্রী পেটিবুর্জোয়া৷ সপ্রদায় চায় এবং চটপট লুকে নেয়? না, এগুলির কোনোটাই 
না। আমাদের জনপ্রিয় করতে হবে ঘ৷ শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের নিজেদেরই জন্য চায় 
এবং তাদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণীয় হবে। অতএব, শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের শিক্ষা- 
দানের দায়িত্ব পালনের আগে সাধন করতে হবে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের 
কর্তব্টটি। সমূন্নতকরণের বেলায় এ কথাটা আরও সত্য । একটা ভিত্তি অবশ্তই থাকবে 
লেখান থেকে সমুন্নত করতে হবে। নমূন| হিসাবে, যখন আমরা এক বালতি জল উপরে 
তুলি, তখন কি আমরা এমন কিছু থেকে তুলি ন। যেটা আছে মাটির উপরে এবং উড়ছে 
না শূন্যে ? তা হলে, কী সেই ভিত্তি যেখান থেকে আমাদের শিল্প-সাহিত্যের মানকে 
উত্তোলন করতে হবে? সামন্ততান্ত্রিক ভিভি থেকে? বুর্জোয়া ভিত্তি থেকে? পেটি- 
বুর্জোর। বুদ্ধিজীবীমণ্ুলীর ভিত্তি থেকে? না তাকে উত্তোলন করা যায় কেবল শ্রমিক, 
রুষক ও সৈনিক জনসমুদয়ের ভিত্তি থেকে । এর অর্থ এই নয় যে, আমরা! শ্রমিক, কৃষক 
ও দৈনিকদের উত্তোলন করি সামন্ততান্তিক শ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণীর বা পেটিবুর্জোয়া 
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বুদ্ধিজীবী মণ্ডলীর মানে) এর অর্থ এই যে আমরা তাদের উত্তোলন করি তাদের 
নিজেদেরই লাইন ধরে, প্রলেতারিয়নেত শ্রেণীর অগ্রগতির লাইন ধরে। এখানে আবার 
এসে পড়ে শ্রমিক, কৃষক ও পৈনিকদের কাছ থেকে শিক্ষ। গ্রহণের কর্তব্যসাধনের কথা । 
কেবল শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের থেকে শুরু করেই আমরা পেতে পারি সমুন্নতকরণ ও 
জনপ্রিয়করণের সঠিক উপলব্ধি এবং ছুটির মধো সঠিক সম্পর্ক-বিনিময়ের সন্ধান । 
যাই হোক, যে-কোনে। রকমের শিল্প ও সাহিত্যের উৎস কি? একটি শিল্পকুতি বা 
সাহিত্যকৃতি হচ্ছে ভাবাদর্শগত ভাবে একটি নির্দিষ্ট সাঁজ-জীবনের প্রতিকলনকারী 
মানব-মস্তিষ্কের উৎপাদন। বৈপ্লবিক শিল্প ও সাহিত্য জনগণের জীবন-প্রতিকলনকারী 
বিপ্লবী শিল্পী ও সাহিতাকদের মস্তিষ্বের উৎপন্ন সামগ্রী। স্বয়ং জনগণের জীবনেই থাকে 
শিল্প ও সাহিত্োর জন্য কাচামালের এক খনি, যথা বিবিধ জিনিপ তাদের প্রাকৃতিক 
অবস্থায়, স্থল কিন্তু জীবন্ত জিনস, খদ্ধ ও মৌল? এই অর্থে তারা সমস্ত শিল্প ও 
সাহিত্যকে গুজ্জল্যে ছাপিয়ে যায় এবং তাদের জন্য যোগায় এক অনন্য ও অফুরান 
উৎস। এটাই একমাত্র উৎস কেননা আর কোনে উৎস থাকতে পারে না। কেউ কেউ 
প্রশ্ন করতে পারেন £ আরেকটি উৎস কি নেই বইপত্রে, প্রাচীন কালের এবং বিদেশের 
শিল্প ও সাহিত্যকৃতিসমূহে? বস্তুতপক্ষেঃ অতীতের শিল্প ও সাহিত্য-রুতিগুলি উৎস 
নয়, প্রবাহ ১ প্রাচীনেরা এবং বিদেশীর। তাদের নিজ নিজ কালে এবং দেশে জনগণের 
জীবনে যে শৈল্লিক ও সাহিত্যিক কাচামালের সঞ্চয় আবিষ্কার করেছিলেন, এই শিল্পক্তি 
ও সাহিতারুতিগুলি তা থেকেই স্থষ্ট। আমরা অবশ্যই তুলে নেব সমস্ত স্থন্দর শৈল্পিক 
ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকার, তা৷ থেকে বিচারপূর্বক আত্মক্কৃত করব যা আমাদের পক্ষে 
কল্যাণকর এবং তাকে তুলে ধরব দৃষ্টান্ত হিসাবে-_ঘখন আমরা কাজ করতে চেষ্টা করব 
আমাদের নিজেদের কালের ও দেশের জনগণের জীবন থেকে সংগৃহীত শৈল্লিক ও 
সাহত্যিক কাচামালের উপরে। শিক্ষা নেবার মতো এমন দৃষ্টান্ত আছে কি নেই, তা 
ঘটায় বিপুল পার্থক্য পার্থক্য ঘ৷ ব্যাখ্যা করে কেন কতকগুলি কৃতি, কতকগুলি 
স্ষ্প আর কতকগুলি স্থল, মাজিত আর কতকগুলি অমাজিত; কতকগুলি উৎকষ্ট 
আর কতকগুলি অপকুষ্ট, কতকগুলি স্বচ্ছন্দ-কৃত আর কতকগুলি কষ্টকৃত। স্ৃতরাং 
আমর অবশ্যই অস্বীকার করব না প্রাচীন ও বৈদেশিকদের কাছ থেকে উত্তরা- 
ধিকার তুলে নিতে এবং এই ধরনের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে__হোক তা 
বুজোয়া, হোক ত। সামন্ততান্ত্রিক। কিন্ত উত্তরাধিকারে দাবি প্রতিষ্ঠা করা এবং দৃষ্টান্ত 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কথনে। স্থান নিতে পারে না আমাদের নিজন্ব জন-কর্মের, কেনন। 
কিছুই নিতে পারে না৷ তার স্থান। শিল্পে এবং সাহিত্যে, প্রাচীন ও বিদেশীদের নিবিচার 
আত্মসাঘকরণ ও অনুকরণ হচ্ছে সবচেয়ে নিল ও ক্ষতিকারক শিল্পগত ও সাহিত্যাগত 
আপ্তবাক্যবাদিতা। চীনের সমস্ত বিপ্লবী শিল্পী ও লেখককে, উজ্জল প্রতিশ্রাতিসম্পন্ন 
সমস্ত শিল্পী ও লেখককে, অবশ্তই, দীঘকীলের জন্য বিনা-আপভিতে ও সবান্তঃকরণে 
যেতে হবে জনসমুদদয়ের মধো, অমিক, কৃষক ও পৈনিক জনসমূদয়ের মধ্যে ; তাদের অবশ্যই 
যেতে হবে আগ্নেয় সংগ্রামের মধ্যে, যেতে হবে একতম ব্যাপকতম ও খন্ধতম উৎসস্থলে 
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_ সমন্ত মানুষকে, সমস্ত শ্রেণীকে, সমস্ত রকমের জনপমুদয়কে, জীবন ও সংগ্রামের সমস্ত 
জীবন্ত চিত্রকে এবং শিল্প-সাহিত্যের সমস্ত কীচামালকে পর্যবেক্ষণ) অনুশীলন ও 
অন্থধাকন ও বিশ্লেষণ করার জন্য, এবং তার পরে অগ্রসর হতে হবে কজন কর্মে । অন্যথা 
আপনাদের সমস্ত শ্রম সত্বেও) আপনারা এমন কিছু পাবেন না যার উপরে কাজ করতে 
পারেন, এবং পরিণত হবেন সেই ধরনের “শূন্য কিং মস্তক শিল্পী বা সাহিত্যিকে”, যাদের 
বিরুদ্ধে লুশুন তার অন্তিম ইচ্ছাঁপত্রে, এত এঁকান্তিক ভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তার 
পুত্রকে । 

যদিও মানুষের সামাজিক জীবনই হচ্ছে শিল্প ও সাহিত্যের একমাত্র উৎস এবং শিল্প 
ও সাহিত্যের চেয়ে অতুলনীয় ভাবে ঢের বেশি জীবন্ত ও সমৃদ্ধ, তবু মানুষেরা! কেবল 
প্রথমটা নিতেই সন্তষ্ট থাকে না, দাবি করে দ্বিতীয্বটাও। কেন? কারণ, যদিও উভয়ই 
সুন্দর, তবু শিল্প ও সাহিতো প্রতিকলিত জীবন হওয়া উচিত একটি উচ্চতর মানে 
প্রতিভাত এবং একটি অধিকতর শক্তি-সমহ্বিত ও উৎকষ্টতর আলোকসম্পাতিত, 
অধিকতর প্রতিনিধিত্ব মূলক, ভাঁবগত আদর্শের নিকটতর এবং অতএব, বাস্তব দৈনন্দিন 
জীবনের তুলনায় অধিকতর সার্জনিক। বৈপ্লবিক শিল্প ও সাহিত্যকে স্থষ্টি করতে হবে 
বাস্তব জীবনের সব ধরনের চরিত্র ভিত্তিতে এবং জনগণকে সাহায্য করতে হবে 
ইতিহানকে সম্মুখ পানে চালিয়ে নিতে । দৃষ্টান্ত হিমাবে, একদিকে আছে ক্ষুধায়, শীতে, 
অত্যাচারে পীডিত জনগণ, আর অন্যদিকে শোষণ ও অত্যাচাবকাবী লোকেরা__-একটা! 
প্রাতিতুলনা ঘা৷ রয়েছে সর্বত্র এবং জনগণের কাছে বোধ হয় খুবই মামুলি ব্যাপার বলে ; 
কিন্ত শিল্পী ও লেখকেরা পারেন এই ধরনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী থেকেই শিল্প ও সাহিত্য 
স্থষ্ট করতে, পারেন সেগুলিকে সংগঠিত করে, সেগুলিকে এক কেন্দরীবিন্দুতে সমিবিষ্ 
করে, এবং সেগুলির মধ্যেকীর বিবিধ ছন্দ ও সংগ্রামকে প্রতীকায়িত (5591091) করে__ 
স্থ্টি করতে পারেন এমন শিল্প ও সাহিত্য যা জাগ্রত ও উদ্ধ,দ্ধ করতে পারে জনগণকে 
এবং তাদের পরিবেশ পরিবর্তন করার জন্য তাদের অনুপ্রেরিত করতে পারে এক্যবদ্ধ 
হতে ও সংগ্রাম করতে । যদি এমন কোনো শিল্প-সাহিত্য ন৷ থাকত, তা৷ হলে এই 
কর্তবা সাধন করা যেত না» কিংবা অন্তত সার্থক ভাবে ও দ্রুতগতিতে সাধন করা 
যেত না। 

শিল্পে ও সাহিত্যে জনপ্রিয়করণ ও সমুন্নতকরণ বলতে কি বোঝায়? দুয়ের মধ্যে 
সম্পর্কই বা কি? জনপ্রিয়করণের কাজগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল এবং এই 
কারণে আজকের ব্যাপক জনদমুদয়ের কাছে তা চটপট শ্রাহ্‌ হয়। উচ্চতর মানের 
কাজগুলি আরো মাজিত এবং তাই উৎপাদন কর! আরও কঠিন; অতএব আজকের 
ব্যাপক জনপঘুদয়ের কাছে সেগুলি চটপট গ্রাহ্থ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। 
শ্রমিক, কুষক, সৈনিকের! আজ যে-সমন্তার লন্মুখীন, তা এই £ শক্রর বিরুদ্ধে এক নির্মম 
ও রক্তাক্ত সংগ্রামে ব্যাপৃত, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া শ্রেণীগুলীর দীর্ঘকাল স্থায়ী 
শাসনের ফলে তারা নিরক্ষর ও সংস্কৃতিবজিত; স্বতরাং ঘা তাদের দারুণ ভাবে 
প্রয়োজন তা৷ হলো৷ আলে! বিস্তারের এক বহু বিস্তৃত অভিযান; এবং তারা ব্যগ্র ভাবে 
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চায় সংস্কৃতি, জ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে অর্জন করতে যা তাদের আশ প্রয়োজন পুরণ 
করে এবং তাদের কাছে চটপট গ্রাহ্ হয়, যাতে করে সংগ্রামের জন্য তাদের আবে্গে 
আরো তীত্র হয় এবং জয়লাভে তাদের আস্থা আরো দৃঢ় হয়, তাদের সংহতি আরো! 
জোরদার হয় এবং তারা সক্ষম হয় একমন ও একপ্রাণ হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। 
তাদের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে “রেশমি কাপড়ে জরির ফুল তোলার” দরকার নেই, 
দরকার কেবল “হিমেল হাওয়ায় আর্ত বাক্তিকে জালানী দিয়ে সাহায্য করা।” 
স্থতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে জনপ্রিয়করণই হচ্ছে বেশি জরুরি কর্তবা। এই কর্তব্কে 
স্বণা করা বা অবহেলা করা৷ হবে ভূল । 
কিন্তু জনপ্রিয়করণ এবং সমুন্নতকরণ-_এই ছুটি কাজকে পরস্পর থেকে তীক্ষভাবে 
ভিন্ন করা যায় না। এমনকি এখনো বেশ কিছু শিল্প-সাহিত্যকর্মকে একটি উচ্চতর মানে 
জনপ্রিয় করাই সম্ভব নয়, কিন্ত ব্যাপক জনপমুদয়ের সাংস্কৃতিক মানও নিশ্চিত গতিতে 
উন্নততর হচ্ছে জনপ্রিয়করণ যদি সব সময়েই থাকে একই মানে-_এক, ছুই বা তিন মাস 
ধবে, এক, ছুই বা তিন বছর ধবে, পরিবেশন করে “ক্ষুদে রাখাল” (1605 ০০৬৮০৮৮)- 
এর মত একই সামগ্রী, কিংবা মানুষ, হাত, মুখ, ছবি, গোর, ছাগল-এর চরিত্র» তাহলে 
শিক্ষক এবং শিক্ষিত থেকে যাবে না কি একই অবস্থায়? এই ধরনের জনপ্রিয়করণ কোন্‌ 
উদ্দেন্ত সাধন করে? জনগণের চাই জনপ্রিয়করণ কিন্তু সেই সঙ্জে তাদের চাই সমুন্রয়নও 
মাসের পর মাস ধরে, বছরের পর বছর ধবে সমুন্য়ন। জনপ্রিয়করণ হচ্ছে জনগণের 
জন্য জনপ্রিয়করণ এবং সমুন্নতকরণ হচ্ছে জনগণের জন্য সমুন্নয়ন | এই ধরনের সমুন্নতকরণ 
মধ্যাকাশে বা রুন্ধদ্বারের পশ্চাতে ঘটে না» ঘটে জনপ্রিয়করণের ভিভিতে। একই সঙ্গে 
তা নির্ধারিত হয় জনপ্রিয়করণের দ্বারা এবং নির্দেশ করে তার গতি-নিশানা। চীনে 
বিপ্লব এবং বৈপ্লবিক সংস্কৃতির বিকাশ অসমান ; এবং তারা বিস্তৃতিলাভ কবে কেবল 
ক্রমে ক্রমে; এইভাবে, এক জায়গায় হয়তে। জনপ্রিয়করণ সাধিত হয়েছে, এবং জনপ্রিয়- 
করণের ভিত্তিতে সমুন্ততকরণও ; আব অন্যত্র জনপ্রিয়করণের কাজ হয়তো তখনো। শুরুই 
' হয়নি। স্থৃতরাৎ এক জারগায় জনপ্রিয়করণের ভিত্তিতে সমুন্ততকরণের যে সহায়ক 
অভিজ্ঞতা অজিত হয়, তাকে প্রয়োগ কর] যায় অন্য জায়গায়, যাতে করে তা৷ সেখানে 
সাহায্য করতে পারে জনপ্রিয়করণ ও সমুন্নয়নের কাজকে এবং বাচাতে পারে একগাদ। 
অমকে। আন্তর্জীতিক ভাবে, বিভিন্ন বিদেশের সহায়ক অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে সোভিয়েত 
দেশের অভিজ্ঞতা, কাজ করতে পারে আমাদের পথ-নির্দেশক হিসাবে । অতএব 
আমাদের সমুন্নয়ন চলে জনপ্রিয়করণের ভিত্তিতে; অন্যদিকে আমাদের জনপ্রিয়করণ 
চলে সমুননয়নের পথ-নির্দেশনায় । এই যখন ঘটনা» তখন আমাদের অর্থে জনপ্রিয়করণের 
কাজ সমুন্নয়নের পথে যে কোনো বাধা ্থষ্টি করে না, কেবল তাই নয়, বরং তা৷ বর্তমানে 
একটি সীমিত আয়তনে আমাদের সমুন্য়নের জন্য সরবরাহ করে একটি ভিত্তি এবং সেই 
সঙ্গে ভবিষ্যতে আমাদের ঢের বেশি ব্যাপকতর সমুময়ন কাজের জন্য রচনা করে 
প্রয়োজনীয় অবস্থাবলী । 
. যে মমুননয়ন প্রত্যক্ষ ভাবে জনগণের প্রয়োজন পুরণ করে, তা ছাড়াও আরেক সমুননয়ন 
শিঃ সা১১ 


১৬২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে ঃ মার্কস থেকে মাও 


আছে যা পরোক্ষ ভাবে তাদের প্রয়োজন পুরণ করে, যথা, ক্যাডারদের প্রয়োজনীয় 
সমুনরয়ন ; এবং এটা উপেক্ষা করা৷ ভূল হবে। জনগণের অগ্রণী সদস্ত হওয়ায় ক্যাডাররা 
জনগণের চেয়ে সাধারণত বেশি শিক্ষিত, এবং তাদের জন্য সমগ্রভাবে আবশ্যক উচ্চতর 
মানের শিল্ ও সাহিত্য ; এটা উপেক্ষা কর! ভূল হবে। ক্যাডারদের জন্য য। কিছু করা! 
হয়ঃ তা সবকিছুই করা হয় জনগণের জন্য ; কেননা কেবল ক্যাডারদের মাধামেই আমরা 
জনুগণকে শিক্ষা ও পথের নিশান। দিতে পারি । এই উদ্দেশ্য থেকে যদি আমরা সরে 
ষাই, ঘা আমরা ক্যাডারদের দিই তা যদি তাদের সাহায্য না করে জনগণকে 
শিক্ষা দিতে ও পথ দেখাতে, তাহলে আমাদের সমুয়নের কাজ হবে লক্ষ্যহীন গুলি 
চালনার মতো, অর্থাৎ জনগণের ব্যাপক সমুদয়কে সেবা করার মূলনীতি থেকে 
ব্চ্িতি। 

সংক্ষেপে £ বিপ্রবী শিনী ও লেখকদের স্থজনশীল শ্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনে 
স্থিত শিল্প ও সাহিত্যের কাচামাল পরিণত হয় জনগণের সেবার ব্রত শিল্প ও সাহিত্যে 
_-একটি ভাবাদর্শগত রূপে । স্ৃতরাং, একদিকে থাকে অধিকতর অগ্রসর শিল্প ও 
সাহিত্য, বিকাশ লাভ করে প্রাথমিক শিল্প ও সাহিত্যের ভিতিতে এবং ঘ। প্রয়োজন 
মেটায় জনগণের অগ্রসর অংশের, কিংবা প্রাথমিক ভাবে ক্যাডারদের ; আর অশ্যদিকে 
থাকে প্রাথমিক শিল্প ও সাহিত্য ঘা উৎপাদিত হয় অধিকতর অগ্রসর শিল্প ও সাহিত্যের 
পথ-নির্দেশনায় এবং প্রায়শই পুরণ করে আজকের দিনের ব্যাপকতম জনগণের জরুরি 
চাহিদা । অগ্রসরই হোক আর প্রাথমিকই হোক, আমাদের শিল্প ও সাহিত্য উদ্দিষ্ট 
হয় জনগণের জন্য, প্রাথমিক ভাবে শ্রমিক, কক ও সৈনিকদের জন্য, স্থষ্ট হয় তাদের 
জন্য, ব্যবহৃত হয় তাদের দ্বারা । 

যেহেতু আমরা সমাধান করেছি জনপ্রিয়করণ এবং সমুন্নতকরণের মধ্যে সম্পর্কের 
সমস্তা, সেই হেতু বিশেষজ্ঞ এবং জনপ্রিয়কারীদের মধ্যে সম্পর্কের অমস্যাটাও সমাধান 
করা৷ যায় । আমাদের বিশেষজ্ঞদের কেবল ক্যাডারদেরই সেবা করলে চলবে না, তাদের 
লেবা করতে হবে প্রধানত জনসমুদয়ের । আমাদের সাহিত্য-বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ 
দিতে হবে জনসমুদয়ের দেয়াল-পত্রিকাগুলির প্রতি এবং সেনাবাহিনীতে ও গ্রাম- 
গুলিতে প্রতিবেদন-সাহিত্যের প্রতি । আমাদের নাট্য-বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ দিতে 


হবে সেনাবাহিনীতে ও গ্রামগুলিতে ছোট ছোট নাটা-গোষ্ঠীগুলির প্রতি । আমাদের- 


সঙ্গীত-বিশেবজ্ঞদের মনোযোগ দিতে হবে জনসমুদয়ের গানগুলির প্রতি । আমাদের 
সুকুমার কলা-বিশেবজ্ঞদের মনোযোগ দিতে হবে জনপমুদয়ের স্থকূমার কলাকৃতির প্রতি । 
এইদৰ কমরেডদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখতে হবে জনগণের মধ্যে শিল্প ও সাহিত্য জনপ্রিক়্- 
কারাঁদের সঙ্গে, তাদের লাহায্য করতেও পথ দেখাতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের কাছ 
থেকে শিক্ষা নিতে হবে, এবং তাদের মাধ্যমে পুষ্টি সংগ্রহ করতে হবে জনগণের কাছ 


থেকে যাতে করে তারা নিজেদের বিকশিত ও খদ্ধ করতে পারেন, যাতে করে তাদের' 


বিশেষত্বগ্ুলি না পর্ধবসিত হতে পারে জনগণ ও বাস্তব থেকে বিশ্রি্ট শৃন্য ও নিশ্রাণ 
আকাশ-লৌধে । বিশেষজ্ঞদের সম্মান করতে হবে; তারা আমাদের আদর্শের পক্ষে 


শিল্প ও সাহিতা প্রসঙ্গে ১৬৩ 


খুবই মূল্যবান । কিন্ত আমাদের উচিত তাদের এটাঁও মনে করিয়ে দেওয়া যে, কোনো 
বিপ্লব শিল্পী বা লেখক উৎপাদন করতে পারেন না কোনে তাৎ্পর্বপূর্ণ শিল্প ব! সাহিত্য 
কর্ম_ঘদি তিনি জনগণের সঙ্গে সংস্পর্শ ন। রাখেন এবং তাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে 
অভিব্যক্তি না দেন এবং তাদের নিষাবান মুখপাত্র না হন। কেবল জনগণের জন্য কথা 
বলেই তিনি তাদের শিক্ষা দিতে পারেন এবং কেবল তাদের ছাত্র হয়েই তিনি হতে 
পারেন তাদের শিক্ষক | যদি তিনি নিজেকে মনে করেন তাদের মনিব বলেং “ছোট- 
লোকদের” উপরে প্রভুত্বকারী অভিজাত বলে, তাহলে তিনি ত বড় প্রতিভাবানই 
হোন না কেন” তিনি লাগবেন না জনগণের কোনে প্রয়োজনে এবং তীর শিল্প বা 
সাহিত্য কর্মের থাকবে না কোনে। ভবিষ্যুৎ। 
আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি কি উপযোগবাদ (001101271500)-এর দৃর্টিভঙ্গি? বস্ত- 
বাদীরা। ঢালাও ভাবে উপযোগবাদের বিরোধী নন; তীরা বিরোধী সামন্ততান্ত্িক, 
বুর্জোয়া ও পেটিবুজৌয়। শ্রেণীগুলির উপযোগবাদের ; বিরোধী সেইসব কপটাচারীদের 
যারা মুখে উপযোগবাদকে আক্রমণ করে, কিন্তু কাজে সবচেয়ে স্বার্থপর ও সব্দৃষ্টি উপ- 
যোগিতাবাদকে কোল দেয়। এই জগতে কোনো শ্রেণী-অকিক্রান্ত উপযোগবাদ নেই, 
এবং একটি শ্রেণী-সমাজে উপযোগবাদ হচ্ছে এই বিশেষ শ্রেণীর বা এ বিশেষ শ্রেণীর । 
আমর হচ্ছি প্রলেতারিয়ান, বিপ্রবী প্রলেতারিয়ান; আমরা শুরু করি ব্যাপকতম জন- 
সমূদয়ের_যারা জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ, তাদের- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের এক্যসাধন 
থেকে; স্থৃতরাং আমরা হচ্ছি বিপ্লবী উপঘোগবাদী, ধার৷ দৃষ্টিপথে ধারণ করি ব্যাপকতম 
পরিধির ও দীর্ঘতম পরিপ্রেক্ষিতের স্বার্থপমূহ ; আমরা সংকীর্ণ উপযোগবাদী নই, ঘাদের 
চোখ থাকে কেবল ঘ। কিছু আস্ত ও আংশিক। যেমন, যদি আপনারা জনগণকে 
তিরঙ্কার করেন তাদের উপযোগবাদের জন্য, অথচ একজন বাক্তি বা গোঠীর তুষ্টির জন্য 
জিদ করেন বাজারে হাজির করার জন্য এবং জনগণের মধ্যে বিজ্ঞাপিত করার জন্য এমন 
একটি শিল্প বা সাহিত্য কর্ম যা কেবল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আন্কুল্য লাভ করে কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষের কাছে অকেজো, এমনকি ক্ষতিকারক বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে 
আপনার কেবল জনগণকে অপমানিতই করছেন না, সেই সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানের অভাবও 
প্রকাশ করছেন। একটা জিনিস ভালে কেবল তখনি, যখন তা৷ জনসমুদয়ের জন্য নিয়ে 
আসে প্ররুত উপকার | স্বীকার করছি, আপনার কাজটা “বসন্ত তুষার” (90708 
97০ঘ)-এর মতোই ভালো; কিন্ত এখনকার মতো সেট সমাদর পাচ্ছে কেবল কয়েক- 
জনের কাছে, এবং বিপুল জনসমুদ্রয়্ এখনো পর্যন্ত "গরিব বস্তিতে পা বাস্তত্যাগী” 
(68 ঢা0012127065 10 01১০ 0০০0] 0399119” )) আপনারা যদি জনগণের সমূন্নতি 
নাকরে, কেবল তাদের নিন্দা করেন, তাহলে সমস্ত নিন্দার বিনিময়েও আপনার 
কোথাও যেতে পারবেন না। সমস্াট। হচ্ছে কিভাবে “বসন্ত তুষার”-কে এক্যবদ্ধ করা 
যায় "গরিব বস্তিতে পা৷ বাস্তত্যাগী”-র সঙ্গে, সমুন্য়নকে জনপ্রিয়করণের সঙ্গে । যদি এই 
ইটিকে এ্ক্যবদ্ধ করা না যায়, তাহলে একজন পারদর্শী ব্যক্তির দ্বার! উৎপাদিত উচ্চতম 
গুঘানের যে কোনে। কৃতিরও থাকবে কেবল স্ব্নতম ব্যবহার এবং কেউ যদি তাকে 
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বলেন “মহৎ ও বিশুদ্ধ”, তা হলে তিনি কেবল নিজের চাটুকারিতাই করবেন, জনগণ তার 
মত সমর্থন করবেন না। 

অরমিক, রুষক ও সৈনিকদের সেব| করার এবং কি ভাবে তাদের সেবা করতে হবে, 
তার মৌল নীতি সংক্রান্ত সমস্তাটি সমাধান করে, আমরা সেই সঙ্গে সমাধান করেছি 
আরও এক ধরনের সমশ্যাবলী, যেমন জীবনের আলো! বা আধারের দিকটা আকা হবে 
কিনা এবং আমাদের শিল্পী ও লেখকদের ক্যবদ্ধ কর! যায় কি ভাবে । যদি এই মৌল 
নীতিটিতে আমবা৷ সকলে একমত হই, তাহলে আমাদের সমস্ত শিল্পী ও লেখকদের, 
আমাদের শিল্প ও সাহিত্যের বিবিধ ধারা অনুসরণকারীদের, আমাদের শিল্প ও সাহিত্যের 
প্রকাশনা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের এবং আমাদের তাবৎ শিক্পগত ও সাহিত্যগত ক্রিয়্া- 
কলাপের অবশ্ঠ-কর্তব্য হবে এই নীতিটির প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা । এই নীতিটি থেকে 
বিচ হওয়া হবে ভুল; এবং এর সঙ্গে ঘা কিছু হবে বিসদৃশ তাকেই যখোচিত ভাবে 
ঠিক করে দিতে হবে । 


॥৩॥ 


যেহেতু আমাদের শিল্প ও সাহিত্য ব্যাপক জনসমূদয়ের জন্য উদ্দি্, সেই হেতু 
আমরা অগ্রসর হতে পারি একটি আন্তঃপার্ট সমন্তার আলোচনায়__পার্টির শিল্প ও 
সাহিত্য সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং পার্টির সামগ্রিক ক্রিঘ্াকলাপের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে 
আলোচনায়, এবং সেই সঙ্গে একটি বহিঃপার্টি সমস্তার আলোচনাম্ব__পার্টির নিজের | 
শিল্প ও সাহিত্য সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং পার্টির বাইবের শিল্প ও সাহিত্য সংক্রান্ত 
ক্রিয়াকলাপের মধো সম্পর্কের আলোচনায় অর্থাৎ শিল্প-সাহিতো যুক্তত্রণ্ট গঠনের সমন্তা 
সংক্রান্ত আলোচনায় । 
প্রথম সমস্তাটি নেওয়া যাক। আজকের ভগতে সমস্ত সংস্কৃতি, সমস্ত শিল্প ও | 
সাহিত্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর নিজম্ব এবং অন্ুপরণ করে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক 
লাইন। বাস্তবে শিল্পের জন্য শিল্প বলে কোনো জিনিস নেই-__শিল্প ঘা অবস্থান করে 
উদের্ব কিংবা চলে বাজনীতির সমান্তরাল এবং থাকে ত। থেকে স্বতন্ত্র । 
প্রলেতারীয় শিল্প ও সাহিত্য প্রলেতারীয় বিপ্লবের সমগ্র আদর্শের অংশ, লেনিনের 
তাবায়, “গোটা মেশিনের নাট-বণট,৮। স্থৃতরাৎ পার্টির শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত ক্রিয়া- 
কলাপ পার্টির গোটা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে অধিকার করে একটি নিদিষ্ট ও নিয়োজিত 
অবস্থান এবং একটি বিশেষ বৈপ্লবিক পর্যায়ে তা থাকে পার্টির নির্ধারিত বৈপ্লবিক 
কর্তবাবর্মের অধীন । এই নিয়োজিত অবস্থানের কোনো বিরোধিতা পরিণামে 
অবধারিত ভাবেই জন্ম দেবে দ্বৈত বা বহুত্ববাদের, এবং মূলত দীড়ায় ত্রতম্ির 
“র্মুলা'় £ 'রাজনীতি_ মার্কসীয় $ শিল্পকলা__বুজৌয়্া |” শিল্প ও সাহিত্যের গুরুত্বের । 
উপরে আমরা ভুলভাবে মাত্রাধিক জোর দেবার পক্ষে নই, কিন্তু তাই বলে আমরা এর | 
গুরুত্বকে ছোট করে দেখার পক্ষেও নই। শিল্প ও পাহিত্য রাজনীতির বশবর্তাঁ কিন্ত : 


] 
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তারাও আবার রাজনীতির উপরে বিস্তার করে বিরাট প্রভাব। বৈপ্লবিক শিল্প ও 
দাহিত্য বিপ্লবের সমগ্র আদর্শের অংশ, তারা এর নাট ও ব্ট,) যদিও বাকি কিছু 
অংশের সঙ্গে তুলনায় তার! হঠেতে পারে কম গুরুত্বপূর্ণ, কম জরুরি, এবং গৌণ স্থানের 
অধিকারী কিন্তু তবু নাট-বন্ট, হিসাবে, তার৷ গোটা মেশিনটির পক্ষে অপরিহার্য, এবং 
বিপ্লবের সমগ্র আদর্শের পক্ষে অপরিহীর্য। বদি আমাদের কোনো! শিল্প ও সাহিত্য না 
খাঁকত__এমনকি সবচেয়ে ব্যাপক ও সাধারণ অর্থেও, তাহলেও বিপ্লবকে চালিয়ে নিয়ে 
যেত ন। বিজয়ী পরিণতিতে | এট। উপলব্ধি না কর! হবে ভূল । উপরন্ত, এ কথা বলা 
যে, শিল্প ও সাহিত্য হচ্ছে রাজনীতির বশবর্তাঁ, আমরা এখানে বোঝাই শ্রেণী-রাজনীতি 
এবং গণ-বাজনীতি, কতিপ তথাকথিত রাষ্্রনীতিকদের রাজনীতি নয়। রাজনীতি, তা 
বৈপ্নবিকই হোক বা প্রতিবৈপ্রবিকই হোক, প্রতিনিধিত্ব করে একটি শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
ঘাবেকটি শ্রেণীর সংগ্রামের__কয়েকজন ব্যক্তির সংগ্রামের নয় । মতাদর্শগত ও শিল্প- 
কলাগত ফ্রন্টে বৈপ্লবিক সংগ্রাম অবশ্যই হবে রাজনৈতিক সংগ্রামের অধীন, কেনন| 
একমাত্র রাজনীতির মাধ্যমেই শ্রেণী ও জনগণের প্রয়োজনগুলিকে প্রকাশ কর। যায় 
শংকেন্দীভূত আকারে । বিপ্রবী বাষ্্নীতিক ঝ| রাষ্্নৈতিক বিশেষজ্ঞবুন্দ, ধারা আয়ত্ত 
করেছেন বৈপ্লবিক রাষ্ট্রনীতির কলা! ঝ বিজ্ঞান, তারা হলেন কেবল লক্ষ লক্ষ বাষ্ট্রনীতিকের 
অর্থাৎ জনগণের নেতা, ঘে-নেতাদের কর্তব্য হলো৷ এই গণ-রাষ্ট্রনীতিকদের ধারণসমূহকে 
সংগ্রহ করা, সেগুলিকে একটি সথসংস্কৃতকরণের প্রক্রিয্বায় পেশ করা এবং তারপরে সেই 
সংস্কৃত কলগুলিকে আবার তাদের অনুমোদনের জন্য জনগণের কাছে ফেরত পাঠানো এবং 
কার্ষে প্রয়োগ করা; সুতরাং তারা অভিজাততান্ত্রিক "বাষ্্রনীতিক”দের মতো নয়, 
যারা নিজেরা নিজেরাই তাবৎ পরিকল্পনা করে, এই দস্ত নিয়ে যে তারাই হচ্ছে জ্ঞানের 
একচেটিয়া! মাঁলিক_-এখানেই হলো নীতিগত ভাবে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর বাষ্ট্রনীতিক 
এবং অবক্ষরী বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষট্নীতিকের মধো পার্থক্য । ঠিক এই কারণেই আমাদের 
শিল্প ও সাহিত্যের রাজনৈতিক চরিত্র হয় মগ্রভাবে এক ও অভিন্ন হয় তার সততার 
সঙ্গে। এই বিষয়ট] উপলঞ্ধি করতে না পারা এবং প্রলেতারিয়নত শ্রেণীর রাজনীতি ও 
রষ্্রনীতিকে বিরুত ব্যাখ্যা দেওয়া হবে ভূল। ণ 
এবারে নেওয়া যাক পরের প্রশ্নটি_-শির ও সাহিতো যুক্তফণ্টের প্রশ্নট । যেহেতু 
শিল্প ও সাহিত্য হচ্ছে রাজনীতির অধীন এবং যেহেতু আজ চীনের প্রথমতম ও 
প্রধানতম রাজনৈতিক সমস্তা হচ্ছে জীপানের প্রতিরোধ, সেই হেতু পার্টির শিল্পী ও 
লেখকের এই প্রশ্নে সর্বাগ্রে উক্যবদ্ধ হতে হবে সমন্ত পার্টি-বহিভূর্তি শিল্পী ও লেখকদের 
(পার্টি-দরদী এবং পেটিবুর্জোয়া। শিল্পী ও লেখকদের থেকে শুরু করে সমস্ত বুজোয়া ও 
জমিদার শ্রেণীর শিল্পী ও লেখকেরা অবধি যারাই জাপান প্রতিরোধের পক্ষে, তাদের 
সকলের ) সঙ্গে । গণতন্ত্রের প্রশ্নেও আমাদের এক্যবদ্ধ হতে হবে তাদের সঙ্গে ; অবশ্য, 
এই প্রশ্নটিতে সমস্ত জাপ-বিরোবী শিল্প। ও লেখকের! একমত হবেন না, স্থতরাং এঁক্যের 
পরিধি হবে অপেক্ষারুত সীমাবদ্ধ । তারপরে আবার, তাদের সঙ্দে আমাদের এক্যবদ্ধ 
হতে হবে। শিল্পী ও সাহিত্যিক চক্রগুলিতে একটি বিশেষ প্রশ্নে_শিল্পে ও সাহিত্যে 
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পদ্ধতি ও শৈলীর প্রশ্নে? কিন্তু যেহেতু আমরা হচ্ছি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পক্ষে এবং 
শিল্পী ও সাহিত্যিকদের একাংশ এর বিপক্ষে, সেই হেতু এঁক্যের পরিধি হবে আরও 
সীমাবদ্ধ। একা হতে পারে একটি প্রশ্নে খন লংগ্রাম ও সমালোচনা। চলছে 
আরেকটা প্রশ্নে । সবকটি প্রশ্নই একই সঙ্গে বিষুক্ত এবং সংযুক্ত; যেমনঃ যে-সমস্ত 
প্রশ্নে আমরা ডাক দিই এঁকোর জন্য, ঘথা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, ০সখানেও থাকে 
যুগপৎ এক্য ও সংগ্রাম । একটি যুক্তফ্রণ্টে, একদিকে, সবই এক্য এবং কোনো সংগ্রামই 
নয়, আর অহদিকে, সবই সংগ্রাম এবং কোনে! এক্যই নয়__এই ছুটির যে-কোনো 
একটিকে কাজে প্রয়োগ করা, যা আমাদের কিছু কমরেড অতীতে করেছিলেন, হবে 
দকশ্ষিণপন্থী আত্ম-সমর্পণবাদ, লাঙগুলবৃত্তি, কিংবা বামপন্থী একান্তকতাবাদ বা সংকীর্ণতা- 
বাদ; ছুটোই ভুল কর্মনীতি। এটা রাজনীতি ও শিল্প-সাহিত্য-_উভয়ই ক্ষেত্রেই 
_. প্রযোজা । 

শিল্প-সাহিত্যের যুক্তফ্রন্ট পেটবুজৌয়। শিল্পী ও লেখকেরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। 
যদিও তাদের মতাদর্শে ও বিবিধ কাজে থাকে অনেক ঘাটতি, তারা৷ তুলনামূলক ভাবে 
বিপ্লবের দিকে প্রবণতাসম্পন্ন এবং তুলনামূলক ভাবে শ্রমজীবী জনগণের কাছাকাছি। 
সৃতরাং তাদের ঘাট তিগুলিকে অতিক্রম করতে সাহায্য করা এবং শ্রমজীবী জনগণের 
সেবায় নিষুক্ত ফন্টে জয় করে আনা হচ্ছে একটি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম। 
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শৈল্লিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে সংগ্রামের অগ্থতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে শিল্প $ 
সাহিত্যের সমালোচন। | এর বিকাশ ঘটাতে হবে, এবং যে জিনিসটি অনেক কমবে; 
সঠিক ভাবেই নির্দেশ করেছেন, এ ক্ষেত্রে অতীতে আমাদের কাজ হয়েছে খুব 
অপ্রতুল। শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনা উপস্থিত করে একটি অতীব জটিল সন্ত, 
যাতে আবশ্যক হয় একটি বিশেষ ধরনের প্রভূত অন্থশীলন। এখানে আমি জোর দে 
সমালোচনার মাপ-কাঠি সম্বন্ধে বুনিয়াদি সমস্যাটির উপরে । কিন্ত কমরেড যে অন্যাঃ 
করেকটি স্মস্তা উাপন করেছেন এবং ভূল মতামত প্রকাশ করেছেনঃ সেগুলি সম্পর্কে 
সংক্ষেপে কিছু মন্তব্য করব। 

শিল্প ও সাহিত্য সমালোচনার ছুটি মাপকাঠি আছে £ রাজনৈতিক এবং শৈল্পিক 
রাজনৈতিক মাপকাঠি অন্থসাবে, সেইসব রচনাই ভালো যা জোরদার করে জাপ-বিরো 
একা ও প্রতিরোধ, জনগণকে উৎমাহিত করে একপ্রাঁণ ও একমন হতে» বিরোধিত 
করে পশ্চাদগমনের এবং সহায়ত! করে অগ্রগমনের ; অপর পক্ষে সেইসব বচনাই খারা? 
যা হীনবল করে জাপ-বিরোধী এক্য ও প্রতিরোধ, ধা জনগণের মধো বপন করে বিভেদ $ 
বিরোধের বীজ, বাধ। দেয় এগিয়ে যাবার পথে এবং জনগণকে টেনে নেক্স পিছন দিকে। 
এবং কেমন করে এখানে আমরা পার্থকা করি খারাপ থেকে ভালোকে-__উদ্দেশ্ঠ দির 
(আত্মগত অভিপ্রায় ) কিংবা ক্রিয়াকল দিয়ে (সামাজিক প্রয়োগ )? ভাববাদীর 
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গুরুত্ব দেন উদ্দেশ্যের উপরে এবং উপেক্ষা করেন ক্রিয়াফলকে, আর যান্ত্রিক ব্তবাদীরা 
গুরুত্ব দেন ক্রিয়াফলকে এবং উপেক্ষা করেন উদ্দেশ্তকে ; আমরা ছান্দিক বস্তবাদাবা 
উভয় মতবাদীদের থেকেই আলাদা _আমরা জিদ করি উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়াফলের এঁকোর 
উপরে | জনগণকে সেবা! করার উদ্দেশ্টটি তাদের অন্মোদন জয় করার ক্রিয়াকল “থকে 
অবিচ্ছেছ্য, এবং আমাদের অবশ্যই এই ছুটিকে একাবদ্ধ করতে হবে। বাক্তিবিশেষকে বা 
গোচীবিশেষকে সেবা করার উদ্দেশ্য ভালো নয় ॥ জনগণকে সেবা! করার উদ্দেশ্যও ভালো! 
নন, যদি তা এমন একটি পরিণতিতে চালিত ন। করে যা জনগণের দ্বারা অভিনন্দিত 
হয় এবং তাদের উপকার মাধন করে। একজন শিল্পীর আগ্সগত অভি প্রার+ অর্থাৎ 
তার উদ্দে্ ঠিক এবং ভালে! কিনা, তা বিচার করতে গিয়ে আমর! তার ঘোষণার 
দিকে তাকাই ন।, তাকাই তার কাজকর্ম (প্রধানত তার রচনাবলী ) সমাজ এবং জনগণের 
উপবে কি ক্রিঘ্নাকল উৎপাদন করে, তার দিকে । সামাজিক প্রয়োগ এবং তার 
ক্রিয়াকল-_এই ছুটিই হচ্ছে আত্মগত অভিপ্রায় তথা উদ্দেশ্ট বিচারের মাপকাঠি। 
শিল্প ও সাহিত্যে আমর সংকীর্ঘতী প্রত্যাখ্যান করি এবং জাঁপ-বিরোধী একা ও 
প্রতিরোধের নীতি অস্থায়ী, আমরা অবশ্যই সহা করব প্রত্যেক ধরনের রাজনৈতিক 
দৃষ্টিতদ্ধি প্রকাশকারী সমস্ত শিল্প ও সাহিত্য কর্ম। কিন্তু একই সময়ে আমরা আমাদের 
সমালোচনায় অবশ্যই দৃঢহন্তে তুলে ধরব আমাদের নীতিসদৃহ, এবং আকডে থাকব 
আমাদের অবস্থান এবং কঠোরভাবে সমালোচনা ও অস্বীকার করব এমন সমস্ত শিল্প ও 
সাহিত্য-কর্ম যাঁরা ধারণ করে জাতি, বিজ্ঞান, জনগণ ও কমিউনিজমের বিরোধী 
মতামত, কেননা! এই ধরনের রচনাবলী, উদ্দেশ্য ও ফল উভয় দিক থেকেই, জাপ-বিরোধী 
এক্য ও প্রতিরোধের পরিপন্থী । শৈল্পিক মাপকাঠি অন্থযায়ী, সব রচনাই ভালো বা 
তুলনামূলক ভাবে ভালো, যেগুলি শিল্প গুণে অপেক্ষাকৃত উন্নত ; আবার সব রচনাই 
খারাপ ব। তুলনামূলক ভাবে খারাপ যেগুলি শিল্পপগুণে অপেক্ষাকৃত নিন্ম মানের । অবশ্য, 
এই পার্থক্য সামাজিক ক্রিয়াকলের উপরেও নির্ভর করে। যেহেতু এমন শিল্প অতি বিরল, 
ঘিনি তার নিজের রচন|কে উতকষ্ট বলে মনে করেন নাও সেই হেতু আমাদের সমালোচনায় 
স্বযোগ দিতে হবে সব রকমের শিল্পক্লতিকে অবাধে প্রতিযোগিতা করার ; কিন্ত 
আমাদের পক্ষে এট! একান্ত আবশ্যক যে, শিল্পকলার বিজ্ঞানের মাঁপকাঠিগুলি অনুসারে 
আমর! তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করি আমাদের নির্ঁল বিচার, যাতে করে আমরা ক্রমে 
ক্রমে নিয়তর মানের শিল্পকে উত্তোলন করতে পারি উচ্চতর মানে, এবং যে-শিল্প ব্যাপক 
জনগণের সংগ্রামের প্রয়োজন সাধন করতে পারে না তাকে পরিবতিত করতে পারি 
এমন শিল্পে যা তা করতে পাবে। 
রাজনৈতিক এবং শৈল্পিক উভয় মাপকাঠিই দেখা হলো । কিভীবে তাবা৷ সম্পকিত? 
রাজনীতি শিল্পের সমান নয়, একটি সাধারণ বিশ্ব বীক্ষাও শৈল্পিক স্থষ্ট ও সমালোচনার 
পদ্ধতির সমান নয় । আমাদের বিশ্বাস, অমূর্ত ও চূড়ান্ত ভাবে অপরিবর্তনীয় কোনো 
রাজনৈতিক মাপকাঠিও যেমন নেই, তেমন অমূর্ত ও চূড়ান্ত ভাবে অপরিবর্তনীয় কোনো 
শৈল্পিক মাপকাঠিও নেই, কেন! একটি শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে প্রত্যেক শ্রেণীরই আছে 
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তার নিজন্ব রাজনৈতিক ও শৈল্পিক মাপকাঠি। কিন্ত সমস্ত শ্রেণী-বিভক্ত সমাজেই সমস্ত 
শ্রেণীই রাজনৈতিক মাপকাঠিকে স্থাপন করে প্রথম স্থানে এবং শৈল্পিক মাপকাঠিকে 
দ্িতায় স্থানে। বুজৌয়! শ্রেণী সবসময়েই প্রত্যাখ্যান করে প্রলেতারীয় শিল্প ও 
সাহিত্য-কর্মকে, তাদের শৈল্পিক সাফল্য যত বড়ই হোক না কেন। প্রলেতারিয়েত 
শ্রেণা সম্পর্কে উল্লেখা, অতীতের শিল্প ও সাহিত্যকে তাদের বিচার করতে হবে 
জনগণের প্রতি সেগুলির দৃষ্টিতব্দি, এবং ইতিহাসের আলোয় সেগুলি প্রগতিশীল কিনা, 
তদন্বারী | কিছু জিনিপ, যেগুলি রাজনৈতিক দিক থেকে মূলগত ভাবেই প্রভিক্রিয়া- 
শীল, সেগুলি শৈলিক দিক থেকে হতে পারে ভালো । কিন্ত এই ধরনের জিনিস ষত বেশি? 
শৈল্পিক হবে, তত বেশি ক্ষতিকর হবে জনগণের পক্ষে এবং তত বেশি যুক্তিসঙ্গত হবে 
আমাদের পক্ষে তা৷ প্রত্যাখ্যান করার । প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক আধেয় এবং 
শৈলিক আবার-__এই ছুয়ের মধো ছন্দ সমস্ত শোষক শ্রেণীরই শিল্প ও সাহিত্যের চরিত্র 
বৈশিষ্টা তাদের অবক্ষয়ের কালে । যা আমর! দাবি করি, তা হলে। রাজনীতি এবং 
শিলের মবো, আধেয় এবং আধারের মধো, এবং বৈপ্রবিক রাজনৈতিক আধেয় 
এবং যথাসম্ভব উচ্চতম মাত্রার উৎকর্ষ-সম্পন্ন শৈল্পিক আধারের মধ্যে, এক্য । শিল্পকর্ম, 
তা রাজনৈতিক বিচারে, ঘতই প্রগতিশীল হোক না কেন, যদি হয় শিল্পগুণ বিরহিত, 
তা হলে তা হবে শক্তিহীন। স্থৃতরাং আমরা ছুয়েরই সমভাবে বিরোধী_-একদিকে 
ভ্রান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কর্মের এবং অন্যদিকে, তথাকথিত “পোস্টার ও 
স্লোগান ধ্মী ক্টাইল”-এর, যা নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিভূ্ল হলেও শিল্প গুণ- 
বজিত। শিলে এবং সাহিত্যে আমাদের তাই সংগ্রাম চালাতে হয় ছুটি ক্ষেত্রেই । 

আমাদের কমরেডদের অনেকের মধ্যে ছুটি ঝৌকই লক্ষ্য করা যায়। যেসব 
কমরেডের ঝোক আছে শিল্পগুণকে অবহেলা করার, তাদের মনোযোগ দিতে হবে তার 
উৎকর্ষ সাধনের | কিন্তু আমি ঘা দেখছি, বর্তমানে রাজনৈতিক দিকটাই হলে 
অপেক্ষাকৃত বড় সমস্তা। কিছু কমরেডের প্রাথমিক রাজনৈতিক জ্ঞানেরও অভাব 
আছে এবং তার কলে দেখ! দেয় নানান তালগোল পাকানো ধ্যান-ধারণা । ইয়েনানে 
যা ঘা দেখেছি, তা৷ থেকেই কয়েকটা৷ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 

“মানব-প্ররতির তন্ব।” মানব-প্ররতি বলে কিছু আছে কি? অবশ্তই আছে। 
কিন্তু আছে কেবল “ঘূর্ত' মানব-প্রকুতি, “অমূর্ত' মানব-প্রক্কাতি বলে কিছু নেই । শ্রেণী- 
সমাজে কেবল সেই মানব-প্ররুতিই থাকে ঘা বহন করে একটি শ্রেণীর ছাপ, শ্রেণী- 
অকিক্রান্ত কোনো মানব-প্ররূতি নেই । আমরা তুলে ধরি প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর এবং 
বিপুল জননদুদয়ের মানব-প্রকৃতি আর জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর তুলে ধরে তাদের 
নিজ নিজ মানব-প্রকৃতি, বেন এটাই মানব-প্রকৃতির একমাত্র রূপ_যদিও তারা সরাসরি 
একথ| বলে না । কিছু পেটিবুর্জোয়। বুদ্ধিনীবীর দ্বারা উপস্থাপিত মানব-প্ররুতিও বিপুল 
জনপমুদয়ের মানব-প্রক্কতি থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা বিপরীত ; তার! ঘাকে বলেন “মানব- 
প্রক্কৃতি' ত৷ বস্তুত বৃর্জোয়। ব্ক্তিতন্ত্রবাদ ছাড়া কিছু নয়, এবং তাই প্রলেতারীয় মানব- 
চরিত্র তাদের মানব-চরিত্রের উল্টে! । ইয়েনানের কিছু লোক এই “মানব-প্রকৃতির 
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তব”-টাকেই প্রচার করেন তাদের শিল্প-সাহিত্যের তত্বের তথাকথিত ভিত্তি হিসাবে, 
যা সম্পূর্ণ ভূল। 

“শিল্প ও সাহিত্যের মৌল যাত্রাবিন্দু হলো প্রেম, মানবজাতির প্রতি প্রেম ।” 
এখন, প্রেম হতে পারে একট] যাত্রাবিন্দু, কিন্তু তার চেনে আরও উতসগত একটা 
যাত্রাবিন্দু আছে। প্রেম হচ্ছে একটা ধারণা, বাস্তব আচরণের উৎপন্ন ফল। মূলত, 
আমরা একটা ধারণ থেকে শুরু করি না, শুরু করি বাস্তব আচরণ থেকে । বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায় থেকে আগত আমাদের শিল্পী ও লেখকেরা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে ভালো- 
বাসে কারণ সামাজিক জীবন তাদের অনুভব করিয়েছে যে, তারা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর 
সঙ্গে একই ভাগোর শরিক। আমর! জাপ-সাত্্রাজ্যবাদীদের ঘ্বণা করি কারণ তারা 
আমাদের উপরে অত্যাচার করে । জগতে এমন কোনো! প্রেম বা ঘ্বণ। নেই, বার কোনো 
কারণ নেই। তথাকথিত “মানবজাতির প্রতি প্রেম” প্রসঙ্গে £ এমন সর্বআলিহ্গনকারী 
প্রেম কখনো হয়নি কেননা মানবজাতি ছিল শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত । অতীতে সমস্ত 
শাসক শ্রেণীই পছন্দ করত এবংবিধ প্রেমের পক্ষে প্রচার করতে, এবং অনেক তথাকথিত 
ঝষি ও প্রাজ্ঞ মানুষও একই কাজ করতেন, কিন্তু কেউ সত্যি সত্যিই এটা আচরণ করেন- 
নি, কেননা একটা শ্রেণী-সমাজে তা করা অসম্ভব । মানবজাতির প্রতি যথার্থ প্রেমের 
জন্ম হবে কেবল তখনি, ঘখন গোট। বিশ্ব জুড়ে শ্রেণীভেদের অবসান ঘটানো হবে । বিবিধ 
শ্রেণী-সমাজের বিভীজন ঘটিয়েছে বহুসংখাক বিপরীতে, এবং যত শীঘ্র সেগুলির অবসান 
ঘটানে। হবে, তত শীদ্রই আবির্ভাব ঘটবে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেমের, তার আগে 
নয়। আমরা আমাদের শকত্রদের ভালোবাসতে পারি না, আমরা সামাজিক মন্বগুলিকে 
ভালোবাসতে পারি না, এবং আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে সেগুলির উচ্ছেদ-সাধন । আমাদের 
শিল্পী ও লেখকেরা কেন বুঝতে পারেন না এমন একটা সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার? 

“শিল্প ও সাহিত্য সবসময়েই ঘটনাবলীর আলো ও আধারের দিক ছুটিকে বর্ণন! 
করে এসেছে নিরপেক্ষ ভাবে, শতকরা ৫০ £ ৫০ ভিত্তিতে ।”__এই বিবুতিটিতে প্রকাশ 
পায় কতকগুলি তালগোল পাকানে। ধ্যান-ধারণা । শিল্প ও মাহতা সবসময়ে তা করে 
আসেনি । অনেক পেটিবু্জোয়৷ লেখক আলোর দিকটা৷ কথনো৷ দেখেন নি এবং তাদের 
সমস্ত লখাই নিয়োজিত হয়েছে কেবল আধার দিকটারই উদঘাটনে, তথাকথিত “উদ্‌ 
ঘাটনী সাহিত্য; এমনকি এমন সব লেখাও আছে যেগুলি কুশলতা। অর্জন করেছে কেবল 
নৈরাশ্ঠ ও বিদ্বেষ প্রচারে । অন্যদিকে, সমাভতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পর্যায়ে সোভিয়েত 
সাহিত্য রূপাপ়িত করে প্রধানত আলোর দিকটি। কাজের ঘাটতি ও শয়তানস্থলভ 
চরিত্রের বর্ণনাও তা কবে, কিন্ত এই ধরনের বর্ণনা কাজ করে কেবল থোটা চিতটির 
উজ্জ্বল দ্বিকটিকে আরও ফুটিয়ে তুলতে ; না, “গ্রতিপুরণ মূলক ভিত্তিতে” নয়। প্রতি- 
ক্রিয়াশীল পর্বের বুজৌয়া লেখকেরা বিপ্লবী জনগণকে চিত্রিত করে “গুণ বদমাইশ” 
হিসাবে এবং বুজোয়্াদের বণনা করে “পাধু-সন্ত” বলে এবং এই ভাবে উল্টে দেয় 
তথাকথিত উজ্জল ও অন্ধকার দিকগুলি । কেবল সত্যিকারের বিপ্লবী শিল্পী ও লেখকেরা 
পারে সঠিক ভাবে এই সমস্ার সমাধান করতে যে প্রশংসা করতে হবে, নাকি মুখোস 
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খুলতে হবে। বিনুল জনসমূদয়কে বিপন্ন করে এমন সমস্ত অন্ধকার শক্তিগুলির মুখোস 
খুলে দিতে হবে ; অন্যদিকে, জনগণের বৈপ্রবিক সংগ্রামগুলিকে অবশ্যই প্রশংসা করতে 
হবে সমস্ত বিপ্রবী শিল্পী ও লেখকদের এটাই হচ্ছে মূল কর্তব্য | 

“শিল্প ও সাহিতোর কর্তবা সব সময়েই হয়ে এসেছে মুখোস খুলে দেওয়া ।”-_ 
উল্লিখিত যুক্তিটির মতো এই ধরনের যুক্তিরও উদ্ভব ঘটে ইতিহাস-বিজ্ঞানের জ্ঞানের 
অভাব থেকে । আমরা এর আগেই দেখিয়েছি যে, শিল্প-সাহিতোর কর্তব্য কেবল 
স্বরপ-উদ্ঘাটনই নয়। বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের বিষয় কখনে! 
হতে পারে না জনপমূদয় বিষয় হতে পারে কেবল আগ্রামনকারী, শোষণকারী, অত্যাচাব- 
কারা এবং জনগণের উপর তাদের ক্রিয়াকাণ্ডের তিক্ত পরিণাম | জনগণেরও দোষক্রটি 
আছে কিন্ত সেগুলিকে অতিক্রম করতে হবে জনগণের নিজেদের মধ্যেই সমালোচনা ও 
আত্ম সমালোচনার মাধমে ;) এবং শিল্প-সাহিত্যেরও অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য 
হচ্ছে এই সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা পরিচালনা করা । যাই হোক, আমরা তাকে 
“জনগণের স্বরূপ উদঘাটন” বলে অভিহিত করব না। জনগণ সম্পর্কে ঃ আমাদের সমস্তা 
হচ্ছে মূলগত ভাবে তাদের শিক্ষিত করে তোল। এবং মান-উন্য়নের সমস্া । কেবল 
প্রতিবিপ্ববী শিল্পী ও লেখকেরাই জনগণকে বর্ণন। করে “জন্ম-ূর্খ” বলে এবং বিপ্লবী 
জনসমুদয়কে “জুলুমবাজ দঙ্গল” বলে । 

“এটা এখনও প্রবন্ধ লেখার কাল, এবং শৈলী হওয়া উচিত লু শুন-এর শৈলী 1” 
অন্ধকার শক্তিসমূহের অধীনে, বাক্‌ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত, লু শুনকে সংগ্রাম করতে 
হয়েছিল প্রবন্ধের ছাচে ঢালা জলন্ত বিদ্রপ এবং হিমেল শ্রেষের মাধ্যমে, এবং তিনি 
সম্পূর্ণ ঠিক কাজই করেছিলেন । আমরাও ক্যাসিন্টদের, চীনা প্রতিক্রিয়্াশীলদের এবং 
যা কিছু জনগণকে বিপন্ন করে, তাকে পর্যবসিত করব শাণিত বাঙ্গের পাত্রে ; কিন্ত 
আমাদের শেন্সিকান্স,নিংপিয়। সীমান্ত অঞ্চলে এবং জাপ-বিরোধী ঘটি এলাকাগুলিতে 
শত্রুপক্ষের পশ্চাভাগে, যেখানে বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিকদের দেওয়া হয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা 
ও গণতন্ত্র, এবং কেবল প্রতিবিপ্রবীরাই এ থেকে বঞ্চিত, সেখানে কেবল লু শুন-এর 
শৈলীতে প্রবন্ধ লিখলেই চলবে না। এখানে আমর! মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি চীৎকার 
করে, এখানে দরকার পড়ে না ঘোরানো। ও গুপ্ঠিত কথার আশ্রয় নেওয়ার এবং এই ভাবে 
ব্যাপক জনদমুদয়ের বুঝবার শক্তির উপরে চাপ হ্ষ্টি করার। জনগণের নিজেদের জন্য 
কিছু বলতে গিয়ে-_-জনগণের শত্রুদের জন্য নয়__লু শুন এমনকি তীর “প্রবন্ধ-পর্বেও"” 
বিপ্লবী জনসমুদয়কে, বিপ্লবী পার্টিগুলিকে পরিহাস বা আক্রমণ করেন নি, এবং সেক্ষেত্রে 
তার শৈলী ছিল শক্রদের সমন্ধে প্রবন্ধে যে শৈলী বাবহার করেছিলেন, তা৷ থেকে সম্পূর্ণ 
ভিন্নতর । আমর! ইতিপূর্বেই বলেছি, আমরা অবশ্তই সমালোচনা করব জনগণের ক্রটি- 
বিচযাতির, কিন্ত মনে রাখবেন, 'আমরা তাঁদের সমালোচনা করব জনগণেরই অবস্থান 
থেকে এবং তাদের স্থরক্ষা এবং শিক্ষাদানের সর্বান্তরিক আগ্রহ থেকে । যদি আমরা 
আমাদের কমরেডদের সঙ্গে ব্যবহার করি শত্রুর মতো! তাহলে তো সেট] হবে শত্রুপক্ষের 
অবস্থান-গ্রহণ। তাহলে কি আমরা বিদ্রপ রচন। পুরোপুরি ছেড়ে দেব? না, বিদ্রপ 
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রচনার সব সময়েই প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিদ্রপ রচনা আছে নানা ধরনের ; শত্রুর 
জন্য এক ধরনের, মিত্রের জন্য আরেক ধরনের এবং আমাদের নিজেদের সারির জন্য 
আরো এক ধরনের-_প্রতোকটিরই পুষ্টিভ্দি হবে আলাদা আমর। নিশ্চরই সমগ্র ভাবে 
বিদ্রপ রচনার বিরোধিতা। করব ন| কিন্ত আমরা তার অপবাবহারও করব না। 

“আমি প্রশংসা বা স্ততিতে অভ্যান্ত নই ; যে-সব রচনার উজ্জল দিক তুলে বরা 
সেগুলি যে ভালো হবেই, এমন কথা নেই; আবার ঘেগুলি কালো দিক চিত্রিত করে, 
সেগুলি যে খারাপ হবেই, এমন কথাও নেই।” যদ্দি আপনি বুর্জোয়া শিল্পী বা লেখক 
হন, আপনি প্রশংসা! করবেন গ্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে নয়, বুজোয়া৷ শরেণীকে, আর 
আপনি যদি প্রলেতারীয় শিল্পী বা লেখক হন, তবে আপনি প্রশংসা করবেন 
প্রলেতারিয়েতকে নয়, বুর্জোয়াকে এবং মেহনতি জনগণকে : আপনি হয় এটা করবেন, 
নয় ওটা। যেসব রচনা বুর্জোয়। শ্রেণীর উজ্জল দিককে প্রশংসা করে, সেগুলি আবশ্যিক 
ভাবেই ভালে। নয়, এবং যেগুলি তার “কালো দিকটি” চিত্রিত করে, সেগুলিও 
আবশ্ঠিক ভাবেই খারাপ নম্ব ; এবং যেসব রচন। প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর উজ্জ্বল দিকটির 
প্রশংসা করে, সেগুলি আবশ্ঠিক ভাবেই খারাপ নয়, তবে যেগুলি তার তথাকথিত 
“কালো দিকটি” চিত্রাপ্বিত করে, সেগুলি নিশ্চয়ই খারাপ-__এই তথ্যগুলি কি শিল্প- 
সাহিত্যের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নয়? কেন আমর! জনগণকে প্রশংসা করব না__মানৰ 
জগতের ইতিহাসের অষ্টাকে? কেন আমরা প্রলেতারিয়েত শ্রেণী, কমিউনিষ্ট পার্টি? 
নয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রশংসা করব না? অবশ্য, এমন কিছু লোকও আছে, 
জনগণের আদর্শের প্রতি যাদের কোনেো। উৎপাহ নেই, যারা দূরে সরে থাকে, 
প্রলেতারিয়েত শ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনার সংগ্রাম ও বিজয়ের প্রতি তাকায় নিরুত্তাপ 
গঁদাসীন্যে ; তার! কেবল আনন্দ বোধ করে নিজেদের, এবং সম্ভবত তাদের চত্রতুক্ত 

.আর কিছু লোকের, অশেষ স্ততি-কীর্তনে । এই ধরনের পেটিবু্জোয়া ব্যক্তিতন্ত্রবাদীরা 
বিপ্লবী জনগণের কৃতিত্বপূর্ণ কাজগুলির প্রশংসা করতে, সংগ্রামে তাদের সাহস এবং 
জয়লাভে তাদের আস্থাকে উদ্দীপ্ত করতে, স্বাভাবিক ভাবেই বিমুখ এই ধরনের লোকজন 
বিপ্লবের সারিতে “কালে ভেড়া" ( কলংকম্বরূপ ), এবং বিপ্লবী জনগণের কোনো 
প্রয়োজন নেই এই ধরনের “কীর্তনীয়ার” । 

«এটা অবস্থানের ব্যাপার নয়; অবস্থানটা ঠিকই আছে, অভিপ্রায়ও ভালো, এবং 
ধারণাগুলোও নির্ভুল, কিন্তু প্রকাশটা৷ ত্রটিপূর্ণ এবং তাই উৎপাদন করে একটা খারাপ 
ফল।” উদ্দেশ্ত, এবং ক্রিয়াফলের দান্দিক বস্তবাঁদী মত সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি; 
এখন আমি জিজ্ঞাস। করতে চাই : ফলের প্রশ্নটা কি অবস্থানেরও প্রশ্ন নয়? যে লোক 
কোনো কাজ করতে গিয়ে কেবল উদ্দেশ্ঠটাই মনে রাখে, ফলের প্রতি দৃক্পাত করে না, 
সে হচ্ছে অনেকট। সেই ভাক্তারের মতো যে বাবস্থাপত্র দেন্ কন্ত তোরাকা করে না 
কত জন রোগীর তা৷ থেকে মৃত্যু ঘটতে পারে। ধরুন, আবার, একট! রাজনৈতিক 
পার্টি কেবল ঘোষণীর পরে ঘোষণাই করে চলে কিন্তু ত| কার্যকরী করতে বিন্দুমাত্র 
মনোযোগ দেয় না, আমরা সবাই জিজ্ঞাসা করতে পারি, এই ধরনের অবস্থান কি সঠিক? 
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এই ধরনের অভিপ্রান্ম কি ভালো? অবশ্য, একটি কাত করার আগে তার ফলের 
মূল্যায়ন করতে গিয়ে ভলচুক হতেই পারে ; কিন্তু যদি ঘটন| থেকে প্রমাণ হয়ে যায় যে 
তার কল খারাপ এবং তার পরেও কেউ লেগে থাকে সেই একই পুরন নেশায়, তা হলে 
কি তার অভিপ্রায় সত্যি সত্যিই ভালো? একটি পার্টি বা একজন ভাক্তারকে বিচার 
করতে হলে, আমরা অবশ্তই নজর দেব প্রয়োগ এবং ফলের দিকে, এবং এই একই কথা৷ 
খাটে একজন শিল্পী ও লেখকের বেলায়। যার সত্যিকারের সদ্ভিপ্রায় আছে, সে 
অবশ্যই বিবেচনায় নেবে তার ফলকে__বিবিধ অভিজ্ঞতার সার-নংকলন এবং বিবিধ 
পদ্ধতির অন্থুশীলনের মাধ্যমে, এবং স্থজনশীল কাজের ক্ষেত্রে, প্রকাশের বিবিধ উপায়ে 
অন্শীলনের মাধামে । ঘার সত্যিকারের সদ্ভি প্রায় আছে, সে অবশ্যই অত্যন্ত খোলা- 
খুলি ভাবে তার নিজের কাজের ত্রুটি ও ভুলগুলি সমালোচনা করবে, এবং সেগুলি 
সংশোধন করার সংকল্প নেবে। এই কারণেই কমিউনিন্টরা গ্রহণ করেছে আত্ম- 
সমালোচনার পদ্ঘতি। একথাত্র এই অবস্থানই হচ্ছে সঠিক অবস্থান। একই সঙ্গে, 
কেবল এই ধরনের প্রয়োগ প্রক্রিয়ার বিবেকনিষ্ট ও দায়িত্বূর্ণ অনুশীলনের মাধামেই 
আমরা ক্রমশ বুঝতে পাবি কোন্ট। সঠিক মত এবং সেটা অন্থসরণ করতে পারি দৃঢ় 
ভাবে। যদি আমর প্রয়োগ ক্ষেত্রে এটা করতে অস্বীকার কবি, তা হলে বুঝতে হবে 
যে সঠিক মতটি কি সে সম্পর্কে আমরা অক্ঞর__যদিও আমর] দস্তভরে উল্টোটাই বড়াই 
করতে পারে । 

“মার্কলবাদ অধ্যয়নের জন্য আমাদের নির্দেশদানের ফল দাড়াতে পারে আমাদের 
শক্ষে সাহিত্য-স্থষ্টির ক্ষেত্রে দবান্দিক বস্তবাদী স্বত্রগুলির পুনরাবুত্তি, এবং তা আমাদের 
সজনী আবেগকে রুদ্ধ করে দেবে ।” আমরা মাক্সবাদ অধ্যয়ন করি ছান্ছিক বস্তবাদী 
ও এতিহাপিক বস্তবাদী দৃষ্টিতঙ্গিকে আমাদের বিশ্ব, সমাজ, শিল্প ও সাহিত্যের পবেক্ষণে 
প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য-_আমাদের শিল্প ও সাহিত্য কর্মসমূহে দার্শনিক সন্দর্ভ রচনার 
উদ্দেশ্য নয় । মার্কসবাদ শিল্প ও সাহিতা-স্থষ্টিতে বাস্তবতাকে অন্ততূক্তি করে, কিন্ত 
তাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না, ঠিক যেমন তা পদার্থবিজ্ঞানে আণব-বিদ্যা ও 
বৈছ্যাতিক-বিদ্যাকে অন্তভূক্তি করে, কিন্তু তাদের প্রতিস্থাপন করতে পারে ন|। শৃন্যগর্ভ, 
পৃ-প্রন্থত আন্মত ও সুত্রাবলী নিশ্চয়ই আমাদের ক্জনী আবেগকে ধ্বংস করবে কিন্তু 
তার আগে তা ধ্বংস করবে মার্কসবাদকে । আপগ্তমতবাদী “মার্কসবাদ” মোটেই মার্কস- 
বাদ নর, মার্কলবাদ-বিরোধী | কিন্তু মার্কসবাদ কি কোনো! শ্বজনী আবেগকেই ধ্বংস 
করবে না? করবে; এ নিশ্চয়ই ধ্বংস করবে সেই স্থজনা আবেগকে যা সামন্ততান্ত্রিক, 
বুজোরা, পেটিবুর্জোয়া, উদারবাদী, ব্যক্তিতান্ত্রিক, নৈরাজাবাদী, কলাকৈবল্যবাদী, 
অতিজাততান্ত্রিক, অবক্ষনাী বা নৈরাশ্ঠবাদ। এবং সেই স্জনী আবেগকে ঘা জনগণের 
নয়, প্রলেতারিয়েত শ্রেণার নয়। প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর শিল্পী ও লেখকদের ক্ষেত্রে, 
এই ধরনের আবেগ কি শেৰ করে দেওয়া উচিত নয়? আমি মনে করি, উচিত; 
এই ধরনের নমস্ত আবেগকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংদ করে দেওয়! উচিত, এবং যখন সেগুলি 

ংস কর। হচ্ছেঃ তখনি গড়ে তোল। বায় নোতুন জিনিস । 


শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে ১৭৩ 
|| ৫ | 


ইয়েনানে শিল্প ও সাহিত্য মহলগুলিতে উপরি-লিখিত সমস্তাবলীর অস্তিত্ব থেকে 
কী বোঝা যায়? বোঝা যায় এই ঘটন! যে, শিল্প ও সাহিত্য মহলগুলিতে এখনো। 
কাজের ক্ষেত্রে গুরুতর মাত্রায় রয়ে গিয়েছে বিবিধ ভ্রান্ত শৈলী, আমাদের কমরেডদের 
মধ্যে ররে গিয়েছে নানা ত্রুটি, যেমন ভাববাদ, মতবাদসর্বন্বতা, করলোকচারিতা, 
শূন্যগর্ত বাচালতা, প্রয়োগের প্রতি তাচ্ছিল্য, জনগণ থেকে আলাদা থাকার প্রবণতা ; 
আরো বোঝা যায় যে, এই ক্রটি-বিচাতিগুলি সংশোধনের জন্য আবশ্যক একটি পূর্ণাঙ্গ 
ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। 

আমাদের কমরেডদের মধ্যে অনেকে এখনো প্রলেতারিয়েত শ্রেণী এবং পেটিবুর্জোয়। 
শ্রেণীর মধ পার্থকা সম্পর্কে পরিষ্কার নয়। অনেক পার্টি-সদন্য পার্টিতে যোগ দিয়েছে 
কেবল সংগঠনগত ভাবে যদিও মতাদর্শগত ভাবে তারা এখনে। পুরোপুরি যোগ দেয়নি, 
কিংব। আদৌ যোগ দেয়নি। যাঁরা মতাদশগত ভাবে যোগ দেয়নি, তারা তাদের 
মাথায় বয়ে বেড়ায় শৌষক শ্রেণী গুলির অনেক নোংরা জিনিন; প্রলেতারীয় মতাদর্শ, 
' ৰা কমিউনিজম, বা পার্ট কি, সে সম্পর্কে তাদের সামান্যতম ধারণাও নেই । তারা 
মনে মনে ভাবে £ 'প্রলেতাবীত্ম মতাদর্শ! সেই পুরনো মালই নয় কি?” তাদের 
কোনো ধারণাই নেই যে, এই জিনিপ অর্জন করা কোনো ক্রমেই সহজ নয়; নমুনা 
হিসাবে বলা যায়, কিছু লৌক তাদের জীবনে কমিউনিস্ট-স্থলভ কৌনো৷ লক্ষণই কখনো 
আয়ত্ত করেনি, এবং শেষ পর্যন্ত পার্টি ছেড়ে যাওয়। ছাড়া তাদের গতি নেই। স্ৃতরাং 
যদিও আমাদের পার্টি-সদস্ত ও কর্মীদের মধ্যে বৃহ্ত্তর অংশই হচ্ছে পরিচ্ছন্ন ও সং তবু 
আমাদের সংগঠনগত ও মতাদরশগত ভাবে একট! বিবেকনিষ্ঠ পুনর্গঠন ঘটাতে হবে, যাতে 
করে আমব। বিপ্রবকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি বৃহত্তর বিকাশ ও ভ্রুততর বিজয়ের 
পথে। কিন্তু সাংগঠনিক পুনর্গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে মতাদর্শগত পুনর্গঠন এবং আমাদের 
লড়াই চালাতে হবে প্রলেতারীয় মতাদর্শের সাহায্যে অ-প্রলেতাবীয় মতাদর্শের 
বিরুদ্ধে। ইয়েনানে শিল্প ও সাহিত্য মহলগুলিতে একটা মতাদর্শগত সংগ্রাম ইতি- 
মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে, ঘা৷ একান্ত আবশ্তক। যেসব বুদ্ধিজীবীরা এসেছে পেরি বুর্জোয়া 
উৎপত্তি থেকে, তারা বিবিধ পথে ও উপায়ে, শৈল্পিক ও সাহিত্যিক মাধামগুলির 
সাহায্যেও, অদম্য ভাবে চেষ্টা করে নিজেদেরকে প্রন্ধীশ করতে এবং তাদের নিজন্ব 
মতামত প্রচার করতে ) এবং দাবি করে যে জনগণ পার্টিকে ও জগৎকে ঢেলে সাজ্ক 
তাঁদের আদল-অন্ুযায়ী। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তবা হচ্ছে তাদের ডেকে 
চীৎকার করে বলা £ কমরেডগণ ! তোমাদের জিনিস এখানে চলবে না। প্রলেতারিয়েত 
তোমাদের সঙ্গে আপস করতে পারে না; তোমাদের কাছে নতি স্বীকার করা মানে 
বৃহৎ বুর্জোয়াগো্ীর কাছে নতি স্বীকার করা এবং আমাদের পার্টি ও দেশকে দ্বংস 
করার ঝুকি নেওয়া । তাহলে, কাকে আমর! গ্রহণ করব “মডেল, (আদর্শ ) হিসাবে ? 
আমরা পার্ট এবং জগৎকে ঢেলে সাজাতে পারি কেবল প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর অগ্র- 
বাহিনীর আদলে । আমরা আশা। করি, শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের কমরেডরা 


টি শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


এই মহাবিতর্কের গুরুত্ব উপলদ্ধি করবেন এবং সক্রিয় ভাবে এই সংগ্রামে যোগ দেবেন, 
যাতে করে প্রতোকটি কমরেড হন ্থস্থ ও স্বাস্থ্যবান এবং আমাদের সমগ্র সদশ্তমগ্ডলী 
হয় সংগঠনগত ও মতাদর্শগত ভাবে কাবন্ধ ও সুসংহত 

মতাদর্শগত বিভ্রান্তির দরুন অনেক কমরেড আমাদের বিপ্লবী ঘ+টি-এলাকাগুলি 
এবং হুওমিনটাং নিয়ন্ত্রিত এলাকা গুলির মধোকার পার্থক্যকে ঠিক ভাবে বুঝতে পারেন 
নি, এবং এই কারণে অনেক ভুল করেছেন। বেশ কিছু কমরেড এসেছেন সাংহাইয়ের 
চিলেকোঠাগুলি থেকে, এবং চিলেকোঠা থেকে বিপ্লবী ঘণটি-এলাকায় এসে, তারা 
কেবল এক অঞ্চল থেকে অন্য এক অঞ্চলেই আসেননি, এক এঁতিহাসিক যুগ থেকে অন্ত 
এক এতিহাসিক ঘুগেও এসেছেন। প্রথমটি অন্তর্গত বৃহৎ জমিদারবর্গ ও বৃহৎ বুজোয়। 
গোচীর শাননাধীন আধা সামন্ততান্তিক, আধা-উপনিবেশিক সমাজের যেখানে দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে প্রনেতারিয়েত শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন নম গণতন্ত্রের এক বৈপ্লবিক সমাজ । আমাদের 
ঘাটিগুলিতে আপার মানে হচ্ছে জনগণের ব্যাপক সমৃদয়ের রাজত্বের অধীনে আসা__ 
এমন এক রাজত্ব চীনের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব। এখানে 
আমরা আনাদের ঘিরে পাই এক সম্পূর্ণ ভিন্নতর জনসংখ্যা, এবং আমাদের প্রচারকার্ষের 
জন্য পাই এক ভিন্নতর শ্রোতৃমণ্ডলী। অতীতের যুগ গত হয়েছে__এবং গত হয়েছে 
চিরকালের জন্য । স্থৃতরাং নোতুন জনসমুদয়ের ্দে আমাদের এক্যবদ্ধ হতে হবে বিন 
ছিধায়। ঘদি এই নোতুন জনসমুদয়ের মধ্যে আপনারা, কমরেডরা, দেখেন, যে-কথা 
আগে বলেছি, ঘে আপনারা “ব্যর্থ হন তাদের ভালো ভাবে জানতে, ভালো ভাবে 
বুঝতে» এবং নিজেদের বোধ করেন বীরত্ব-প্রদর্শদের স্থযোগ থেকে বঞ্চিত বীরের মতো”, 
তাহলে আপনারা নানা সমস্যায় পড়বেন কেবল যখন গ্রামে গ্রামে যাবেন, তখনি নয়, 
এখানেও, এই ইয়েনানেও | : কিছু কমরেড ভাবেন, তারা বরং পাঠকদের জন্য লিখেই 
চলবেন “বিরাট পশ্চাভাগে” যেহেতু তাঁর৷ সেখানকার অবস্থা ভালো৷ ভাবে জানেন এবং 
স্টি করতে পারবেন “জাতীয় তাৎপর্য সমন্বিত” বিবিধ অবদান । এই ধরনের ভাবন! 
সম্পূর্ণ হুল। “বিরাট পশ্ঠান্ভাগ বদলে যাচ্ছে; সেখানকার পাঠকেরা আশা করে, 
বিপ্লবী ঘাটি-এলাকার কমরেডরা তাদের বলবেন নোতুন জনগণ সন্ধে, নোতুন এক 
জগৎ সম্বন্ধে_-তাদের বিরক্তি উৎপাদন করবেন ন| পুরনে। গল্পের কাঙ্ন্ি ঘেটে । 
স্ৃতরাং একটা রচন। ঘত বেশি উদ্দি্ হবে বিপ্লবী ঘণটিগুলির জনসমুদয়ের জন্য, সেটা 
হবে তত বেশি জাতীয় তাৎপর্ধ-সম্পন্ন। এ ক্যাদিয়েভএর উনিশ জন' (৭56 
ব1060660) ) বর্ণনা করেছে কেবল একট। ক্ষত্র “গেরিলা-ইউনিট”-এর কথা এবং 
পরিবেশিত হয়নি পুরনো জগতের পাঠকদের রুচিতৃপ্তির জন্য তবু সেখান! স্্টি করেছে 
এক বিশ্বজোড়া প্রভাব, অন্তত এই চীনে তার প্রভাব পড়েছে প্রচ্_-যে কথা আপনারা 
সকলে ভানেন। চীন চলেছে সামনের দিকে, পিছনের দিকে নয়) এবং যা তাকে 
সামনের দিকে চালিয়ে নিচ্ছে, তা হলো এই বৈপ্লবিক ঘাটি-এলাকাগুলি, কোনো 
পশ্চা্তা, পশ্চাদগামী অঞ্চল নয়। এটাই হচ্ছে মূলগত ঘটনা, যেটা কমরেডদের সব- 
চেয়ে আগে উপলব্ধি করতে হবে তাদের কাজের শৈলী সংশোধনের অভিযান চলাকালে। 


শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে ১৭৫ 


যেহেতু জনগণের এই যুগের সঙ্গে, এই নোতুন যুগের সঙ্গে আমাদের নিজেদের 
অবশ্যই অভিযোজিত করতে হবে, আমাদের অবশ্যই সমাধান করতে হবে বাক্তি ও 
জনসগুদয়ের মধ্যেকার সম্পর্কের সমস্তাটা। লু শুন-এর এই ক্ষপ্র কবিতাটিই হৰে 
আমাদের নীতি ঃ 
হাজার গলার হুংকার-__দেখাই চোখে ধিকার, তুচ্ছ করি হেলায়। 
শিশুর কথায় বুষের মতো, মাটির 'পরে হয়ে নত, পিঠে চড়াই থেলায় ॥' 
এখানে 'হাজার' বলতে বুঝতে হবে শত্রকে, এবং আমরা কখনো তার কাছে হার 
মানবো নাঃ যত ভয়ংকরই সে হোক ন। কেন। “শিশু” বলতে বুঝতে হবে প্রলেতারিয়েত 
শ্রেণীকে, ব্যাপক জনপমুদয়কে ৷ সমস্ত কমিউনিন্ট পিপ্লবীকে; বিপ্লবী শিল্পী ও লেখককে, 
(অনুসরণ ক্রতে হবে লু শুন-এর দৃষ্টান্ত প্রলেতারিয়েত ও ব্যাপক জনগণের কাছে 
। পবুষের” মতো নত হযে দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত । জনগণের সঙ্গে 
এক্যবদ্ধ হবার জন্য, তাদের সঙ্গে কাজ করবার জন্য, বুদ্ধিজীবীদের আগে যেতে হবে 
তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। যদি এই প্রক্রিয়াটি ছুঃখ- 
কষ্ট ও সংঘাতে আকীর্ণ হতে বাধ্য, তবু যদি একবার মনস্থির করে থাকেন, তাহলে 
নিশ্চয়ই হতে পারবেন কর্তব্যকর্মের উপযুক্ত । 
যে সম্পর্কে আমি আজ বলেছি, তা কেবল আমাদের শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের 
গতি-প্রকৃতির কয়েকটি মাত্র মৌল সমস্তাসংক্রান্ত, এবং আরো অনেক বিশেষ বিশেষ 
সমস্যা আরো অন্ুশীলনের অপেক্ষায় আছে। আমি বিশ্বীম করিঃ আপনারা» কমরেভরা, 
এইদিকে বেতেই সংকল্পবন্ধ। আমি বিশ্বাস করি, কাজের শৈলী সংশোধনের অভিযান 
চলাকালে এবং ভবিষ্যতে এন্শীলন ও শিল্প-সাহিত্য কর্মের দীর্ঘ সময্ব জুড়ে, আপনারা 
সক্ষম হবেন নিজেদের নোতুন করে গড়ে তুলতে, অনেক অনেক উৎকৃষ্ট কর্ম স্থ্টি করতে 
যেগুলল সাদরে গৃহীত হবে ব্যাপক জনপমূদয়ের দ্বারা» এবং আমাদের বিপ্লবী ঘণাটি- 
এলাকাগুলির ও গোট। দেশের শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনকে এক গৌরবময় নোতুন যুগে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে। 
২৩শে মে, ১৯৪২ 


|॥ উনিশ ॥ 
লিঘ' ভ্রতদ্কি 


কবিতার 'মািকবাদী” গোষ্ঠী এবং মারগবাদ 


বিপ্লব-পূর্ববতী বিবিধ ভাবাদর্শগত প্রণালীর ক্ষীণ প্রতিত্বনিগুলিকে হিসাবে ন। 
নিলে, একমাত্র যে-তন্বাট অধুনা সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কসবাদের বিরোধিতা করে 
চলেছে, সেটি হলো শিল্পকলার 'ফর্মালিস্ট” তত্ব। আপাত-বিরোবী অথচ সত্য ঘটনাটি 
এই যে, রুশ ফর্মালিজম নিজেকে যুক্ত করেছিল রুশ ফিউচারিজ্‌ম-এর সঙ্গে এবং যেখানে 
দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক ভাবে নতি স্বীকার করেছিল কমিউনিজ ম-এর কাছে, তখন 'কর্মী- 
লিজন' সর্বশক্তি দিয়ে তবগত ভাবে বিরোধিতা করেছিল মাকসবাদের | 

ভিন্তর শুক্লোভস্কি হলেন “কিউচারিজ,ম'-এর তত্বকার এবং একই সঙ্গে 'ফর্মালিস্ট 
ঘরানার প্রধান। তীর তত অনুসারে শিল্পকলা সব সময়েই হয়ে এসেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বিশুদ্ধ কর্ম -এর কাভ, এবং ফিউচারিজ.ম' তাকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে । অতএব, 
“ফিউচারিজঅ'ই হলে। ইতিহাসে প্রথম সচেতন শিল্প, এবং “কর্মালিস্ট' ঘরানাই হচ্ছে 
শিল্পের প্রথম বৈজ্ঞানিক ঘরানা। শুর্লোভক্কির চেষ্টার দৌলতে__এবং এটা একটা তুচ্ছ 
করার মতে কৃতিত্ব নয়! _-শিল্প তত এবং অংশত স্বয়ং শিল্পই উত্তীর্ণ হয়েছে 
“আলকেমি-র পর্যায়ে থেকে “কেযিস্টরি*র মধাদায়। কর্মালিস্ট' ঘরানার এই পথিকৃৎ, 
শিল্পকলার প্রথম “কেমিস্ট” প্রমঙ্ক্রমে দিয়েছেন কয়েকটি বন্ধুত্বপূর্ণ চাপড় সেই 
ফিউচারিস্ট “সদ্ধিকামীদের” থার। চাইছেন বিপ্রবের সঙ্গে একটা সেতুবন্ধ রচনা করতে, 
এবং এই সেতুর সন্ধান পেতে চেষ্টা করছেন ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখ্যার মধ্যে । এমন - 
একটা সেতুবন্ধ অনাবশ্যক, “ফিউচারিজ্‌ম” নিজেতেই সমগ্র ভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ । 

“কর্মীলিস্ট' ঘরানার জন্য কিঞিৎ সময় দেবার পক্ষে ছুটি কারণ আছে। একটি তার 
নিজেরই খাতিরে; 'ফর্মালিস্ট' শিল্প-তন্বের ভাসাভাস। ভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র 
সত্বেও, “কর্মালিন্টদের গবেধণা-কর্মের একটা বিশেষ অংশ প্রয়োজনীয় । আরেকটা 
কারণ হলো খোদ “ফিউচারিজ.'; নোতুন শিল্পকলার প্রাতিনিধিত্বে একচেটিয়া অধিকার 
দাবি ফিউচারিন্টদের পক্ষে যতই ভিত্তিহীন হোক না কেন, কেউ “ফিউচারিজম'-কে সেই 
প্রক্রিয়াটি থেকে জোর করে বার করে দিতে পারেন না” যে-প্রক্রিয্নাটি ভবিষ্যতের শিল্প- 
কনী প্রন্থত করছে। 


| ফমালিস্ট ঘরানা কি:? 


শুক্লোভস্কি, বিশুনিষ্ষিঃ জ্যাকবসন এবং অন্যান্সের যে-ভাবে এখন তাকে উপস্থিত 
করছেন, তা চরম ইত্যপূর্ণ ও অপরিণত । 'বর্ম-কেই কাবোর মর্ম বলে ঘোবণা করে, 


কবিতার আঙ্গিকবাদী গোঠী এবং মার্কসবাদ ১৭৭ 


এই ঘরানা৷ তার কর্তবা-কর্মকে পর্যবসিত করে কবিতার শব্দ-প্রকরণ (655010£5) ও 
পদবিন্যাঁস (350৫)-এর বিশ্লেষণে ( মূলত বর্ণনামূলক ও অর্ধ-পরিসংখানগত ১, পৌন:- 
পুনিক স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের, শ্বরাঘাত ও বিশেষণের গণনায় | এই বিশ্লেষণ, যাকে 
র্মালিস্টরা' গণ্য করেন কাব্োর তথা কাব্যততবের মর্ম বলে, তা নি:সন্দেহে আবশ্যক ও 
প্রয়োজনীয়, কিন্ত বুঝতে হবে যে, এর চরিত্র আংশিক, অসংবন্ধ, গৌণ ও গ্রস্তুতিমলক। 
এটা অবশ্াই হতে পারে কাবা-প্রকরণের ও কারুকৌশলের একটা আবশ্ঠিক উপাদীন। 
ঠিক যেমন একজন কৰি বা লেখকের পক্ষে প্রয়োজন হয় তার নিজের জন্য সমার্থবাচক 
শব্দের তালিকা তৈরি করা, এবং সেগুলির সংখা। বৃদ্ধি করা যাতে করে তার শব্দভাগার 
সমৃদ্ধ হয়, ঠিক তেমনি একজন কবির পক্ষে এটাও প্রয়োজন যে সে একটি শব্দকে বিচার 
করবে কেবল তার অন্তরস্থ অর্থ অনুযায়ীই নয়, তার ধবন্যাত্সক বাঞ্জন৷ অনুযায়ী ও, কেননা 
শব প্রথমে মানুষের কাছ থেকে মানুষের কাছে স্ণরিত হয়েছিল ব্বনির মাধ্যমেই । 
বৈধ সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকলে, 'কর্মালিজ্‌মা-এর পদ্ধতিগুলি “কর্ম -এর শৈনিক ও 
মনন্তাত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূৃহকে (তার পরিমিতি, তার গতি, তার প্রতিতুলন।, তার অতি- 
শয়োক্তি প্রতৃতিকে ) স্পষ্ট করে তুলতে পারে। - তা আবার খুলে দিতে পারে একটি 
পথ-বিবিধ পথের মধ্যে একটি পথ-_বিশ্বের প্রতি শিল্পীর অন্ৃভূতিসমূহের জন্য, এবং 
হুগম করে দিতে পারে সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে বাক্ি-শিল্পীর কিংবা একটি গোটা 
শিলপী-ঘরানার কী সম্পর্ক, তার আবিষ্কার। যেহেতু আমরা আলোচনা করছি একটি 
সমসাময়িক ও সজীব ঘরান। সম্বন্ধে, যা এখনে বিকাশ লাভ করছে, সেই হেতু আমাদের 
অতিক্রমণকালীন পর্যীয়ে একটি অব্যবহিত তাৎপর্য রয়েছে সামাজিক তদন্তের মাধামে এ 
নিয়ে তদন্ত করার এবং এর শ্রেণী-মূল উন্মোচিত করার, যাতে করে কেবল পাঠকই নয়, 
উপরন্ত সংশ্লিষ্ট ঘরানাটিও পারে নিজেকে নিদিষ্ট দিকে ফেরাতে, অর্থাৎ পারে নিজেকে 
জানতে, বিশুদ্ধ করতে ও পরিচালিত করতে । 

কিন্ত কর্মালিন্টর তাদের পদ্ধতিসমূহ্রে প্রতি নিছক গৌণ, কার্ধোপযোগী ও 
রুংকৌশলগত তাত্পর্য অরোপেই সন্তষ্ট নন-__সমাভবিজ্ঞানে যে তাত্পর্য থাকে পরি- 
সংখ্যানের কিংবা জীব-বিজ্ঞানে অগুবীক্ষ-মনত্রে। না, তীরা যান আরো দূর | তাদের 
কাছে শব্দগত (৮৪১1) শিল্প চূড়ান্ত ভাবে ও সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হয়ে যায় শব্দের (৬০1) 
সঙ্গে এবং চিত্রমূলক (4১০০০) শিল্প বর্ণের (০০1০৫) মন্দে। একটি কবিতা হচ্ছে, 

. ধ্বনির (5০003) সন্িবেশ একটি চিত্র বর্ণ-বিদ্দুর (০০1987-99065) | সামাজিক ও 

মনস্তাত্বিক দৃষ্টিভক্ি যা, আমাদের মতে, অর্থ দান করে শব্গত সামগ্রী সম্পর্কে সম্পাদিত 
অণুবীক্ষণিক ও পরিসংখ্যানগত কাজকে, তা, কর্ম|লিন্টদের মতে, কেবল “আলকেমি”। 

“শিল্প ছিল সর্বদাই জীবন থেকে মুক্ত, এবং -তার বর্ণ কখনো! প্রতিকলিত করত না 
নগরপ্রাকারের পতাকার বর্ণ' (শর্োতস্কি)। : “অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিযোজন, শব্দ- 
সমট্টি-_একমাত্র এটাই হলে কাব্যের মর্মগত উপাদান (আর-জ্যাকবসন)। “একট! 
নোতুন আকারের সঙ্গে আমে একটা নোতুন অন্তর্স্ত | এই ভাবে আকারই নির্ধারণ 
অন্তর্স্ত' (ক্ুচেনিখ )। “কাব্য মানে শবকে আকার প্রদান_বে শব্দ নিজেতেই 

শিঃ সাহ১২ 


১৭৮ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


মূল্যবান, (জ্যাকব্‌সন )) কিংবা যেমন খেলভনিকভ বলেন “শব্দ যা নিজেই কিছু বটে? 
ইত্যাদি ইত্যাদি। 

সতা যে, ইতালায় “ফউচারিস্ট'রা শব্দের মধ্যে সন্ধান করেছেন, তাদের যুগের জন্য, 
এলোকোমোটিভ” 'প্রপেলার', 'ইলেকট্রিসিটি', “রেডিও' ইত্যাদিকে প্রকাশ করার জন্য 
একট। উপায় । অন্যভাবে বলা যায়, জীবনের নোতুন বস্ত্র জন্য তারা খুঁজেছিলেন 
একটি নোতুন আকার । কিন্তু বলা হলো যে,/এটা প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে একটা সংস্কার__ 
কাব্যভাষার ক্ষেত্রে নয়' (জ্যাকবসন)। রুশ “ফিউচারিজম”-এর বেলায় ব্যাপারটা 
সম্পূর্ণ আলাদা, তা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যায় “শব্ব-সমষ্টির' সঙ্গে অভিযোজন । রুশ 
“ফিউচারিজম'-এব মতে, আকারই নির্ধারণ করে অন্তরবস্ত । 

সত্য বটে, জ্যাকবন বাধ্য হয়েছেন স্বীকার করতে যে, 'এক প্রস্ত নোতুন পদ্ধতি 
নিজের জন্য প্রয়োগ খুঁজে পায় (৫) শহুরে জীবনে (শহরের সংস্কৃতিতে )। কিন্ত এই 
হলো। তার সিদ্ধান্ত ; “এ থেকেই মায়াকোভদ্কি এবং খেলভনিকভ-এর কবিত11” অর্থাৎ 
শহরে সংস্কৃতি, যা কবির চক্ষু-কর্কে আকৃষ্ট করেছে, নোতুন করে শিক্ষিত করে তুলেছে, 
তা তাকে অন্ুপ্রেরিত করেনি নোতুন আকার, নতুন রূপকল্প, নোতুন অভিধা, নোতুন 
ছন্দে ; উলটো, খেয়ালখুশি মতো উদ্ভৃত নোতুন আকারটিই কবিকে বাধ্য করেছে 
যথোচিত সামগ্রীর সন্ধান করতে এবং তাই তাকে ঠেলে দিয়েছিল শহরের পানে। “শব্দ- 
সমষ্টি'র বিকাশ চলতে থাকল খেয়ালখুশি-মাকিক “মহা অভিযাত্রা” (495516% ) 
থেকে '“পাজামা-পরা মেঘ' (4. 01000. 2 [5995675” ) পর্যন্ত £ টর্চ” মোমের বাতি, 
বিজলি আলো এ সবের কিছু ভূমিকাই ছিল না । এই দৃষ্টিভঙ্জিটিকে পরিফার ভাবে 
তুলে ধরলেই “চোখে প্রকট হয়ে ওঠে এর বালস্থলভ অক্ষমতা 1 কিন্তু জ্যাকব সন 
বোঝাবার জন্ত পেড়াপিডি করেন; তিনি আগাম উত্তর দেন ষে একই মায়াকোভস্কির 
লেখায় আছে এই ধরনের লাইন : “বোকা মানুষেরা, তোমরা শহর ছেড়ে যাও ।” 
এবং “কর্মীলিস্ট' ঘরানার এই তৰকার প্রাজ্ঞভাবে যুক্তি দেন £ “এটা কি ত্কশান্ত্রগত 
দ্বন্দ? কবির বচনায় প্রকাশিত ভাবনাগুলি অন্যেরা লাগিয়ে দেন তার উপরে । একজন 
কবির উপরে ভাব ও অনুভূতির দায় চাপিয়ে দেওয়া এক আজগুবি ব্যাপার, ষেমন 
আজগুবি ব্যাপার মধ্যযুগীয় জনতার আচরণ যার! মার দিয়েছিল জুভাস-এর ভূমিকায় 
অভিনয়কারী ব্যক্তিটিকে।” ইত্যাদি ইত্যাদি। 

এটা পরিষ্কার যে, এসব লিখেছিলেন উচ্চ-বিদ্যালয়ের একটি অতি সক্ষম বালক 
বার খুবই স্পষ্ট ও খুবই “্য়ং তাৎপর্যপূর্ণ অভিপ্রায় ছিল “কলমটা আমাদের লাহিত্য- 
শিক্ষকের গায়ে ফুটিয়ে দিতে, যিনি ছিলেন এক বড় পণ্ডিতমন্ত ব্যক্তি ।' কলম ফুটিয়ে 
দিতে আমাদের বীর উদ্ভাবকেরা ওস্তাদ, কিন্তু তারা জানেন ন। কিভাবে কলমটা ব্যবহার 
করতে হয় তবগত ভাবে না ব্যাকরণ সম্মত ভাবে। এটা প্রমাণ করা খুব কঠিন নয়। 

অবশ্ত তার নোতুন আকার খুঁজে পাবার অনেক আগেই “কউচারিজম' অন্তব 
করেছিল শহরের ইশারা ট্রামগাড়ির। টেলিগ্রাফের, মোটর গাড়ির» প্রপেলার-এর' 
ইশ ক্যাবারের (বিশেষ করে নৈশ ক্যাবারের )। শহুরে ভাব (শহর-সংস্কৃতি ) গেঁড়ে 


কবিতার আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠী এবং মার্কসবাদ ১৭৯ 


বসেছে “কিউচারিজম'-এর অবচেতনা৷ গভীরে এবং “ফিউচারিজম'-এর ব্যবহৃত বিবিধ 
অভিধা, শবদ-প্রকরণ, পদবিষ্যান এবং ছন্দ হচ্ছে কেবল শহরের এই নোতুন ভাবাক্বাকে 
__যা জয় করে নিয়েছে চেতনাকে, তাকে_শিল্প রূপ দেবার একটা চেষ্টা । এবং যখন 
মায়াকোভক্কি চীৎকার করে ওঠেন, €তোমরা, বোকা মান্থষেরা, শহর ছেড়ে চলে যাও ।' 
তখন সেটা হচ্ছে এহনই একজন ব্যক্তির চীৎকার ঘিনি তার হাড়ের মজ্জায় মজ্জায় 
শহরীভৃত, ষিনি নিজেকে জাজল্যমান ভাবে ও পরিষ্কার ভাবে জাহির করে ফেলেন একজন 
শহুরে লোক বলে-_বিশেষ করে যখন তিনি থাকেন শহরের বাইরে অর্থাৎ “শহর ছেড়ে 
চলে” বান এবং বান করেন কোনো। শ্রীক্ষকনিবাসে। এটা মোটেই একজন কবির উপরে, 
যে-ভাব ও অস্থভতি তিনি প্রকাশ করেছেন, তার “দায় চাপিয়ে দেওয়া” নয্ব ( কথাটা 
কিঞি অসম্পূর্ণ!) | অবশ্ত যে ভাবে তিনি সেগুলি প্রকাশ করেন, তাই তাকে কৰি 
বানায়। কিন্ত বড় কথা এই যে, একজন কবি সেই ঘরানার ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন, 
যে-ঘরানাটিকে তিনি গ্রহণ করেছেন কিংবা স্থষ্টি করেছেন তার কর্তব্যকর্ষ সমাধা করতে, 
যার স্থিতি তীর বাইরে। এবং এটা এমনকি তখনো সত্য যখন তিনি নিজেকে নিবদ্ধ 
রাখেন গীতিকবিতায়, ব্যক্তিগত প্রেম ও ব্যক্তিগত মৃত্যাতে। যদিও কাব্য-রূপের 
ব্যক্তিগত বর্ণ বৈশিষ্টগুলি হয় বাক্তিগত মানসিক গঠন অনুযায়ী, তবু সেগুলি হাতে হাত 
দিয়ে চলে অন্থকরণ ও রুটিনের সঙ্গে_ স্বয়ং অন্থভূতির ক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে তার 
প্রকাশ-ভঙ্গিরও ক্ষেত্রে । একটি বৃহৎ এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখলে, একটি নোতুন 
শিল্প-রূপের জন্ম হয় নোতুন প্রয়োজনবোধের জবাবে। অন্তর্গ গীতিকাবা থেকে 
একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক, কেউ বলতে পারেন, যৌন শারীরবৃত্ত এবং প্রেম-বিষয়ক 
একটি কবিতার মধ্যে থাকে মনস্তা্বিক সঞ্চারণ-যনত্রমূহের জটিল প্রণালী, যার মধ্যে 
থাকে বিবিধ বৃক্জিগত, বংশগত (৪০81) ও সামাজিক উপাদান। মানুষের বংশগত 
বুনিয়াদ, তথা যৌন ভিত্তি, পরিবতিত হয় ধীরগতিতে । প্রেমের সামাজিক রূপগুলি 
পরিবতিত হয় দ্রুততর গতিতে । সেগুলি প্রভাবিত করে প্রেমের মনন্তাত্বিক উপরি- 
কাঠামোকে, স্থষ্টি করে নোতুন নোতুন বর্ণবৈশিষ্ট্য ও ম্বরভিমা, নোতুন নোতুন 
আত্মিক চাহিদা, নোতুন এক শব্বভাগ্ডারের আবশ্যকতা এবং এই ভাবে কাব্যের কাছে 
উপস্থিত করে নোতুন নোতুন দাবি। কৰি তীর শিল্পের জন্য উপকরণ পেতে পারেন 
কেবল তার সামাজিক পরিবেশে এবং জীবনের নোতুন নোতুন আবেগগুলিকে সশরিত 
করেন তার স্বকীয় শৈল্পিক সচেতনতার মাধ্যমে । শহুরে অবস্থাবলীর দ্বারা পরিবন্তিত 
ও জটিলীকৃত হয়ে ভাষা কবিকে দেয় এক নোতুন শব্দগত সামগ্রীসম্ভার, এবং স্থচনা 
করে বা সহায়তা করে নোতুন নোতুন শব্দ যোজনায়_নোতুন নোতুন ভাবনা 
ও নোতুন নোতুন অনুভুতি, যেগুলি ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায় অবচেতনার অন্ধকার 
নির্ষেক থেকে, সেগুলিকে ্ৃত্রায়িত করার প্রয়োজনে | সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তনের 
ফলে যদি মনন্তত্বে কোনে। পরিবর্তন উৎপাদিত না হতো, তাহলে শিল্পে কোনো গতি- 
শীলতা৷ থাকত না; প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে মানুষ তুষ্ট থাকত বাইবেলের, বা 
প্রাচীন গ্রীকদের, কবিতা নিয়ে। 


১৮৭ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্ক থেকে মাও 


কিন্ধ “কর্মীলিজম'-এর দার্শনিক আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বলেন» 
এটা কেবল একট] নোতুন রূপ 'প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে__কাব্য-ভাষার ক্ষেত্রে নয় রঃ 
সেখানেই তিনি আমাদের অবাক করেন? যদি আপনি চান, তাহলে বলতে পারেন, 
কবিতা হচ্ছে প্রতিবেদন, কেবল একটি বিশিষ্ট ও বৈভবপূর্ণ শৈলীতে । 

“বিশুদ্ধ শিল্প” এবং “উদ্দেশযমুখী শিল্প” নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ ঘটে উদ্রারবাদী এবং 
“জনতাবাদী” (79০০19-)-দের মধ্যে । তা আমাদের মানায় না। বস্তবাদী 
ছন্তত্ব এর উর; বাস্তব এঁতিহাসিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, শিল্প সর্বদাই 
সমাজের সেবক এবং ইতিহাসের দিক থেকে উপযোগবাদী। শিল্প বিষণ ও অনির্দেশয 
মেজাজের জন্য যোগায় প্রয়োজনীয় ভাষা ও ছন্দ; তা ভাবনা ও অঙ্কভূতিকে ঘনিষ্ঠতর 
করে কিংবা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিতুলিত করে; তা বাক্তির ও সম্প্রদায়ের আত্মিক 
অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে, অনুভূতিকে পরিশীলিত করে ; তাকে আরো! নমনীয়, 
আরো সংবেদনশীল করে ; তা চিন্তা-রাজাকে অগ্রিম বৃহত্তর করে-__এবং সেট? করে 
সঞ্চযীুত অভিজ্ঞতার বাক্তিগত পদ্ধতির মাধামে নন; তা ব্যক্তিকে, সামাজিক 
গোীকে, শ্রেণীকে এবং জাতিকে শিক্ষা দান করে । এবং এই কাজ শিল্প করে--একটি 
বিশেষ ক্ষেত্রে তা আবিভূতি হোক এক "বিশ্তদ্ধ শিল্পের” পতাকার তলায় কিংবা এক 
খোলাখুলি “উদ্দশ্নিষ্ট শিল্পের” পতাকার তলায়_-তা নিবিশেষে । আমাদের 
রাশিয়ার সামাজিক বিকাশে “উদ্দেশ্য নিষ্ঠা”-ই ছিল সেই বুদ্ধিজীবী-বর্গের পতাকা বারা 
চাইতেন জনগণের সঙ্গে সংযোগ । অসহায় বৃদ্ধিজীবী-বর্গ জারতন্ত্রের দ্বারা নিস্পেষিত, 
এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয়ে, সমর্থন খুঁজতেন সমাজের নিচুতলায় 
এবং “জনগণের” কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন যে তারা কেবল তাদের কথাই 
ভাবছেন, তাদের জন্যই বেচে আছেন এবং তাদের ভালোবাসেন “ভীষণ” ভাবে । এবং 
ঠিক যেমন “জনতাবাদীরা” ধারা ঘেতেন জনগণের কাছে, প্রস্তত ছিলেন পরিকার 
জামা-কাপড়, চিরুনি ও টুথব্রাশ ছাড়াই চলতে, তেমনি এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও 
প্রস্তত ছিল শিল্পে বূপগত “হুক্কাজ' ত্যাগ করতে যাতে করে নিপীড়িতদের ছুখেকষ্ট 
ও আশা-আকাজ্ষাকে সবচেয়ে সরাসরি ও স্বতস্ফর্ত অভিব্যক্তি দেওয়া যায় । অন্য- 
দিকে, “বিশুদ্ধ শিল্প” ছিল উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর পতাকা» যে-শ্রেণী প্রকাশ্ে ঘোষণা 
করতে পারত না তার বুর্জোয়া! চরিত্র, এবং যা একই সঙ্গে চেষ্টা করত বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়কে তার সেবায় নিযুক্ত রাখতে । মার্কসবাদী অবস্থান এই প্রবণতাগুলি 
থেকে অনেক দূরবতী__যে-প্রবণতাগুলি ছিল এঁতিহাসিক ভাবে অবধারিত কিন্তু হয়ে 
পড়েছে ্রতিহাসিক ভাবে অপগত। বৈজ্ঞানিক অস্থসদ্ধানের ভিভিতে দাড়িয়ে 
মা্কসবাদ সমান সংকল্পের সঙ্গে খোজ করে “বিশুদ্ধ শিল্প” এবং “উদ্দেশ্পর শিল্প” উভয্লেরই 
সামাজিক শিকড় । তা! কখনো একজন কবি যে ভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশ করে, 
তার “দায় তার উপরে” চাপায় না, কিন্তু উখাপন করে তার চেয়ে ঢের গভীরতর 
তাৎপর্ধ সম্পন্ন বিবিধ প্রশ্ন, ঘথা, একটি বিশেষ শিল্পকর্ম তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য অনুভূতির 
কোন ধারার সঙ্গে সাযুজা প্রদর্শন করে? এইসব চিন্তা ও অনুভূতির সামাজিক 


কবিতার আঙ্গিকবাদী গোঠী এবং মার্কসবাদ ১৮১ 


অবস্থাবলী কি? একটি সমাজ ও একটি শ্রেণীর বিকাশে এব! কোন্‌ ভূমিকা গ্রহণ 
করে? এবং, আরো, 'কোন্‌ ঘাহিত্যিক এঁতিহ প্রবেশ করেছে নোতুন রূপটিকে 
আকার-প্রদানে কোন এঁতিহাসিক আবেগের প্রভাবে নোতুন নোতুন অন্ভূতি ও 
ভাবনা সমূহের সংবিশ্যাসগুলি (০07015763 ) বেরিয়ে এসেছে নির্মোক ভেঙে, যা 
এদের বিভক্ত করে কাব্যিক সচেতনতার পরিধি থেকে? অনুসন্ধান কার্য হতে পারে 
জটিল, বিস্তারিত বা! ব্যক্তিরপায্রিত (90110851156 ), কিন্ত তার মৌল ভাবটি হবে 
গৌণ ভূমিকার ভাব__যে-ভূমিকাটি শিল্প পালন করে সামাজিক প্রক্রিয়ায় । 

প্রত্যেক শ্রেৌরই আছে শিল্পে তার নিজস্ব নীতি অর্থাৎ শিল্পের উপরে বিবিধ 
দাবি উপস্থাপনের একটি প্রণালী, য। কালের সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হয় ; যেমন, মিসেনাস- 
এর মতো রাজকীয় ও-অভিজাততান্ত্রিক পৃষ্ঠপোধকতা; যোগান এবং চাহিদার ন্বয়ংক্রিয় 
সম্পর্ক, যা অন্পূরিত হয় ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার বিবিধ জটিল পদ্ধতির দ্বারা । 
শিল্পের সামাজিক, এমনকি ব্যক্তিসাপেক্ষ নির্ভরতাও গোপন করা৷ হতো! নাঃ বরং 
প্রকাশ্তে ঘোষণা করা হতো-_ধত কাল শিল্প বজায় রেখেছিল তার রাজসভাগত 
চরিত্র। উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর বাপকতর, জনপ্রিয়তর ও নাম-পরিচয়হীন চরিত্র, 
মোটামুটি ভাবে জন্ম দিল “বিশুদ্ধ শিল্প” তত্বটির, যদিও সেটি থেকে ঘটেছিল বহুতর 
বিচ্যুতি। যে কথা উপরে বল হয়েছে, “জনতাবাদী” বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের “উদ্দেশটমুখী' 
সাহিতা অনুপ্রাণিত ছিল একটি শ্রেণী-্বার্থের দ্বার; বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জনগণের 
মমর্থন ব্যতিরেকে সক্ষম ছিল না নিজেকে শক্তিশালী করে তুলতে, ইতিহাসে একটি 
স্ূমিকা গ্রহণের অধিকার জয় করে নিতে । কিন্ত বৈপ্লবিক সংগ্রামে বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়ের শ্রেণাগত অহমিক প্রকাশ হয়ে পড়লো, এবং তার বামপক্ষ ধারণ করল. 
উচ্চতম আত্মত্যাগের রূপ। এই কারণেই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদাস্ম শিল্পকে কেবল একটি 
উদ্দেশ্য দিয়ে ঢেকে রাথা-থেকে বিরতই থাকেনি, বরং তাকে জোর গলায় ঘোষণা 
করেছে এবং এই ভাবে শিল্পকে বলি দিয়েছে, যেমন তা৷ বলি দিয়েছিল আবো৷ অনেক 
জিনিসকে । 

শিল্পের সামাজিক নির্তরত৷ ও সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের মার্কসবাদী 
ধারণা, যখন রাজনীতির ভাষায় অনৃদিত হু, তখন তার আদো অর্থ ছাড়াক্ম না 
ডিক্রি ও হুকুম জারির মাধামে শিল্পের উপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় । এটা! 
নতা নয় যে, আমরা কেবল সেই শিল্পকেই নোতুন ও বিপ্লবী .বলে মান্য করি, ঘা 
শ্রমিকের কথ। বলে, এবং এ কথা বলা অর্থহীন যে, আমরা। দাবি করি, কবিরা আবশ্যিক 
ভাবেই রর্ণনা৷ করবেন কারখানার চিমনি কিংবা মূলধনের বিরুদ্ধে অত্যর্থান! ঠিক 
বটে, নোতুন শিল্প প্রলেতারিয়েত শ্রৌর সংগ্রামকে মনোযোগের কেন্দ্রে না রেখে 
পারে না। কিন্ত নোতুন শিল্পের লাঙল তো কয়েকটি মার্কা দেওয়া জমির কালির 
মধো সীমাবদ্ধ নয় । উলটে। ত। অবশ্যই চাষ করবে গোটা ক্ষেতকে সমস্ত দিকে । 
ক্ষুদ্রতম পরিধির বাক্তিগত কবিতার নিরন্বশ অধিকার আছে নোতুন শিল্পের অভ্যন্তরে 
আসন পাবার। তাছাড়। নোতুন গীতিকাব্য ব্যতিরেকে নোতুন মান্য গঠন করা 


১৮২ [শল্প ও সাহিত্য প্রসর্পে £ মার্ক থেকে মাও 


যায় না। কিন্তু তা স্্টি করার জন ্বয়ং কবিকে নোতুন ভাবে অনুভব করতে হাবেত 
এই জগংকে। যদি একা খ্ীন্টই বাশ্যাবাওথ নিজে নত হন কবির আলিঙ্গন গ্রহণে 

( যেমন আখামাতোভা, ৎসেভেতায়েভা, শকাপন্থায়। প্রভৃতির ক্ষেত্রে), তাহলে কেবল 

এটাই প্রমাণ হয় যে, তার গীতি কবিতাগুলি এখনো৷ সমকালের কত পিছনে পড়ে আছে. 
এবং নোতুন মান্ষের পক্ষে সেগুলি নান্দনিক ও সামাজিক ভাবে কত অস্থপষোগী ৷ 

এমনকি যেখানে এই ধরনের পরিভাষা শবের ক্ষেত্রে যত বেশি, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে. 
তত বেশি অতীতাবশেষ (541৪1 ) হয়, তবু তা প্রকাশ করে মনস্তাত্বিক জাড্যতা: 
এবং তাই তা নোতুন মান্থষের চেতনার পরিপন্থী । কেউ কবির জন্য বিষয়বস্ত নির্ধারণ 

করেন না কিংবা করার অভিপ্রায়ও পোষণ করেন না। যা আপনার মনে আসে,. 
অনুগ্রহ করে তাই লিখুন না! কিন্ত যে-নোতুন শ্রেণীটি নিজেকে মনে করে, এবং. 
যুক্তিসঙ্গত ভাবেই মনে করে যে,তার উপরে দায়িত্ব পড়েছে একটি নোতুন বিশ্বনির্মাণের, 

তাকে বলতে দিন আপনাদের উদ্দেশ্তে : সপ্তদশ শতকের জীবন দর্শনকে “আযাকমিইস্ট'- 

দের ভাষায় অনুবাদ করেই আপনারা নোতুন কবি হয়ে উঠতে পাবেন না। শিল্পের রূপ, 

একট। নির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত বৃহৎ মাত্রায়, অন্য-নিরপেক্ষ, কিন্ত যে-শিল্লী এই কপ স্য্টি 
করে, এবং যে-দর্শক তা উপভোগ করে, তারা ছুটি ফীকা মেশিন নয়__একটি রূপ সৃষ্টি 

করার জন্য, অপরটি তা৷ তারিক করার জন্য | তারা জীবন্ত মান্ুষ__কেলাসিত মনস্তত্ব 

সহ যা প্রতিনিধিত্ব করে একট বিশেষ এঁকোর, হতে পারে সেই এঁক্য সমগ্র ভাবে 

সৌধামাপূর্ণ নয় । এই মনন্তত সামাজিক অবস্থাবলীর ফল । শিল্প-রূপের স্থষ্টি ও দৃষ্টি এই. 
মনম্তত্বের অন্যতম কাজ । এবং কর্মালিস্টরা যত বিজ্ঞ হতেই:চেষ্টা করুক না৷ কেন» তাদের, 
গোটা ধারণা নিছক এই ঘটনার উপরে প্রতিষ্ঠিত যে, তারা উপেক্ষী করেন সামাজিক 
মাহুবের মনন্তত্, যে-মানুষ স্ষ্টি করে, এবং ভোগ করে যা কিছু স্থষ্ি হয়। 

প্রলেতারিয়েত শ্রৌকে শিল্পের মধ্যে পেতে হবে নোতুন আত্মিক দৃষ্টিকোপের 
অভিব্যক্তি, যা৷ তার মধো সুত্রায়িত হতে শুরু করেছে এবং যাকে আকার দান করতে 
শিল্প তাকে সাহায্য করবে। এটা রাষ্ট্রের কোনো হুকুম নয়, পরন্ ইতিহাসের একটি 
দাবি। এর শক্তি নিহিত থাকে এতিহাপিক আবশ্তকতার বাস্তবতায় । আপনি একে 
এড়িয়ে যেতে পারেন ন। কিংবা এ থেকে পালিয়ে বেতে পারেন না। 

“কর্মালিস্ট' গোষ্ঠী বাস্তবমুখী হতে চেষ্টা করেন। সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে 
খেয়ালখুশি, যা কাজ করে কেবল রুচি ও মেজাজ নিয়ে, তার প্রতি এরা বিরক্ত; এবং, 
অকারণে নয়। শ্রেীবিস্তাস ও নূল্যায়নের জন্য এরা চান স্থনিরদিষ্ট মাপকাঠি । কিন্ত, 
এদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাসাভাস৷ পদ্ধতির কারণে এর সব সময়েই গিয়ে পড়েন 
বিবিধ কুসংস্কারের কবলে, যেমন 'গ্রাফ-তৰ” (8:81১891985) করোটিতত্ব (915757)০- 
19৫) ইতাযাদি। এই ছুটি 'মতগোষ্ঠা-রও কর্তব্য আছে মানব-চবিত্র নির্ধারণের জন্য. 
বিশুদ্ধ বাস্তব নির্ণায়ক (6০99 প্রতিষ্ঠার ঃ েমন কলম নাড়াবার সংখ্যা এবং নাড়াবার, 
বাকানো ভাব এবং কারো মাথার পিছন দিকের টোপগুলির বিবিধ বিশেষত্ব । কেউ. 
ধরে নিতে পাবেন নে, কলম নাড়ানে! এবং মাথার টোপের কিছু সম্পর্ক আছে চরিত্রের 


কবিতার আঙ্গিকবাদী গোগী এবং মার্কসবাদ ১৮৩ 


সঙ্গে; কিন্তু এই সম্পর্ক প্রতাক্ষ নয়; এবং মনুস্-চরিত্র সেগুলির দ্বারা আদৌ নিঃশেষিত 
হয়না। আপতিক, অপ্রধান ও অপ্রতুল লক্ষণসমূহের উপরে ভিত্তিশীল এই বাহত 
বস্তগত মানসিকতার অনিবার্য পরিণতি ঘটে নিকটতম আত্মগত মানসিকতায় । 
“কর্মালিস্ট' ঘরানার বেলায় এর পরিণত ঘটে শব্দ নিয়ে কুসংস্কারে। বিশেষণগুলিকে 
গণন! করে, লাইনগুলিকে ওজন করে এবং ছন্দমাত্রাগুলিকে মেপে, “কর্মীলিস্ট' হয় একজন 
মান্থষের__যেমান্ষ জানে ন। নিজেকে নিয়ে কিকরতে হবে, তার অভিব্যক্তি নিয়ে নিরবে 
থেমে যান,আর নয়ত ছড়ে দেন এমন একটি নিবিশেষ সিদ্ধান্ত যা ধারণ করে “কর্মালিজম'- 
এর পাচ শতাংশ এবং সবচেয়ে নিবিচার স্বজ্ঞার (13051600-এর) পচানবই শতাংশ | 

বস্ততপক্ষে 'কর্মালিস্ট'-রা তাদের শিল্প-ভাবনাকে তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি অবধি 
নিয়ে যান না। যদি কাব্য-্জনের প্রক্রিয়াকে কেবল ধ্বনি বা শব্দের সন্লিবেশ বলে গণ্য 
করতে হয় এবং এই লাইন বরাবর কাব্যের সমস্ত সমস্তার সমাধান খুঁজতে হয়, তাহলে 
কাব্যতব্বের একমাত্র নিরু্ল ও পূর্ণাঙ্গ সুত্র হবে এই £ নিজেকে একটি অভিধান দিয়ে 
সশস্ত্র করুন এবং “যাবতীয় শব্দের বীজগাণিতিক সন্গিবেশ ও পুনঃসগ্সিবেশের মাধ্যমে 
স্ষ্টি করুন বিশ্বের তাবৎ কাব্যবচনাবলী-যেগুলি হুষ্ট হয়েছে এবং যেগুলি স্থ্ হরনি, 
সবগুলি । “ফর্মাল যুক্তি দিয়ে, কেউ “ইউজিন ওনেজিন (58০06 00687) 
উৎপাদন করতে পারেন ছুই ভাবে £ হয়, একটি পূর্বকল্পিত শৈল্পিক ভাবের কাছে শব্দ 
চয়নকে অনুগত করে (যেমন স্বয়ং পুশকিন করেছিলেন ) আর, নয়ত, সমশ্াটিকে বীজ- 
গাণিতিক ভাবে সমাধান করে। “কর্মাল' দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয় পদ্ধতি বেশি সঠিক, 
কারণ এট। মেজাজ, প্রেরণা ও অন্যান্য অস্থির জিনিসের উপরে নির্ভর করে না, এবং তা 
হাড়। আছে এই স্থবিধ। ষে, ইউজিন ওনেজিন-এর দিকে চালিয়ে নেবার পথে এটা 
নিয়ে যেতে পারে অন্যান্য অগণ্য-সংখ্যক মহৎ রচনায় । ঘা আবশ্তক, তা হলো! কেবল 
অন্তহীন সময়, যাঁকে বল৷ হয় শাশ্বত কাল। কিন্ত যেহেতু শাশ্বত কাল যেমন মানব- 
জাতিরও অধিকারে নেই, তেমন ব্যক্তি মান্ুষেরও অধিকারে নেই, সেই হেতু কাব্যিক 
শব্দসমূহের ঘৌল উত্স থেকে যাবে, আগের মতই, ব্যাপকতম অর্থে উপলব্ধ সেই; 
পূর্বকল্পিত শৈল্পিক তাবই__একটি নির্দিষ্ট চিন্তা হিসাবে, একটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত বাক্তিক 
বা সামাজিক অনুভূতি হিসাবে এবং একটি অস্পষ্ট মেজাজ হিসাবে । শৈল্পিক 
বাস্তবায়নের জন্য তার চেষ্টায়ঃ এই আত্মগত ভাব উদ্দীপিত উচ্ছৃসিত হবে রূপের ( কর্স'- 
এর) দ্বার এবং কখনে। চালিত হতে পারে এমন এক পথে ঘা ছিল সম্পূর্ণ অনৃষটপূর্ব 
এব অর্থ কেবল এই যে, শবগত রূপ একটি পূর্বকল্পিত শৈল্পিক ভাবের নিক্ষিয় প্রতিকলন 
নয়, পরন্ত একটি সক্রিয় উপাদান য। স্বয়ং ভাবটিকেই প্রভাবিত করে । কিন্ত এমন 
একটি পারস্পরিক সম্পর্ক__যাঁতে আধার প্রভাবিত করে এবং কখনে। কখনো সমগ্রভাবে 
রূপান্তরিত করে আধেয়কে_আমাদের কাছে সামীজিক এবং এমনকি প্রাণিজীবনের 
সমস্ত ক্ষেত্রেই স্থপরিচিত । কোনে। কারণ নেই জীববিজ্ঞানে বা সমাজ-বিজ্ঞানে ডারুইন- 
বাদ ও মার্কসবাদকে প্রত্যাখ্যান করার এবং একটি “কর্মালিস্ট' মতগোচী কৃষ্টি 
করার পক্ষে ৷ 


১৮৪ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


তিকৃতর শক্লোভন্বি, যিনি লঘু পাখাঁয় উড়ে যান শব্দগত “কর্মীলিজম" থেকে সবচেস়ে 
আত্মগত মূলায়নে, ধারণ করেন এক অত্যন্ত আপসহীন মনোভাব এতিহাপিক-বস্তবাদী 
শিল্পের প্রতি । “অশ্ের অভিযান" (676 ৯1810] 06 00৪ 70756) নামে যে- 
পুস্তিকাটি তিনি বালিন থেকে প্রকাশ করেছেন, তাতে তিনি তিনটি ক্ষ্র পৃটাস় 
সুত্রায়িত করেছেন_সংক্ষিপ্ততা হচ্ছে শক্রোভস্কির একটি মৌল এবং আর যাই হোক, 
নি-সন্দি্ধ গুণ শিল্প-সম্পকিত মার্কসীয় ধারণার বিরুদ্ধে পাচ-পাচটি ( চারটিতো নয়, 
ছয়টও নয়, ঠিক পাচটি) সর্বসপ্পূর্ণ যুক্তি। এই যুক্তিগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাক, 
কারণ কোন্‌ ধরণের তৃষি তুলে দেওয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক চিন্তায় শেষ কথা বলে (এই 
তিনটি মাত্র অগুবীক্ষণিক পৃষ্ঠার মধ্যেই সবচেয়ে রকমারি ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের 
উল্লেখ সমেত ), তার দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখায় কোনে। ক্ষতি নেই। 

শর্োভস্কি বলছেন, “ঘদি পরিবেশ এবং উৎপাদন-সম্পর্ক শিল্পকে প্রভাবিত করত, 
তাহলে শিল্পের বিষয়গুলি (0০796) কি বাধা থাকত ন৷ সেইসব স্থানের সঙ্গে যেগুলি 
এই উত্পাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? কিন্তু বিষয়সমূহের বাঁড়ি নেই ।” বেশ, কিন্তু 
প্রজাপতিদের বেলায় কি? ডারুইন বলেন, সেগুলিও বিশেষ সম্পর্কসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি- 
পূর্ণ” এবং তবু সেগুলি উড়ে বেড়ায় স্থান থেকে স্থানান্তরে-_ঠিক একজন ভারশূন্য 
সাহিতাকের মতো । 

“বাঝা সহজ নয় কেন মার্কসবাদকে ধরে নেওয়া হবে যে তা শিল্পের বিষয়কে দণ্ডিত 
করবে ভূমিদাসত্বের দণ্ডে? এই যে ঘটনা যে, বিভিন্ন জনসমুরয় এবং একই জনপসমুদয়ের 
বিভিন্ন শ্রেণী একই বিষয়সমূহের বাবহার করে, এটা কেবল প্রকাশ করে ষে, মান্গুষের 
কল্পনা কত সীমাবদ্ধ, এবং 1কভাবে মান্য চেষ্টা করে শক্তি-ব্যয়ের একটি পরিমিত রক্ষা 
করতে প্রতোক ধরনের ক্ৃষ্টি-কর্মে, এমনকি শৈল্পিক স্ষ্টিকর্মেও। প্রত্যেকটি শ্রেণী, 
যথাসম্ভব উচ্চতম মাত্রায়, কাজে লাগাতে চেষ্টা করে অপর একটি শ্রৌর সামগ্রী ও 
আত্মিক এতিহব। শর্লোভদ্বির যুক্তিটিকে সহজেই স্থানান্তরিত করা যায় উৎপাদনী 
কুংকৌশলের ক্ষেত্রে । সেই প্রাচীন কাল থেকে শকটের ( ৪5507-এর ) ভিত্তি 
হয়েছে একই বিষয়সমূহ যথা চক্রনেমী (৪৯169), চক্র (6915) এবং একটি দণ্ড 
(5:89£0॥ ঘাই হোক, রোমান প্যাট্রিপিয়ান-এর রথ তার রুচি ও প্রয়োজনের সঙ্গে ঠিক 
ততটাই স্থসঙ্গত ছিল, যেমন কাউন্ট অর্লভ-এর অভ্যন্তরীণ আরামের ব্যবস্থাদি-সমস্বিত 
শকটটি ছিল ক্যাথারিন দি গ্রেট-এর এই প্রিয়পাত্রটির রুচি ও প্রয়োজনের সঙ্গে স্থুসঙ্গত। 
রুক্ষ চাবীর শকটটি স্থসঙ্গত তার গৃহস্থালির চাহিদা, তার হোট্র ঘোড়াটির শক্তি এবং 
গ্রান্য পখঘাটের ।ববিধ বিশেষত্বের সঙ্গে । মোটর গাড়ি, ব। নিঃসন্দেহে আধুনিক কৃৎ- 
কোশলের একটি কল, তা-ও, তৎসত্বেও, প্রদর্শন করে সেই একই “বষয়”, ঘথা চারটি 
চাকা এবং ছুটি নেমী। তবু যতবার একটি চাষার ঘোড়া রাতের বেলায় বাঁশিয়ার 
বাস্তায্স আতংকে পিছিয়ে যায় একটি রুশ মোটর গাড়ির চোখ-ধাধানেো। আলোর ঝলকে 
তথান সেই ঘটনাঘ্ প্রতিফলিত হয় ছুটি সংস্কৃতির মধো একটি সংঘাত। 

শক্ষোভস্কির দ্তায় যুক্তিটি এই রকম £ “পরিবেশ যদি উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করত, 


কবিতার আঙ্গিকবাদী গোঠী এবং মার্কসবাদ ১৮৫ 


তাহলে “সহশ্র-এক রজনী' (4১717995800. ৪00 006 71£)5) কোথায় রচিত 
হয়েছে মিশরে, ভারতে, না পাবন্ে, তা নিয়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞান তার মাথা ভাত না ।' 
মানুষের পরিবেশ-_শিল্পীর পরিবেশ, অর্থাৎ তাঁর শিক্ষা, ও জীবনের অবস্থাবলী সমেত 
_প্রকীশ পায় তার শিল্লেও__এ বথ! বলার মানে এই নয় যে, এই ধরনের কথার আছে 
একটি নিদিষ্ট ভৌগোলিক, জাতিতাত্বিক (6৮00০£0921)10) ও পরিসংখ্যানগত চবিত্র | 
এটা মোটেই বিম্ময়জনক নয় যে কিছু উপন্যাস মিশরে, ভারতে বা পারস্তে রচিত হয়েছিল 
কিনা, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত কর! কর্টিন, কেননা এই দেশগুলির সামাজিক অবস্থাবলীতে আছে 
অনেক মিল। কিন্তু এই উপন্যাসগুলির ভিতর থেকেই যে এই প্রশ্নটির সমাধানের চেষ্টায় 
ইউরোপীয় বিজ্ঞান তার মাথা ভাঙছে”, এই ঘটনাটাই প্রমাণ করে যে শিল্প প্রতিফলিত 
করে একটি পরিবেশ, যদিও অলমান ভাবে । কেউ.তার নিজের বাইরে লাফিয়ে ঘেতে 
পারে না। এমনকি একজন উমনত্ত মানুষের চেচামেচিও এমন কিছু প্রকাশ করে না 
যা এই অন্থস্থ মানুষটি আগে বাইরের জগৎ থেকে পায়নি । কিন্তু তার টেচামেচিতে 
একটি বাহ্‌ জগতের যথাবথ প্রতিফলন বলে গণ্য কর। হবে আরেক ধরনের পাগলামি | 
কেবল একজন অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল মনোবিজ্ঞানী, যিনি রোগীটির অতীত সম্পর্কে 
অবহিত, তিনিই পারবেন তার চেঁচামেচি থেকে বাস্তবের প্রতিফলিত ও বিকৃত টুকরে। 
টুকরো কিছু উদ্ধার করতে । শৈল্পিক স্বজন, অবশ্ঠ, পাগলের প্রলাপ নর, বদিও তা-ও 
বাস্তবের একটি বিক্ষেপণ, একটি পরিবর্তনশীল রূপান্তরণ__শিল্পের নিজন্ব নিয়মাবলী 
অনুযায়ী । শিল্প যত কর্পনা-বিহারীই হোক ন। কেন, তা তাবু বাবহারের জন্য পেতে 
পারে না এমন কোনো! সামগ্রী যা তাকে দেয় না এই ত্রিমাত্রিক জগৎ এবং শ্রেণী-সমাঁজের 
সংকীর্ণতর জগত্ট । এমনকি যখন শিল্পী স্থষ্টি করে স্বর্গ এবং নরক, তখনো সে তার 
নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকেই রূপান্তরিত করে বিভিন্ন কাল্পনিক ছায়ামৃতিতে- প্রায় 
অবিকল তার বাড়ির মালিকানির পাওনা বিল মিটিয়ে দেওয়ার মতো। 
শক্লোভস্কি আরে। বলেন, “বদি শ্রেণী ও জাতের বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্পে জম। হয় তা- 
হলে কেমন করে এট] ঘটে যে, তাদের অভিজাত পুরুষ সম্বন্ধে গ্রেট-রাশিয়ার বিবিধ 
কাহিনীগুলি তাদের পুরোহিত সম্থন্ধে রপকথাগুলির সঙ্গে একই হয়?” স্থপরিচিত মার্কস- 
বাদীদের লেখ। ঘোষণাপত্রগ্ুলিতে প্রায়ই জমিদীর, পু'জিবাদী, পুরোহিত, সেনাপতি 
এবং অপরাপর শৌষকদের কথা বলা হয়। সন্দেহ নেই যে জমিদীর এবং পু'জিবাদীর 
মধ্যে পার্থক্য আছে, তবু তাদের অনেক ক্ষেত্রে একই শিরোনামের অধীনে বিবেচনা করা 
হয়। তাহলে, কেন লোকশিল্প কোনে৷ কোনে। ক্ষেত্রে অভিজাতকে এবং পুরোহিতকে 
একই সঙ্গে উল্লেখ করতে পারে না__সেই সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা অবস্থান 
করে জনগণের উপের্ধ এবং শোষণ চালায় তাদের উপরে? মুর এবং ডেনির বাঙ্গচিত্র- 
গুলিতে, মার্কসবাদের কোনো ক্ষতি না :করেই, পুরোহিত অবস্থান করে জমিদাবের 
পাশাপাশি । 
জাতিতত্বগত (০05087921510) বৈশিষ্ট্য গুলি যদি শিল্পে প্রতিফলিত হতো তাহলে, 
- শর্রোভক্কির মতে, “সীমান্তের ওপারের জনগোরষ্ঠীসমূহ সম্পর্কে লোককথাগুলি (৫০11. 


১০৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


1০০) পরম্পর বিনিময় হতো! না, এবং যে-কোনে। একটি জাতিগোগীর (6০110 দ্বারা অন্য 
একটি জাতিগোটী সম্পর্কে কথিত হতে পারত না ।” 

দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কোনো নরম ভাব নেই। মার্কসবাদ এই মত মোটেই 
পোষণ করে না যে নব জাতিতাত্বিক বৈশিষ্টাগুলির একটি অন্য-নিরপেক্ষ চরিত্র আছে। 
উলটো, তা জোর দেয় লৌককথার গঠনে প্রারুতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থাবলীর সর্ব- 
নিয়ামক তাৎপর্ধের উপরে। পশ্তপালক ও কৃষিনির্ভর ও প্রাথমিক ভাবে কৃষক জনগোষঠী গুলির 
বিকাশলাভে অবস্থাবলীর সৌপাদৃশ্ত এবং তাদের একের অপরের উপরে পারস্পরিক: 
প্রভাবের চরিত্রে সৌসাদৃশ্ত একটি সৌসাদৃশ্ঠমূলক লোককথার স্থষ্টি না করে পারে না। 
এবং যে প্রশ্থটি এখানে আমাদের আগ্রহ স্থষ্টি করে, সেটির দৃষ্টিকোণ থেকে, এ ব্যাপারে 
আদৌ কোনো পার্থক্য হয় না ঘে এই সমজাতীয় (১০750867053) লোককথাগুলি - 
বিভিন্ন জনগোগির মধো স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত হয়েছিল কিনা-__এমন এক জীবন-অভিজ্ঞতার 
প্রতিকলন হিপাবে, যা ছিল তার বিবিধ মৌল বৈশিষ্ট্য সমজাতীয় এবং ঘা প্রতিফলিত 
হয়েছিল কৃষক-কল্পনার সমজাতীয় আতশ-কাচের (071500-এব) মধ্য দিয়ে, কিংবা এই 
রূপকথা গুলির বীজ অন্থরূপ বাতাসে বাহিত হয়েছিল কিনা স্থান থেকে স্থানান্তরে এবং 
যেখানেই মাটি ছিল অস্থকৃল, সেখানেই বিস্তার করেছিল নিজেদের শিকড় । বাস্তবে 
এটা খুবই সম্ভাব্য বে, এই পদ্ধতি ছুটি মিলেমিশে গিয়েছিল । 

এবং সবার শেষে, একটা৷ আলাদা যুক্তি হিসাবে__“পঞ্চমত যুক্তিটা (মার্কসবাদ ) 
ভুল”__শর্ৌতস্কি উল্লেখ করেন বলপূর্বক হরণের বিষয়টি যা গ্রীক কযিডির মধা দিয়ে 
এসে পৌছেছে অন্ত্রতস্কি অবধি । অন্যভাবে বলা যায়, আমাদের সমালোচক পুনরাবৃত্তি 
করেন, একটি বিশেষ রূপে, তার একেবারে প্রথম যুক্তিটি (আমরা দেখতে পাচ্ছি, এমন - 
কি “কর্খীল লজিক-এর বিঠারেও আমাদের “কর্মালিস্ট'-দের সবকিছু সব সঠিক নয় )। 
হা, কথাবস্তর (01)60)৩9) ভেপে যায় দেশ থেকে দেশে, শ্রেণী থেকে শ্রেণীতে, এমন- 
কি লেখক থেকে লেখকেও । এর অর্থ কেবল এই থে মানুষের কল্পনা মিতব্যয়ী। একটি 
নোতুন শ্রেণী সংস্কৃতির সবকিছুই স্থচনা থেকে স্থাষ্টি করতে শুরু করে না, তা৷ প্রবেশ করে 
অতীতের ভাণগ্ারে, তাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে, তার উপরে তুলি বোলায়, তাকে - 
নোতুন করে বি্ান্ত করে এবং তার উপরে আরো নির্মাণ করে। দি যুগ-যুগের “সেকেগু- 
হাণ্' পোশাক-আশাকের আলমারিটার এমন সদ্যবহার না করা হতো, তাহলে 
এঁতিহািক প্রক্রিয়ানমূহের কোনে অগ্রগতিও ঘটত ন। | যদি অস্ত্রতক্ির নাটকের বিবয়- 
বন্ত তার কাছে এসে থাকে মিশরীয়দের মাধ্যমে এবং গ্রীসের মাধামে, তাহলে যে-কাগজে 
অস্ত্রতস্কি তার বিবয়বস্তরটকে রূপায়িত করেন, সেটি তার কাছে আসে গ্রীক চর্সপত্রের , 
('পামেন্ট'এব) মধ্য দিয়ে মিশরীয় 'পাপিরাপ'-এর একটি বিকাশ হিসাবে | আরেকটা, . 
আরে। কাছের একটা, উপম। নেওয়া যাক। এই যে ঘটন| যে, গ্রাক “সাকন্ট বা, ধারা 
ছিলেন তাদের দিনের বিশুদ্ধ “কর্মীলিন্টঃ তারা অনু প্রবেশ করেছেন শরলোভস্কির তত্বগত 
চেতনার মধ্যে, তা এই ঘটনাটি এতটুকুও পরিবর্তন ঘটায় ন| যে, শরোভস্কি নিজেই 
হলেন একটি নির্দি্ পরিবেশের, একটি নিদষ্ট যুগের একটি অতি বর্ণাঢা উৎপাদন । 


কবিতার আঙ্গিকবাদী গোষ্ঠী এবং মার্কপবাদ ১৮৭ 


পাঁচটি পয়েন্টে শক্লোভক্ষি কর্তৃক মা্কসবাদের ধ্বংস-ক্রিয়া আমাদের খুবই মনে 
করিয়ে দেয় সেই নিবন্ধগুলির কথা । যেগুলি সেই মঙ্গলমক্স পুরনো৷ দিনে প্রকাশিত: 
হয়েছিল “অর্থডক্স বিভিউ' (007090য [২৪৮1০৬”) পত্রিকায় ডাঁরুইনবাদের বিরুদ্ধে । 
ওডেদার পণ্ডিত ব্যক্তি বিশপ নিকানর, তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে লিখেছিলেন, 
ধর্দি বানর থেকে মানুষের উৎপত্তির মতবাদটি সত্য হতো, তাহলে আমাদের পিতা- 
মহদের থাকত লেজের ুম্পষ্ট চিহ্ন, কিংবা তীর! তাদের পিতামহ-পিতামহীদের মধ্যে 
দেখতে পেতেন এই বৈশিষ্ট্যাটি। দ্বিতীয়ত, যে-কথা। প্রত্যেকেই জানে, বানর কেবল 
বানরেরই জন্ম দিতে পারে ।--পঞ্চমত, ডারুইনবাদ ভূল, কেননা তা! “কর্মালিজম'-কে 
খণ্ডন করে_মাফ করবেন, আমি বলতে চেয়েছিলাম বিশ্বজনীন গীর্জা-সম্মেলন 
সমূহের “ফর্মাল সিদ্ধান্তগুলিকে খগ্ুন করে। যাই হোক, এই পণ্ডিত সন্াসীটির 
স্থবিধা এই ছিল যে, তিনি ছিলেন একজন খোলাখুলি সনাতনপন্থী এবং তাঁর সংকেত 
নিতেন আযাপোস্টল পল-এর কাছ থেকে_ পদার্থবিদ্যা, রূমায়ন বা৷ গণিত বিজ্ঞান থেকে 
নয্র-_যেমন নিয়ে থাকেন “ফিউচাবিন্ট? শক্লোতস্কি। 

এটা প্রশ্নীতীত ভাবে সতা যে, শিল্পের প্রয়োজন অর্থনৈতিক অবস্থাবলীর দ্বার! 
সুষ্ট হয় না। কিন্তু খাগ্যের প্রয়োজনও তে৷ কষ্ট হয় ন! অর্থনীতির দ্বাবা। উলটো 
খাদ্য ও উত্তাপের প্রয়োজনই স্থষ্টি করে অর্থনীতিকে | খুবই সত ধে, একটি শিল্পকর্মকে 
প্রত্যাখ্যান ব। গ্রহণ করার ব্যাপারে কেউ সবসময়ে মীর্কপবাদী নীতির দ্বারা 
পরিচালিত হতে পারেন না। বান্তবিকপন্ষে, একটি শিল্পকর্মকে প্রথম বিচার করতে 
হবে তাবু নিজেরই নিয়মের দ্বারা, অর্থাৎ শিল্পেরই নিয়মের দ্বারা । কিন্তু একমাত্র 
মার্কসবাদই ব্যাখ্যা করতে পারে কেন শিল্পে একটি বিশেষ প্রবণতার উৎপত্তি ঘটেছিল 
ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে ; অন্যভাবে বল। যায় ; কে ছিল নে, যে দাবি করেছিল 
এই ধরনের শিল্প-রূপটিকেই__অন্য কোনো রূপকে নয়, এবং কেন করেছিল ? 

এই ধরনের ভাবনা হবে বালস্থলত যে, প্রত্যেক শ্রেণী পারে সমগ্র ভাবে এবং 
সম্পূর্ণ ভাবে তার শিল্প-রপ স্থষ্টি করতে তার নিজের অত্যত্তর থেকে, এবং বিশেষ করে 
এটা ভাঁব৷ যে, প্রলেতারিয়েত শ্রেণী পারে একটি নোতুন শিল্প স্থষ্টি করতে রুদ্ধদ্বার 
শিল্প গগিলড' ব৷ চক্রের মাধ্যমে, কিংবা “প্রলেতারীয় সংস্কৃতি সংগঠন' ইত্যাদির দ্বারা | 
লাধারণ ভাবে বলা যায়, মানুষের শিল্পকর্ম আবহমান। প্রত্যেক নোতুন উদীয়মান- 
শ্রেণী নিজেকে স্থাপন করে তার পূর্ববর্তী শ্রেণীর কীধে। কিন্তু এই আবহ্মানতা 
(নিরবচ্ছিন্নত। ) দ্বান্দিক, অর্থাৎ তা! নিজেকে খুঁজে পায় অভ্যন্তরীণ প্রতিঘাত ও 
ছেদের মধ্য দিয়ে । নোতুন নোতুন সাহিত্যিক ও শৈল্পিক প্রেক্দিতের প্রয়োজন ও 
দাৰি উদ্দীপিত হয় অর্থনীতির দ্বারা_এক নোতুন শ্রেণীর বিকাশের মাধামে ; এবং 
ছোট ছোট উদ্দীপনার স্থাষ্ট হয় উক্ত শ্রেণীর অবস্থানে বিবিধ পরিবর্তনের দ্বারা__তার 
ধনসম্পদ ও সাংস্কৃতিক শক্তির বৃদ্ধির প্রতাবে। শিল্প স্বজন সর্বদাই এক জটিল ক্রিয়া» 
পুরনো রূপের ভিতর-বাহির উলটে দেবার ক্রিয়া__নোতুন নোতুন উদ্দীপনার প্রভাবে, 
যেগুলির উৎপত্তি হয় শিল্পের নিজন্ব পরিধির বাইরে । কথাটির এই বৃহৎ অর্থে, শিল্প 


৮ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


হচ্ছে এক পরিচারিকা। শিল্প একটি বিদেহী উপাদান নয় যা নিজের উপরেই বেঁচে 
থাকে, তা একজন সামাদ্দিক মানুষের ক্রিয়া, ঘে-মানুষটি তার জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে 
অবিচ্ছেদ্য ভাবে বাধা । এবং যদি প্রত্যেকটি সামাজিক কুসংস্কারকে পর্যবসিত করতে 
হয় তার অনস্ভবতায়, তবে এটা কেমন বৈশিষ্ট্স্থচক যে, শরলোভস্কি সামাজিক পরিবেশ 
থেকে শিল্পের চূড়ান্ত অন্যনিরপেক্ষতার এই ধারণাম্ম উপস্থিত হয়েছেন রাশিয়ার 
ইতিহাসের এমন এক সময়ে, যখন শিল্প এমন সম্পূর্ণ খোলাধুলি ভাবে প্রকাশ করে 
দিয়েছে বিবিধ নির্দিষ্ট শ্রেণী, উপশ্রেণী ও গোচীর উপরে তার আত্মিক, পারিবেশিক ও 
বৈষয়িক সাপেক্ষতা। 

বস্তবাদ “কর্ম' নামে উপাদানটির তাৎপর্য অন্বীকার করে না যুক্তিবিগ্ায় বা আইন- 
প্রণালীতে ব| শিল্পকলায় । ঠিক যেমন একটি আইন-প্রণালীকে বিচার করতে হবে 
তার অভ্যন্তরীণ যৌক্তিকতা ও ধারাবাহিকতা দিয়েঃ “তমনি শিল্পকে বিচার করতে 
হবে তার '্রপ (9112 )-গত সাকল্যের প্রেক্ষিত থেকে, কেনন। তাছাড়। কোনো শিল্প 
হয়না। কিন্ত একটি আইন-বিষয়ক তৰ যদি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সামাজিক ' 
অবস্থাবনী থেকে তার স্বাবীনত তাহলে সেটি ভিত্তিগত ভাবেই হবে ক্রটিহুষ্ট । তার 
চালিকা-শক্তি থাকে অর্থনীতিতে শ্রেণীগত দ্বন্ব-বিরোধে। আইন কেবল একটি 
রূপগত (£907091] ) ও অভ্যন্তরীণ ভাবে স্থসঙ্গতি-সম্পন্ন অভিব্যক্তি দান করে এই 
বাপারগুলিকে__তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে নয়, নিবিশেষ চরিত্রকে, অর্থাৎ সেই 
সেই উপানানকে, বেগুলি তাদের মধ্যে পুনরাবৃত্তিমলক ও দীর্ঘস্থায়া। এখন আমরা 
সথম্পষ্টভাবে দেখতে পাই__-যেভাবে দেখা ইতিহাসে বিরল-_কিভাবে নোতুন আইন 
তৈরি হয়। এটা ঘুক্তিবিদ্ভাগত অবরোহমূলক নির্ণয়নের মাধমে হয় না, হয় অভিজ্ঞতার 
মূল্যায়ন এবং নোতুন শাসক শ্রেণীর অর্থ নৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে অভিযোজনের 
মাধ্যমে । সাহিত্য, যার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহের মূল প্রোথিত রয়েছে সর্বাপেক্ষা স্থদূর 
অতীতে এবং ষা প্রতিনিধিত্ব করে সঞ্চিত শব্ঘগত কারুকুশলতার, তা প্রকাশ করে 
নোতুন যুগের, নোতুন শ্রেণীর, ভাবনা, অনুভূতি, মেজাজ, দৃষ্টিকোণ ও আশা-আকাঙ্মা। 
কেউ এব বাইবে লাফিয়ে যেতে পারে না । এবং এই লাফের কোনো দরকারও নেই _ 
অন্তত তাদের পক্ষে যার! সেবা করছেন এমন একটি যুগকে; ঘ। পার হয়ে গিয়েছে, কিংবা 
এমন একটি শ্রেণীকে যার আযুক্কাল ফুরিয়ে গিয়েছে । 


কর্ম-গত বিশ্লেষণের পদ্ধতিসমূহের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেগুলিই যথেষ্ট নয় । 
আপনি জন-প্রবচনগুলির অন্ুপ্রাসের সংখ্যা গণনা করতে পারেন; একটি বিয়ের গানের 
উপমাগুলির শ্রেণাবিভাগ করতে পারেন, স্বরবর্ণ ও বাঞ্জনবর্ণের সংখ্যাও গুনে ফেলতে 
পারেন। এতে নি:সন্দেহে লোকশিল্প সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ঝদ্ধি ঘটবে-_কোনো। 
না কোনে। ভাবে; কিন্ত আপনি যাঁদ বীজ-বপনের কৃষক-প্রণালীটি এবং তার উপরে 
প্রতিষ্ঠিত জীব্নধারাটি না জানেন, আপনি যদি না জানেন কাস্তে কি কাজ করে, এবং 
আপানি ঘদি না আয়ত্ত করেন গীর্জার ক্যালেগার ( দিনপঞ্জীর )-এর কৃষকের কাছে 
অর্থ কি, ঘাঁদ না জানেন কৃষকের বিয়ের সময় কবে» কৃষক-রূমণীরা। কখন সন্তান প্রসব 


কবিতার আঙ্গিকবাদী গোগী এবং মার্কসবাদ ১৮৯ 


করে, তাহলে আপনি কেবল লোকশিল্পের বাইরের থোলসটিই বুঝেছেন, ভিতরের 
শাঁসটি পর্যন্ত পৌহ্‌তে পারেননি। কোলোন ক্যাথিড্রালের স্থাপত্য নক্সাটা প্রতিষ্ঠা 
কর] ধায় তার খিলানগুলির ভিত ও উচ্চতার মাপজোথ, তার মূল অংশটির তিনটি 
আয়তন, এবং তার স্তস্তগুলির অবস্থান ও আদ্মতন ইত্যাদি নিরূপণের মাধ্যমে । 
কিন্ত একটি মধ্যযুগীয় নগর কেমন ছিল, গিলড কি, কিংবা মধাযুগের ক্যাথলিক চার্ট 
কি ছিল, তা৷ না জেনে কোলোন গীর্জাটিকে কিছুতেই বোবা যাবে না। শিল্পকে 
জীবন থেকে মুক্তি দেওয়ার, তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি কলা বলে ঘোষণা করার, চেষ্টা 
শিল্পকে নিশ্পাণ করে, হত্যা করে। এই ধরনের একটি ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন 
বোধটাই হচ্ছে বৌদ্ধিক অবক্ষয়ের অভ্রান্ত লক্ষণ। 

ভারুইনবাদের বিরুদ্ধে ধর্শতত্রগত যুক্তির সঙ্গে উপরে যে-উপমাটি উপস্থিত করা 
হয়েছে সেটি পাঠকের কাছে বাহিক ও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বর্ণনা বলে মনে হতে 
পারে। সেটা কিছুটা সত্য. হতে পারে। কিন্ত অনেক গভীরতর একটা সংযোগ 
আছে। ক্র্মালিস্ট' তন্বট অনিবার্ধ ভাবেই একজন মার্কসবাদীকে, যিনি আদো কিছু 
পড়াশোন। করেছেন, তীকে মনে করিয়ে দের একটি অতি পুরাতন দার্শানক 
সঙ্গীতের পরিচিত স্ুরটিকে । আইনবিদ ও নীতিবাদীরা৷ ( এলোমেলো৷ ভাবে উল্লেখ 
করা বায় জার্মান ক্ট্যানলার (5080209167)১ এবং আমাদের নিজেদের আত্মগতবাদী 
মিখাইলোভঙ্কির (71013511959-র ) নাম প্রমীণ করতে চেষ্টা করেন যে, নৈতিকতা 
ও আইন অর্থনীতির দ্বার। নির্ধারিত হতে পারে না, কেননা. আইনগত ও নীতিগত 
মানের বাইরে অর্থ নৈতিক জীবন অনিন্তনীয়। সত্য বটে আইন ও নীতিশাস্তরের 
র্মালিন্ট-গণ তত দূর পর্যন্ত যাননি যে, তারা৷ অর্থনাতি থেকে আইন নীতিশাস্ত্রের 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। তীঁরা শ্বীকার করেছেন “কিছু উপাদানের একটা 
বিশেষ জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের কথা, এবং এই “উপাদানগুলি”, পরস্পরকে প্রভাবিত 
করার সঙ্গে সঙ্গে, বজায় রাখে, স্বাধীন বস্তর গুণাবলী__কেউ জানে না সেগুলি কোথা 
থেকে আসে। সামাজিক অবস্থাবলীর প্রভাবই থেকে নান্দনিক “উপাদানটির' 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা, যেটি শরলোভক্কি করেছেন, সেটি হচ্ছে নবিশেষ আতিশ- 
য্োন্তির একটি দৃষ্টান্ত, প্রসঙ্গত বলা যায়, যার শিকড় রয়েছে সামাজিক অবস্থাবলীর 
মধ্যেই $ এট] হচ্ছে নন্দনতত্বের হামবড়া-বাতিক ঘা কঠোর বাস্তবকে দাড় করায় তার 
মাথার উপরে | এছাড়া, “কর্মীলিষ্ট-দের বক্তব্যগুলির মধ্যে আছে একই রকমের 
পদ্ধতিগত ক্রটি ঘা আছে প্রত্যেক ধরনের ভীববাদের মধোই । একজন বস্তবাদীর কাছে, 
ধর্ম, আইন, নীতি ও শিল্পকলা প্রতিনিধিত্ব করে সামাজিক বিকাশের এক ও 
অভিন্ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক। যদিও তারা নিজেদেরকে পার্থক্য করে তাদের 
শিল্পগত (395907থ1) ভিত্তি থেকে, জটিল হয়, তাদের বিশেষ বিশেষ চরিত্র 
বৈশিষ্্যগুলিকে প্রবল ও বিকশিত করে তোলে পুংখাহপুংখ ভাবে, তবু রাজনীতি 
ধর্ম আইন, নীতিশান্ত্র এবং নন্দনতৰ থেকে যায় সামাজিক মানুষেরই ক্িয়াকর্ম এবং 
মেনে চলে তার সামাজিক সংগঠনের নিয়মাবলী। অন্যদিকে, একজন ভাববাদী 


১৯০ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


দেখতে পান না এতিহাসিক বিকাশের একটি এক্যাব্ধ প্রক্রিয়া, য| উন্মেষ ঘটায় তার 
নিজের মধ্য থেকেই বিবিধ আবস্তিক কর্মযন্ত্র (০285) ও কার্ধাবলীর, কিন্ত দেখতে 
পান শুধু কতকগুলি স্বতন্ত্র তত্বের (7:7010159 )-_ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, আইনগত, 
নান্দনিক ও নীতিশাস্ীয় সবসমূহের (581536900০65)- যেগুলির উৎপত্তি ও 
ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়। যায় তাদের নিজেদেরই মধ্যে-_সেগুলির সংকরণ, সংযোজন ও 
পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। হেগেল-এর ( ঘন্মূলক ) ভাববাদ এই সন্বসমূহের 
(যেগুলি চিরন্তন বর্গ: 6€6708] ০8220763 ) বিন্যান করে কিছ একট? পরম্পর৷ 
অন্থসারে__মেগুলিকে একটি জাতিগত এঁক্যে (8০০৮০ 995 ) পর্যবসিত করার 
পরে। এই তথাটি সন্বেও যে, হেগেল-এবর মতে এই এক্য হচ্ছে পরম আত্ম (85501 
92100), যা নিজেকে বিভক্ত করে বিবিধ 'উপাদাসে' (48০605 ), তার দ্বান্দিক 
অভিবাক্তির প্রক্রিয়ায় হেগেলের দর্শন-প্রণালীটি তার ভাববাদের কারণে নয়, তার 
ছন্ববাদের কারণে দান করে এতিহাসিক বাস্তবতার একটি ধারণা, যা, একটি ওল্টানো৷ 
দস্তান। হাত সম্বন্ধে বে-ধারণ] দেয়, তার মতোই ভালে! | কিন্তু প্রর্মালিস্ট-রা (এবং 
তাদের মহতম মনীষী হলেন ক্যান্ট ; 770) বিকাশের গতিপ্রক্রিয়ার (৭571810305) 
প্রতি দৃষ্টিপাত বরেন না, দৃষ্টিপাত করেন তার একটি প্রস্থচ্ছেদের ( ০:০93-5০0100 ) 
প্রতি-তীদের নিজেদের দার্শনিক বৌধিলাভের দ্দিন এবং প্রহবটিতে । পথের 
সন্ধিতে তারা প্রকাশ করেন বিষয়ের (প্রক্রিয়ার নয়, কেননা তীরা প্রক্রিয়ার 
কথা ভাবেন না) জটিলতা ও বহুলতা। এই জটিলতা তীর! বিশ্লেষণ করেন, 
শ্রেণীবিত্যস্ত করেন। তারা উপাদানগুলিকে নামাস্কিত করেন, যেগুলি সঙ্গে সঙ্গে 
রূপান্তরিত হয়ে যায় বিবিধ সব্বে. উপ-পরমে_ মাতৃহীন-পিতৃহীন ; যথা, ধর্ম, 
রাজনীতি, নীতি, আইন, শিল্পকলা । এখানে আমরা এখনো ইতিহাসের কোনে। 
ওল্টানো দস্তানাও পাই না, পাই আলাদা আলাদা আঙ্গুলগুলি থেকে ছিড়ে নেওয়া 
চামড়া, যাকে শুকিয়ে পরিণত করা হয়েছে সম্পূর্ণ অমূর্তনে (25905806107) এবং 
ইতিহাসের এই হাতটি আত্মপ্রকাশ করে বৃদ্ধাঙষ্, তর্জনী, অনামিকা এবং অন্যান্য 
“আান্তত্রিয়ার' উৎপন্ন কল হিসাবে । নান্দনিক 'উপাদানটি' হচ্ছে কনিষটাঙ্থুলি, সবচেয়ে 
 উপাদানের' ছোট, কিন্ত সবচেয়ে কম প্রিয় নয় । 
জীববিজ্ঞানে, প্রাণতৰ হচ্ছে বিশ্ব-প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলি উপস্থাপনের একই 
নৈষ্টিক মানসিকতার রকমফের মাত্র_তার অস্তলীন সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু না বুঝে । যার 
অভাব, তা হচ্ছে কেবল এক শষ্ঠার_এক অতি সামাজিক, পরম নৈতিকতা বা 
নান্দনিকতার জন্য, কিংবা এক অতি-শারীরিক পরম 'প্রীণশক্তি'র জন্য, এক অর্টার | 
স্বতন্ত্র উপাদানলমূহের বহুলতা-_উপাদানসমূহ' যাদের না আছে আদি, না আছে অন্ত 
_তা মুখোস-পরিহিত বহঈশ্বরবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। ঠিক যেমন কান্ট-এর 
ভাববাদ এঁতিহাসিক ভাবে প্রতিনিধিত্ব করে যুক্তিবাদী দর্শনের ভাষায় অনূদিত 
খ্রীষ্টিয় ধর্মমতের, ঠিক তেমনি ভাববাদী রূপায়ণের (60:7001158107) ) সমস্ত ধরনেরই, 
হয় প্রকাশে, নয় গোপনে, চালিয়ে নিয়ে যায় এক পরমেশ্বরে (03০-এ ), সমস্ত 


মনোরঞনের জন্য থিয়েটার ন' শিক্ষাদানের জন্য থিয়েটার ১৯১ 


কারণের পরম কারণে (€ ০8036-এ )। তাঁববাদী দর্শনের এক ডজন উপ-পরমের 
গোঠীগত কর্তৃত্বের সঙ্গে তুলনায়, এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তিগত স্থষ্টকর্তা ইতিমধ্যেই 
শৃংখলার এক উপাদান । এখানেই হলে। মার্কসবাদের “কর্মালিন্ট' খণ্ডন এবং ডারুইন- 
বাদের ধর্মতাত্বিক খগ্ডনের মধ্যেকার সংযোগ । 

“কর্মীলিস্ট মতগোষঠী প্রতিনিধিত্ব করে, শিল্পকলার প্রশ্নে প্রযুক্ত, এক বন্ধ্যা ভাব- 
বাদের। “বর্মালিন্ট'-দের মধ্যে প্রকাশ পায় এক ভ্রুত পরিপকমান ধর্মীয়তার। তারা 
সেন্ট জন-এর অনুগামী । তীর। বিশ্বাস করেন, “আদিতে ছিল শব্দ ।” আমরা বিশ্বাস 
করি, আদিতে ছিল কর্ম। শব্দ এলো! তার ধ্বনিগত ছায়। হিসাবে। 


কুড়ি 


বেটোলেট ভ্রেখট 


অনোরঞ্জনের জন্য থিয়েটার না, শিক্ষাদানের জন্য থিয়েটার 


কয়েক বছর আগে কেউ যদি আধুনিক থিয়েটারের কথা বলতেন, তিনি বোঝাতেন 
মস্কো, নিউইয়র্ক এবং বালিনে থিয়েটারের কথা । তিনি হয়ত কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ 
করতেন প্যারিসে (]০এ৪৮-এর ) বা লগ্ডনে কচরাঁন (0০০%08)-এর কোনো! একটি 
নাট্যানুষ্ঠানের কথা কিংবা হাঁবিম। (7795109) কর্তৃক উপস্থাপিত “দি ডিব্বাক' 
(006 170555815 )-এর কথা ( ষেটা। বাস্তবিকপক্ষে রশ থিয়েটারেরই অংশ, কেনন। 
এর পরিচালক হচ্ছেন ভ্যাখ.তাঙ্গত : (৬৪180908০৬)। কিন্তু মোটামুটি ভাবে 
বল৷ যায়, আধুনিক থিয়েটার জড়িত ছিল কেবল উল্লিখিত তিনটি রাজধানীর সঙ্গেই । 

রুশ, মাক্কিন, এবং জার্মান থিয়ে্টীরের মধ্যে পার্থক্য ছিল বিস্তর, কিন্ত এক বিষয়ে 
তার। ছিল পরস্পরের অন্থুরপ-_ প্রত্যেকেই ছিল আধুনিক, অর্থাৎ কুংকৌশলগত ও 
শিল্পগত পরিবর্তন প্রবর্তনের ব্যাপারে । এক অর্থে তারা৷ এমনকি একটা শৈলীগত 
সাদৃশ্তও অর্জন করেছিল, সম্ভবত এই কারণে ষে, কৃংকৌশল হচ্ছে আন্তর্জাতিক (কেবল 
সেই অংশটাই নয় যেটা সরাসরি মঞ্চে প্রযুক্ত হয়ঃ সেই অংশটাঁও যেট। তাতে প্রভাবিত 
করে, যেমন ফিল্ম ) আর এই কারণে যে, এর সঙ্গে জড়িত আছে বড় বড় শিল্লোন্তত 
(309055]) দেশের বড় বড় প্রগতিশীল নগরীগুলি। অপেক্ষাকৃত পুরনো 
পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে, মনে হয়, সাম্প্রতিক কালে বালিনই রয়েছে পুঁরোভাগে 
কিছুকাল ধরে ঘ। ঘা আধুনিক থিয়েটারে অভিন্ন, তার সবকিছুই এখানে পেয়ে এসেছে 
সবচেয়ে শক্তিশালী ও (এখন অবধি) সবচেয়ে পরিণত অভিব্যক্তি 

বালিন থিয়েটারের সর্বশেষ পধায় হলো তথাকথিত মহাকাব্যিক (৪1০) থিয়েটার 


১৯২ শিল্প ও সাহিতা প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


এবং তাতে প্রকাশ পায় আধুনিক থিয়েটারের বিকাশের ধার! তার বিশুদ্ধতম রূপে । 
ঘা কিছুর উপরেই “লেবেল' এটে দেওয়। হয় %7510568০]০ বা! 4915০2:6070017)6 ৰা 
গ০0750905) তা-ই মহাকাব্যিক থিয়েটারের অন্তর্গত। 

মহাকাব্যিক থিয়েটার £ বহুলোকের ধারণা, “মহাকাব্যিক থিয়েটার" কথাটি 
্ববিরোধী, কেননা একটি কাহিনীকে বর্ণনা করার মহাকাবািক ও নাটকীয় রীতি 
ছুটিকে, আরিস্তোতল-এর মত অস্কুসারে, গণা করা হয় যূলগত ভাবেই আলাদা বলে। 
ছুটি রূপের মধোকার পার্থকাকে কখনো! ভাবা হয়নি কেবল এই ঘটনাটার মধোই নিবদ্ধ 
বলে বে, একট। অনুষ্ঠিত হয় জীবিত প্রাণীদের দ্বারা, এবং অন্যটা কাজ করে লিখিত 
শব্দের মাধানে ; মহাকাব্ক রচনাবলী, যেমন হোমারের এবং মধ্যযুগীয় গায়কদের, 
ছিল একই সঙ্গে নাটকীয় অনুষ্ঠান; অন্যদিকে গ্যেটের “কাউস্ট (59950) এবং 
বাইরন-এর ম্যানফ্রেড' (7190051 )-এর মত নাটকগুলি সম্পর্কে স্বীকার করা হয় 
যে, সেগুলি আরো কার্ধকর হতো! বই হিসাবে । দেখা যাচ্ছে, এমনকি আরিস্তোতলের 
সংজ্ঞ। অনুযায়ীও নাটকীয় এবং মথাকাব্যিক রূপ ছুটির মধ্যে পার্থকা আরোপিত হয় 
তাদের গঠন-ভঙ্গির পার্থক্যের উপরে, যাদের নিরমাবলা নিরূপিত হয় নন্দনতবের ছুটি 
পৃথক শাখার দ্বারা । গঠন ভঙ্গি নির্ভর করত জনমগ্ডলীর কাছে কাজটি উপস্থিত করার 
ভিন্ততর ভঙ্গির উপরে_-কথনো মঞ্চের মাধ্যমে, কখনো গ্রন্থের মাধ্যমে ; এবং তা 
থেকে স্বতন্ত্র, মহাকাব্যিক রচনায় থাকত 'নাটকীন্ন উপাদান এবং নাটকীয় অনুষ্ঠানে 
থাকত “মহাকাবাক' উপাদান। গত শতাকর বুর্জোয়া উপন্যাস বিকাশ ঘটিয়েছিল 
ঘা কিছু নাটকীয়, তার ;_থার যানে ছিল কাহিনীর প্রবল কেন্দ্রীকরণ, একটা 
গতিবেগ ঘা ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে টেনে আনতো একটি অভিন্র সম্পর্কে । উচ্চারণের, 
একট| বিশেষ আবেগ শক্তিনমূহের সংঘাতের উপরে একটা বিশেষ গুরুত্রদান__ 
এগুলিই ছিল 'নাটকীয়তার লবিশেষ ছাপ। মহাকাব্যিক লেখক ভোবলিন (১০187) 
একটি উৎ্কৃ্ মানদণ্ড তুলে ধরেন যখন তিনি বলেন, নাটকীয় কর্মের সঙ্গে প্রতিতুলনায়, 
মহাকাব্যিক কর্মের বেলায়, একথা বলা ঘায়, যেন কেউ একজোড়া কাচি তুলে নিয়ে 
একে কেটে ফেললেন টুকরো টুকরো করে, ঘে টুকরোগুলির প্রত্যেকটিই পারিপূর্ণ 
ভাবে থাকে জীবন-সক্ষম | 

মহাকাব্য এবং নাটকের এই যে বিরোধ, যাকে দীর্ঘকাল ধরে ভাবা হয়েছে 
অমীমংসীয় বলে, তা কেমন করে তার কঠোরতা হারালো, তা ব্যাখ্যা করার জায়গা 
এটা নয়। শুধু এইটুকুই উল্লেখ করা যাক যে, একমাত্র ক্ুংকৌশলগত অগ্রগতিই 
মঞ্চকে স্থবোগ করে দিয়েছিল তার নাটকীয় অবদানগুলিতে একটি কাহিনীমূলক 
উপাদান অন্তূত্তি করতে। প্রক্ষেপণের (2:০15০0০7 এর ) সম্ভাব্যতা, যাল্তিকীকরণের 
কল্যাণে মঞ্চের অধিকতর অভিযোঙ্গাতা, কিল্ম_এই সবকিছু সম্পূর্ণ করে তুললো 
থিয়েটারের সাজসরগ্রাম, এবং এট। করলো এমন এক বিন্দুতে বেখানে লোকজনের 
মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদান-প্রদানগ্ুলিকে আর প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল না 
কেবল পপ্রষক-শক্তিলমূহকে (29০0৮০69০69 ) ব্যক্তি রূপায়িত করে, কিংবা 


মনোবঞ্জনের জন্য থিয়েটার ন। শিক্ষাদানের জন্য থিরেটার ১৪৩ 


চরিত্রগুলিকে অনৃশ্য আধিবিগ্কক শক্তিসমূহের ( 009091)551081 0০279 )|বশব্তী 
করে। 

এই আদান-প্রদানগুলিকে বুদ্ধিগ্রাহ্থ করার জন্য, যে-পরিবেশে লোকজন বাস করে, 
তাকে হত ও তাত্পপূর্ণ' আকারে কার্যকর করে তুলতে হয়েছিল । 

এই পরিবেশকে অবশ্ত, প্রচলিত নাটকে ও দেখানো। হতো, কিন্ত দেখানো হতো। 
কেবল কেন্্ীত্ চবিত্রটির দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি স্বতন্ত্র উপাদান হিনাবে নয়। তাকে 
নির্দেশিত করা হতো তার প্রতি-নাক্রকের বিবিধ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। তাকে দেখা 
“যেত বেমন ঝড়কে দেখা যায় যখন কেউ দেখে জলের উপরে জাহাভকে পাল খুলে দিতে 
এবং পাল গুলিকে ফুলে উঠতে। মহাকাবাক থিয়েটারকে দাড়াতে হতো! নিজের জোরে ) 

মঞ্চ শুরু করল গল্প বলতে। বর্ণনাকারী আর অনৃগ্ঠ রইল না-চতুর্থ দেরালটিও 
নয়। মঞ্চের ঘটনাবলীর প্রতি পটভূমিক! নিজেই ধারণ করল এক বিশেব প্রেক্ষিত__ 
বড় বড় “ক্িন-এর মাধ্যমে ; বেগুলিতে দেখানে। হতো যুগপৎ অন্যত্র অনুষ্ঠিত বিভিন্ত 
ঘটনাকে ঃ দলিলপত্র প্রক্ষেপণের সাহায্যে, যেগুলি সমর্থন বা খগ্ডন করত বিভিন্ন 
চরিত্রের বিবিধ উক্তিকে ; স্থল ও সহজবোধ্য নকৃশার দৌলতে, যেগুলি দঙ্গী হতো! 
সুক্ম কথোপকথনের 7 চিত্র ও বাক্যের সহায়তায়, যেগুলি স্পষ্ট করে দিত অস্পষ্টতাকে। 
কেবল তাই নয়,এর উপরে আবার অভিনেতারাও বিরত রইল নিজ নিজ ভূমিকার 
সঙ্গে সমগ্র ভাবে একাত্ম হয়ে বাওর়1 থেকে, বিশ্লিষ্ট বইল অভিনীত চরিত্র থেকে, এবং 
এই ভাবে নিজেদের করে তুললে। সমালোচনার পাত্র । 

দর্শককে আর স্থযোগ দেওয়া হচ্ছিল না৷ কোনে। অভিজ্ঞতার কাছে নিহিচারে 
( এবং বাস্তব ফলাকল ব্যতিরেকে ) মান্যতা স্বীকার করে নিতে কেবল একটি রা 
(195 ১ চবিত্রগুলির সঙ্গে কল্পিত:আত্মবোধের কারণে । উৎপাদন-কর্মটি তুলে 
বিষয়বস্ত এবং প্রদশ্রিত ঘটনাগুলিকে এবং মেগুলিকে পেশ করত একটি 5 
প্রক্রিয়ায় £ পরকীকরণ, যা সমস্ত উপলব্ধির পক্ষে আবশ্তিক | যখন কোনো কিছু মনে হয় 
“জগতের সবচেয়ে সুস্পষ্ট জিনিস' বলে তার মানে জগৎকে বুঝবার সব চেষ্টা পরিত্যাগ 
করা হয়েছে। 

যা কিছু স্বাভাবিক তার অবশ্তই' থাকবে ঘা কিছু গিমকপ্রদ', তার শক্তি। কাধ- 
কারণের নিয়মাবলী উদ্ঘাটনের এটাই একমাত্র উপার। জনসমুদয়ের ক্রিয়াকাণ্ 
অবশ্ঠই হতে হবে এবংবিধ এবং হতে হুবে ভিন্নতর হবাঁর ক্ষমতাসম্পন্ধ । 

এই সবকিছুই ছিল এক বিরাট পরিবর্তন। 

নাটকীয় থিয়েটারের দর্শক বলেন : হা, আমি সেটাও অনুভব করেছি__ঠিক- 
আমারই মতো-_এট। কেবল স্বাভাবিক__এটা কখনো। বদলাবে না__-এই লোকটির 
ছুখকই আমাকে আবেদন করে__ওটা মহৎ শিল্প 7 ওটাই, মনে হয়, জগতে সবচেয়ে, 
স্থস্প্ই জিনিস_-যখন ওরা কাদে, আমি কাদি; যখন ওরা হাসে, আমি হাসি। 

মহাকাব্যিক থিয়েটারের দর্শক বলেন £ আমি কথনো৷ এমনট| ভাবতাম ন 
এভাবে ঘটে ন।__এটা অপাঁধারণ, প্রীক্ষ অবিশ্বান্ত-_এট। বন্ধ হয়ে যেতে বাধা__ 

শি: সা২১৩ 


১৯২ শিল্প ও সাহিত্ প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


এবং তাতে প্রকাশ পায় আধুনিক থিয়েটারের বিকাশের ধারা তার বিশুদ্ধতম রূপে । 
ঘা কিছুর উপরেই 'লেবেল' এটে দেওয়। হয় “510950]০ বা 119০86০7507 বা 
2107500০015, তা-ই মহাকাব্যিক থিয়েটারের অন্তর্গত। 

মহাকাব্যক থিয়েটার £ বহুলোকের ধারণা, “মহাকাব্যিক থিয়েটার" কথাটি 
স্ববিরোধী, কেননা একটি কাহিনীকে বর্ণনা করার মহাকাবািক ও নাটকীয় রীতি 
ছুটিকে, আবিস্তোতল-এর মত অস্ুসারে, গণ্য করা হয় মূলগত ভাবেই আলাদা বলে। 
ছাটি রূপের মধ্যকার পার্থকাকে কখনো ভাবা হয়নি কেবল এই ঘটনাটার মধোই নিবদ্ধ 
বলে বে, একট। অনুষ্টিত হয় জীবিত প্রাণীদের দ্বারা, এবং অন্যটা কাজ করে লিখিত 
শন মাধামে $ মহাকাবাক রচনাবলী, যেমন হোমারের এবং মধাযুগীয় গায়কদের, 
ছিল একই সঙ্গে নাটকীয় অহষ্ঠান; অন্যদিকে গ্যেটের “কাউন্ট ( চ35) এবং 
বাইরন-এর 'ম্যানফ্েড' (12775 )-এর মত নাটকগুলি সম্পর্কে স্বীকার করা হয় 
ঘে, সেগুলি আরো কাধকর হতে বই হিসাবে। দেখা যাচ্ছে, এমনকি আরিস্তোতলের 
সংজ্ঞা অনথযায়ীও নাটকীয় এবং মথাকাব্ক রূপ ছুটির মধো পার্থক্য আরোপিত হয় 
তাদের গঠন-তদ্দির পার্থক্যের উপরে, যাদের নিয়মাধলা নিকূপিত হয় নন্দনতত্ের দুটি 
পৃথক শাখার দ্বার | গঠন ভঙ্গি নির্ভর করত জনমগুলীর কাছে কাজটি উপস্থিত করার 
ভিন্নতর ভঙ্গির উপরে__কখনো মঞ্চের মাধামে, কখন! গ্রন্থের মাধ্যমে ; এবং তা 
থেকে স্বতন্ত্র মহাকাব্যিক রচনায় থাকত 'নাটকীয়' উপাদান এবং নাটকীয় অনুষ্ঠানে 
থাকত “মহাকাবাক' উপাদান। গত শতাকর বুজোয়া উপন্যাস বিকাশ ঘটিয়েছিল 
যা কিছু “নাটকায়, তার ৮_যার মানে ছিল কাহিনীর প্রবল কেন্দ্রীকরণ, একটা 
গাতিবেগ যা ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে টেনে আনতে একটি অভিন্ন সম্পর্কে। উচ্চারণের 
একট। বিশেষ আবেগ, শক্িসমূহের সংঘাতের উপরে একটা বিশেষ গুরুত্বদান__ 
এগুলিই ছিল নাটকীয়তার সবিশেষ ছাপ। মহাকাবিক লেখক ডোবলিন (9০৮11) 
একটি উতক্কট মানদগ্ তুলে ধরেন যখন তিনি বলেন, নাটকীয় কর্মের সঙ্গে প্রতিতুলনায়, 
মহাকাব্যিক কর্মের বেলায়, একথ বলা বায়, যেন কেউ একজোড়া কাচি তুলে নিয়ে 
একে কেটে ফেললেন টুকরো টুকরো! করে, যে টুকরোগুলির প্রত্যেকাটিই পারপূর্ণ 
ভাবে থাকে জীবন-সক্ষম | 

মহাকাব্য এবং নাটকের এই যে বিরোধ, যাকে দীঘকাল ধরে ভাবা হয়েছে 
অমীমংসনীয় বলে, তা কেমন করে তার কঠোরতা হারালো, তা ব্যাখ্যা করার জায়গা 
এটা নয়। শুধু এইটুকুই উল্লেখ করা যাক যে, একমাত্র ক্ুংকৌশলগত অগ্রগত্তিই 
নঞ্চকে যোগ করে দিয়েছিল তার নাটকীয় অবদানগুলিতে একটি কাহিনীমূলক 
উপাদান অন্তভূত্তি করতে। প্রক্ষেপণের (0:০1০60-এর ) সম্ভাবাতা।, যান্ত্রিকীকরণের 
কল্যাণে মঞ্চের অধিকতর অভিযোজাতা, ফিল্ম__এই সবকিছু সম্পূর্ণ করে তুললো! 
থিয়েটারের সাজসরপ্রাম, এবং এটা। করলো এমন এক বিন্দুতে যেখানে লোকজনের 
মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদান-প্রদানগুলিকে আৰ প্রদর্শন করা সম্ভব ছিল ন! 
কেবল “প্রেষক-শক্তিলমৃহকে (20001%০ £9:০69) ব্যক্তি বূপায়িত করে, কিংবা 


মনোরগুনের জন্য থিয়েটার ন| শিক্ষাদানের জন্য থিয়েটার ১৪৩ 


চরিত্রগুলিকে অনৃশ্া আধিবিদ্ধক শকিসমূহের (00669017551০91 0০675 ) (বশবর্তী 
করে। 

এই আদান-প্রদান গুলিকে বুদ্ধিগ্রাহ্থ করার জন্য যে-পরিবেশে লোকজন বাম করে» 
তাকে বৃহৎ ও তাতপর্যপূর্ণ' আকারে কার্যকর করে তুলতে হয়েছিল । 

এই পরিবেশকে অবশ্য, প্রচলিত নাটকে ও দেখানে। হতো» কিন্ত দেখানো হতো 
কেবল কেন্দ্রীয় চবিত্রটির দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি স্বতন্ত্র উপাদান হিসাবে নয়। তাকে 
নির্দেশিত করা হতো তার প্রতি-নায়কের বিবিধ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা । তাকে দেখা 
'যেত যেমন ঝড়কে দ্েখ। ধায় যখন কেউ দেখে জলের উপরে জাহাজকে পাঁল খুলে দিতে 
এবং পালগুলিকে ফুলে উঠতে । মহাঁকাবাক থিয়েটারকে দাড়াতে হতো! নিজের জোরে । 

মঞ্চ শুরু করল গল্প বলতে । বর্ণনাকারী আর অনৃগ্ত রইল না_চতুর্থ দেয়ালটিও 
নয়। মঞ্চের ঘটনাবলীর প্রতি পটভূমিক| নিজেই ধারণ করল এক বিশেষ প্রেক্ষিত 
বড় বড় “ক্ন-এর মাধ্যমে ; যেগুলিতে দেখানো হতো যুগপৎ অন্যত্র অনুষ্ঠিত বিভিন্ন 
ঘটনাকে ঃ দলিলপত্র প্রক্ষেপণের সাহায্যে, যেগুলি সমর্থন বা খণ্ডন করত বিভিন্ন 
চরিত্রের বিবিধ উক্তিকে ; স্থল ও সহজবোধ্য নকৃশার দৌলতে, যেগুলি সঙ্গী হতো 
সুক্ষ কথোপকথনের ; চিত্র ও বাক্যের সহায়তায়, যেগুলি স্পষ্ট করে দিত অস্প্টতাকে। 
কেবল তাই নয়,এর উপরে আবার অভিনেতারাও বিরত রইল নিজ নিজ ভূমিকার 
সঙ্গে সমগ্র ভাবে একাত্ম হয়ে যাওয়া থেকে, বিশ্লিঈ রইল অভিনীত চরিত্র থেকে, এবং 
এই ভাবে নিজেদের করে তুললে। সমালোচনার পাত্র । 

দর্শককে আর স্থযোগ দেওয়া হচ্ছিল না কোনে। অভিজ্ঞতার কাছে নিবিচারে 
(এবং বাস্তব ফলাফল ব্যতিরেকে ) মান্যতা৷ স্বীকার করে নিতে কেবল একটি পালায় 
(1৮) চরিত্রগুলির সঙ্গে কল্পিত:আত্মবৌধের কারণে । উৎপাদন-কর্মটি তুলে নিত 
বিষয়বস্ত এবং প্রদশিত ঘটনাগুলিকে এবং সেগুলিকে পেশ করত একটি পরকীকরণের, 
প্রক্রিয়ায় ঃ পরকীকরণ, যা সমস্ত উপলবির পক্ষে আবশ্তিক | যখন কোনে কিছু মনে হয় 
জগতের সবচেয়ে নুস্পষ্ট জিনিস" বলে তার মানে জগৎকে বুঝবার সব চেষ্টা পরিত্যাগ 
করা হয়েছে। 

যা কিছু ম্বাভাবিক তার অবশ্ঠই থাকবে যা কিছু চমকপ্রদ", তার শক্তি । কার্ধ- 
কারণের নিয়মাবলী উদ্ঘাটনের এটাই একমাত্র উপায়। জনসমুদয়ের ক্রিয়াকাণ্ড 
অবশ্তই হতে হবে এবংবিধ এবং হতে হবে ভিন্নতর হবার ক্ষমতাসম্পন্ন । 

এই সবকিছুই ছিল এক বিরাট পরিবর্তন। 

নাটকীয় থিয়েটারের দর্শক বলেন £ হা, আমি সেটাও অনুভব করেছি-__ঠিক 
আমারই মতো-_এটা কেবল স্বাীভাবিক__এটা কখনো বদলাবে না__এই লোকটির 
ছুখকষ্ট আমাকে আবেদন করে-__ওটা মহৎ শিল্প ; ওটাই, মনে হয় জগতে সবচেয়ে 
সুস্পষ্ট জিনিস__যখন ওরা কাদে, আমি কাদি; যখন ওরা হাসে, আমি হাসি। 

ম্হাকাব্যিক থিয়েটারের দর্শক বলেন £ আমি কখনে। এমনট| ভাবতাম না__ 
এভাবে ঘটে না__এটা অসাধারণ, প্রায় অবিশ্বাস্ত__এটা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য__ 

শি: সাঃ_-১৩ 


২৯৪ শল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মাস থেকে মাও 


লোকটির ছুঃখকষ্ট আমাকে আবেদন করে, কীরণ সেগুলি অনাবশ্যক__ওট। মহ শিল্প : 
ওটার মধ স্থম্পষ্ট বলে কিছু নেই__বখন ওরা কাদে, আমি হাসিঃ যখন ওরা হাসে 
আমি কীদি। 

শিক্ষাণুলক থিয়েটার £ মঞ্চ শিক্ষামূলক হয়ে উঠতে লাগলো । 

তেন, মুদ্রাক্ষী তি, যুদ্ধ, সামাজিক সংগ্রাম, পরিবার, ধর্ম, গম, মাংসের বাজার__সবই 
হয়ে উঠলো। থিয়েটারে উপস্থাপনের বিষয়বস্তু । দর্শকের অজানা। তথ্যসমূহ সম্পর্কে, 
একোরাস' (“বৃন্দ-গান ও নৃত্য ) তাকে অবহিত করে দিত। ফিল্ম তাঁকে গোটা বিশ্ব 
থেকে আহৃত ঘটনাবলীর 'মন্টাজ' (“চিত্র-সন্গিবেশ' ) প্রদর্শন করত। প্রজেকশন' 
( ব্রক্ষেপণ ) যোজন করত পরিসংখ্যান-সামগ্রী। এবং ঘেমন “পটভূমি এসে গেল 
পুরোভাগে, তেমনি লোকজনের ক্রিয়াকাও্ডও পরিণত হলো সমালোচনার বিষয়ে । ন্যায় 
ও অন্যায় কীজের ধারাগুলি প্রদর্ধিত হতে থাকলো । যে-সব লোক জানত তারা৷ কি 
করছে তাদেরও দেখানে। হতো, বাকিরা যারা জানত না তারা৷ কি করছে, তাদেরও 
দেখানো হতো । থিয়েটার হয়ে উঠলো দার্শনিকদের ব্যাপার, কিন্ত সেইসব দার্শনিক 
দের ব্যাপার, ধারা কেবল জগত্টীকে ব্যাথ্যা করতেই চাইতেন না, চাইতেন তাকে 
বদলাতেও। স্থৃতরাং আমরা পেতাম দর্শন, আমরা পেতাম শিক্ষামূলক নির্দেশ। এবং 
এ সবের মধ্যে মজ! কৌথায় ছিল? তীরা কি আমাদের ফেরত পাঠাচ্ছিলেন বিদ্যালয়ে, 
শেখাচ্ছিলেন লিখতে পড়তে ? কি ভাবা হচ্ছিল__আমর। পরীক্ষা দেব “ডিপ্লোমা 
জন্য পরিশ্রম করব? 

সাধারণ ভাঁবে বোধ করা হৃতৌ। যে, শেখা এবং মজা পাওয়ার মধ্যে একটা তীক্ষ 
পার্থক্য আছে। প্রথমটা প্রয়োজনীয় হতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টা আনন্দদায়ক । স্থতরাং 
আমাদের রক্ষা করতে হতো মহাঁকাবাক থিয়েটারকে অতি অভিযোগ থেকে যে, এট। 
একটা অত্যন্ত নিরানন্দ, নীরস, বাস্তবিকপক্ষে, কষ্টপাধা ব্যাপার । 

বেশ £ যা কিছু বল! যেতে পারে শেখা এবং মজা পাওয়ার মধ্যে প্রতিতুলনা হিসাবে, 
তা ্শ্বরিক বিধানের দ্বারা নির্দেশিত নয় ; এট] এমন কিছু নয়, ষেট। সব সময়েই ছিল, 
লব সময়েই থাকবে । 

সন্দেহ নেই, স্কুল থেকে, আমাদের বৃিগত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি থেকে, যে-ধরনের 
শিক্ষার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাতে এমন অনেক কিছু আছে, যা বিরকিজনক । কিন্ত 
স্মরণ করে দেখতে হবে কোন্‌ অবস্থায়, কোন্‌ উদ্দেশ্যে তা ঘটে । 

বান্তবিকপক্ষে, এট! ছিল একটা। বাঁণিজিক লেনদেন। তা অর্জন করা হয় আবার 
বিক্রয় করার জন্য । জ্ঞান হচ্ছে ঠিক একটা পণ্য । যারা স্কুল যাওয়ার মধ্য থেকে বড় 
হয়েছে, তাদের শিক্ষাকার্ধ চালাতে হয়েছে কার্ধত স্গোপনে, কেননা যে-কেউ শ্বীকার 
করে যে, তাঁর এখনে কিছু শেখার আছে, সে মানুষ হিসাবে নিজের অবমূল্যায়ন করে, 
যার জ্ঞান এখনে। অপ্রতুল । তাছাড়া শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বহুল ভাবে সীমিত এমন 
কিছু বিষয়ের দ্বারা, যেগুলি শিক্ষার্থীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে । যেমন বেকারি, ঘা. থেকে কোনো 
জ্ঞানই একজনকে রক্ষা করতে পারে না। শ্রম-বিভাজন, ঘা সাধারণীকৃত জ্ঞানকে করে 


মনোরঞ্রনের জন্য থিয়েটার না শিক্ষাদানের জন্য থিয়েটার ১১৫ 


তোলে অনাবশ্যক ও অসম্ভব। শিক্ষা প্রায়শই কেবল তাদেরই একটি মাথা-ঘামাবার 
ব্যাপার, কোনে! পরিমাণ মাথা-ঘাম|নোই যাঁদের এতটুকু এগিয়ে নেবে না । এমন জ্ঞান 
বেশি নেই ঘা শক্তি এনে দেয়, কিন্তু এমন জ্ঞান প্রচুর আছে, ঘা কেবল শক্তিই পারে 
এনে দিতে । 

বমাজের বিভিন্ন স্তরের জন্য শিক্ষার ভূমিকা খুবই বিতিন্ন। এমন কিছু স্তর আছে 
যাঁর৷ কল্পন। করতে পারে না অবস্থায় কোনো উন্নয়নের কথা ; উপস্থিত অবস্থাকেই তারা 
নিজেদের পক্ষে যথেষ্ট ভালো! বলে মনে করে। তেলের ব্যাপারে যাই ঘটুক না কেন, 
তা থেকেই তারা স্থবিধা পাবে । এবং তার! অনুভব করে, বছরগুলি প্রভাব কেলতে 
শুর করেছে । আর খুব বেশি বছর বাকি থাকতে পারে না। এখন আর শিখে কী 
হবে? তাবর। তাদের শেষ কথ। বলে দিয়েছে ঘধোত! কিন্ত এমন সব স্তরও আছে 
যারা “অপেক্ষা করে আছে তাদের পালা কবে আসবে”__তার জন্য, বার| উপস্থিত 
অবস্থার প্রতি অপন্তষ্ট শিক্ষার কার্ধকর দিকের প্রতি যাদের আছে বিপুল আগ্রহ, তারা 
'যে কোনে। মূল্যে বুঝতে চায় কোথায় তারা দাড়িয়ে আছে, এবং জানে শিক্ষা ছাড়া গতি 
নেই__এরাই হলো সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থী । অনুরূপ পার্থকা 
বিভিন্ন দেশ ও জাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | অতএব, শেখার আনন্দ নির্ভর করে নানান 
ধরনের জিনিসের উপবে; কিন্ত যাই হোক, আনন্দদায়ক শিক্ষা, সোৎসাহ ও সংগ্রামী 
শিক্ষা বলেও একট জিনিন আছে। 

যদি শিক্ষা থেকে এই ধরনের মজা ন। পাওয়া যেত তাহলে থিয়েটারের গোটা 
'কাঠামোটাই শিক্ষাদানের পক্ষে-হয়ে পড়ত অনুপযুক্ত । 

থিয়েটার থাকে থিয়েটার্ই, এমনকি ষখন তা হয় শিক্ষামূলক থিয়েটারও ; এবং যদি 
তা হয় ভালো থিয়েটার, তাহলে আনন্দদায়ক হবেই । 

থিয়েটার এবং জ্বান 2 কিন্তু শিল্পকলার ক্ষেত্রে জ্ঞানের কী করার আছে? 
আমরা জানি, জ্ঞান হতে পারে আনন্দদায়ক, কিন্ত ঘা কিছু আনন্দদায়ক, তাই 
থিয়েটারের অন্তর্গত নয় । 

আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সেবাগুলি স্ুপ্রযুক্ত হলে, শিল্প এবং বিশেষ করে থিযে- 
টারের ক্ষেত্রে তা যে কী অমূল্য অবদান রাখতে পারে তা বলতে গিয়ে আমাকে প্রায়ই 
শুনতে হয় যে, শিল্প এবং জ্ঞান হলে। মানবিক ক্রিয়াকর্ষের ছুটি অদ্দেয় কিন্ত স্বতন্ত্র ক্ষেত্র । 
সন্দেহ নেই, এটা একট? ভয়ঙ্কর স্বতঃসিদ্ধ সত্য, এবং এটা সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নেওয়া 
ভালো যে, অধিকাংশ স্বতঃপিদ্ধ সত্যের মতো। এটাও প্রক্ষ্ট ভাঁবে সত্য । শিল্প এবং 
বিজ্ঞান কীজ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে £ হ্যা» একমত; কিন্তু খারাপ শোৌনালেও 
আমাকে স্বীকার করতেই হবে ধে, ছু-একটি বিজ্ঞান ছাড়া আমি শিল্পী হিসাবে চলতে 
পারি না। এর কলে আমীর শৈল্িক যোগাত সম্বন্ধে সংশয়ের উদ্রেক হতে পারে। 
লোকজন কবিদের দেখতে অভান্ত অনন্য ও কিব্ৎ অন্বাভাবিক সত্তা হিসাবে ধারা 
সত্যিকারের দ্রেবস্থলভ নিশ্চয়তা, সহকারে প্রকাশ করেন এমন সব জিনিস ঘা অন্ত 
।লোকেরা উপলকি করতে পারে কেবল অনেক শ্রম ও ম্বেদের বিনিময়ে। এটা স্বীকার 


১৯৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


করতে বাধা হওয়া কারো পক্ষে নিশ্চয়ই 'অপ্রীতিকর যে, সে এই মনোনীত মগ্ুলীর 
মধো অন্ততূক্তি নয়। ঘাই হোক, এটা স্বীকার করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও 
পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, সগ্ঘ-ন্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সংযোগগুলি কেবল ক্ষমাহ গৌণ 
আগ্রহ মাত্র নয়__যেগুলি অন্ুসরণীয় কেবল ছুটির দিনে এবং কর্মব্যস্ত সপ্তাহের শেষে । 
আমরা সকলেই জানি গোটে প্রাকৃতিক ইতিহাসে কত আগ্রহী ছিলেন। শিলার 
ইতিহাসে : ধরে নেওয়া ভালোঃ শখ (1205 ) হিসাবে । এই ছুজন তাদের কাব্য- 
কর্মের কারণে বিজ্ঞানের আবশ্কতা বোধ করেছিলেন__চটপট এই অভিযোগে তাদের 
অভিযুক্ত করার কোনো ইচ্ছ। আমার নেই; তাদের পিছনে আশ্রয় নিতেও আমি 
চাই না; কিন্ত আমি অবশ্যই বলব, বিজ্ঞান আমার চাই-ই চাই । আমি স্বীকার করি, 
সেইসব লোকের প্রতি আমি সপ্রশ্ন চোখে তাকাই যারা, আমি জানি, টবভ্ঞানিক 
ধারণার ভিত্তিতে কাজ করে না, অর্থাৎ যারা গান করে, যেমন পাখিরা গান করে, 
কিংবা, যেমন লোকে মনে করে, পাখিরা গান করে। অবশ্য আমি এটা বলতে চাই না 
যে, ভাজ। মাছের গন্ধ নিয়ে কিংবা নৌক। বিহারের আমোদ-প্রমৌদ নিয়ে লেখা 
একটি চমতকার কবিতাকে আমি প্রত্যাখ্যান করব নিছক এই কারণে যে, লেখকের 
পরিপাক বিজ্ঞান বা নৌচালন-বিজ্ঞান জান! নেই । কিন্তু আমার মতে জগতে যেসব 
বিরাট ও জটিল বাঁপার চলছে, সেগুলি সেইসব লোকের কাছে উপযুক্ত ভাবে বোধগম্য 
হয নাঃ যাঁরা উপলব্ধি করার পক্ষে সহায়ক সমস্ত সম্ভাব্য মাধ্যমগুলি ব্যবহার না করে। 
ধরা বাক, বিবাট বিরাট আবেগ বা বিরাট বিরাট ঘটনা, যেগুলি প্রভাবিত করে 
জাতিসমূহের অদৃষ্ট, সেগুলি দেখাতে হবে । আজকাল ক্ষমতা -লালসাকে গণ্য কর হুয় 
এমন একটি আবেগ হিসাবে । ধরে নেওয়া গেল যে, একজন কবি এই লালসা “বোধ 
করে, এবং চায় ঘে কেউ ক্ষমতার জন্য সচেষ্ট হোক, তাহলে মে কিভাবে দেখাবে 
সেই দারুণ জটিল যান্ত্রিক প্রণালীটিকে, যার অভ্যন্তরে এখন সংঘটিত হয় ক্ষমতার 
লড়াই? বদি তার নায়ক হয় একজন রাজনীতিক, তাহলে রাজনীতি কিভাবে কাজ 
করে? যদি সে হয় ব্যবসায়ী, তাহলে ব্যবসা কিভাবে চলে? এবং এমন এমন 
লেখকও আছে যাঁর ব্যবস। বা রাজনীতি কিছুকেই দেখে না বাক্তির ক্ষমতা-লালসার 
মতো এত আবেগপূর্ণ ভাবে আগ্রহোদ্দীপক। কিভাবে তার! অর্জন করবে প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান? ঘোরা-কেরা করে এবং চোখ খোলা রেখে তাদের পক্ষে যথেষ্ট ভাবে জান 
কদাচিৎ সন্ভব, তবু তাতেও যতটা হবে, তা মহতী উন্মাদনায় চোখ বিস্ষারিত করে 
তাকিয়ে থাকলে য। হবে, তার চেয়ে ঢের বেশি | ৬০011190767 32008০1667-এর 
মতো! একটা পত্রিকা কিংবা 3092: 0%-এর মতো একটা ব্যবসার স্থাপনা 
একটি বেশ জটিল ব্যাপার, এবং এই ধরনের ব্যাপারগুলিকে ঠিক এ ভাবে সঞ্চারিত 
করা যায় না। নাট্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো মনস্তত্ব । এটা ধরে নেওয়া 
হয় থে, যদি একজন সাধারণ মান্থষ নাও হয়, একজন কবি অবশ্যই সক্ষম হরে, আর 
কিছু শিক্ষা। ছাড়াই, এটা আবিষ্কার করতে যে কোন্‌ কোন্‌ উদ্দেশ্য একজন লোককে 
তাড়িত করে একট। হত্যাকাণ্ড ঘটাতে ; সে নিশ্চয়ই সক্ষম হবে হত্যাকারীর মানসিক 


মনোরঞ্জনের জন্য থিয়েটার না শিক্ষাদানের জন্য থিয়েটার ১৯৭ 


অবস্থার একটা চিত্র উপস্থিত করতে “তার নিজের অভ্যন্তর থেকেই' । এটাও ধরে 
নেওয়। হয় যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে একজনকে কেবল তার নিজের ভিতরেই তাকাতে 
হয়; এবং তারপরে সর্বদাই আছে তার কল্পন। ।--.আরো নানাবিধ কারণ আছে কেন 
আমি এত সহজে একটি কল পাবার মনোরম আশার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারি 
না। আমি আর নিজের মধ্যে সেইসব প্রেষণা দেখতে পাই না» যেগুলি লোকজনের 
মধ্যে পর্যবেক্ষণ কর গিয়েছে বলে পত্রিকা প্রকাশিত ও বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনলমুহ 
উল্লেখ করেছে । একজন মামুলি বিচারক ঘেমন দণ্ড ঘোষণা করেন, তার মতো 
অনায়াসে আমি আর একজন হত্যাকারীর মানদিক অবস্থার উপযুক্ত ছবি গড়ে 
তুলতে পারি না। আধুনিক মনম্তৰ, মনোবিশ্লেষণ থেকে আচরণবাদ অবধি আমাকে 
এমন সব তখ্যের সন্ধান দেয়, যেগুলি আমাকে বাধ্য করে ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর 
ভাবে বিচার করতে, বিশেষ করে আমি ঘদ্ি মনে রাখি সমাজতবের গবেবণালব্ধ 
সিদ্ধান্তগুলি এবং উপেক্ষা না করি অর্থনীতি ও ইতিহাসকে । আপনি বলবেন £ 
ব্যাপারটা জটিল হয়ে যাচ্ছে । আমি জবাব দেব, হ্যা, ব্যাপারটা জটিলই বটে । 
এমনকি আপনি যদি স্বীকার করেন এবং আমার সঙ্গে একমত হন যে, সাহিত্যের একটা। 
বড় ভাগই অতিশয় আদিম, তাহলেও আপনি তখনো গভীর উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন 
করতে পারেন £ এমন একটা থিয়েটারে একটা সন্ধ্যাই কি হয়ে উঠবে না৷ একটা। অত্যন্ত 
আতংকজনক ব্যাপার? উত্তর হচ্ছে? না। 

এক টুকরো কাব্যিক লেখার মধ্যে যে-জ্ঞানই মূর্ত থাক না কেন, তাকে সমগ্র 
ভাবে রূপান্তরিত করতে হবে কাৰো । এর সন্যবহার পরিপূর্ণ করে সেই আনন্দবোধকে 
যাকে উদ্রিক্ত করে এ কাব্যিক উপাদানটি। তা যদি একই সময়ে পরিপূর্ণ না করে যা 
পরিপূর্ণ হয় বৈজ্ঞানিক উপাদানটির দ্বারা, তৎসবেও একটি:বিরাট আবিষার ও উদ্ভাবনের 
এই যুগে যে-কোনো বাক্তির অবশ্যই থাকতে হবে জিনিসের গভীরে প্রবেশের একটি 
বিশেষ প্রব্ণতা_ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য করার একটি অভিপ্রায়__যদি সে নিশ্চিত হতে 
চার বিশ্বের কাবা উপভোগ সম্পকে । 

মহাকাব্যিক থিয়েটার কি এক ধরনের নৈতিক প্রতিষ্ঠীন ? £ ফ্রিডরিশ 
শিলাবরের মতে, থিয়েটারকে গণ্য করা হয়েছে একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে। এই 
দাবি করতে গিয়ে শিলার-এর সন্তবত মনে উদিত হয়নি যে, মঞ্চকে নীতিমপণ্ডিত 
করতে গিয়ে তিনি দর্শকমণগ্ুলীকে বিতাড়িত করতে পারেন থিয়েটারের অঙ্গন থেকে। 
তীর সময়ে দর্শকমণ্ডলীর আপত্তি ছিল না নৈতিকতা-প্রচারে। কেবল পরবর্তী কালেই 
ফ্রিডরিশ নিৎসে তাকে আক্রমণ করেন নীতির ভেরী বাজানোর জন্য । নিংসের মতে 
টৈতিকত। নিয্মে যেকোনো আগ্রহই ছিল একটি নৈরাশ্তজনক ব্যাপার; শিলারের 
কাছে তা ছিল পুরোপুরি উপভোগঘোগ্য ৷ ধ্যানধারণার প্রচারের চেয়ে অধিকতর 
আনন্দ ও তৃপ্তি দের এমন আর কিছু তীর জানা ছিল না। বু্জোয়াশ্রেণী আত্মনিয়োগ, 
করেছিল জাতি-সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণ। গড়ে তোলার তৎপরতায় । 

ঘর-সাজানো, পিঠ-চাপড়ানো, হিসাব পেশ করা ইতাদি হচ্ছে বেশ মনৌমত 


১৯৮ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ নার্স থেকে মাও 


কাজ। কিন্তু নিজের ঘর ভেঙে পড়ার বর্ণনা করা৷ পিঠে বেদনা বোধ করা, হিসাব” 
মিটিয়ে দেওয়া বাস্তবিক বড় বিষাদজনক ঘটনা, এবং এক শতাব্দী পরে নিংসে এই 
ভাবেই জিনিসগুলি দেখেছিলেন। তিনি ছিলেন নৈতিকতার প্রতি, এবং এই 
কারণেই তার পূর্ববর্তী ফ্রিউরিশ-এর প্রতি, বিরূপ মনোভাবাপন্ন। 

একই ভাবে মহাকাব্যিক থিয়েটার সম্পর্কে আপত্তি তোল হতো মাত্রাতিরিক্ত, 
ভাবে নীতি প্রচারের অভিযোগে ৷ যদ্দিও মহাকাব্যিক থিয়েটারে নৈতিক যুক্তি পেত 
কেবল দ্বিতীয় স্থান। তার উদ্দেশ্য ছিল ঘতট। নীতি-প্রচার করা, তার চেয়ে বেশি 
পর্যবেক্ষেণ করা । তার মানে তা পর্ধবেক্ষণ করত এবং তার পরে আসত কীলকের ' 
স্থলাগ্রভাগ__গল্পটির নীতিবাণী। অবশ্য, আমরা ভান করতে পারি না থে আমরা 
আমাদের বিবিধ পর্যবেক্ষণ শুরু করেছিলাম কেবল পধবেক্ষণ করারই বিশুদ্ধ আবেগ 
থেকে এবং কোনো ব্যবহারিক উদ্দেন্ ছাড়াই__কেবল তাদের কলারুল দেখে পুরোপুরি 
বিচলিত হবার জন্য । সন্দেহ নেই, আমাদের পরিবেশে কতকগুলি বেদনাদায়ক 
বৈধমা ছিল, এমন সব ঘটনা থা প্রায় অসহনীয়, এবং এটা কেবল নৈতিক বিচার- 
বিবেচনার কারণেই নগ্ব | থা ক্ষুধা, শীত ও অত্যাচারকে অগহনীয় করে তোলে, তা 
নিশ্চ্সই শুধু নৈতিক বিচার-বিবেচনাই নয়। অনুরূপ ভাবে, আমাদের অন্সন্ধান 
কাধের উন্দেগ্ত কেবল ঠিক এটাই ছিলনা যে, তা এই ধরনের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নৈতিক 
ক্ষোভে উদ্রেক করবে (ঘদিও তা সহজেই অন্ভব করা যায়_যদিও সমগ্র শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীর সমান ভাবে অন্গুভব করে না; দৃষ্টান্ত হিপাবে, এই ধরনের ক্ষোভ তাদের দ্বারা 
কদাচিৎ অন্ৃভৃত হয় যারা এই পরিস্থিতি থেকে ফায়দী তোলে ), উদ্দেশ্য ছিল এই 
পরিস্থিতির অবদান ঘটানোর জন্য উপযুক্ত উপায় আবিষ্কার করা । বস্তুত, আমরা 
নৈতিকতার নামে কথা বলছিলাম না, কথা বলছিলাম, তার বাবা শিকার হয়েছে, 
তাদের নামে । সত্যি সত্যিই এই ছুটি হচ্ছে পৃথক পৃথক ব্যাপার, কেননা এই শিকারদের 
প্রায়ই বল। হয়, তাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়েই সন্তষ্ট থাকা উচিত__নৈতিক কারণে। 
এই ধরনের নীতিবাদীরা মনে করেন, 'নৈতিকতার জন্যই মানুষের অস্তিত্ব, মানুষের. 
জন্য নৈতিকতার অস্তিত্ব নয় । উপরে যা বলা হয়েছে, তা৷ থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা 
যাবে কোন্‌ মাত্রা পর্যন্ত এবং কোন্‌ অর্থে মহাকাব্যিক থিয়েটার একটি নৈতিক 


? 

মহাকাব্যিক থিয়েটার কি কোথায় অভিনীত হতে পাঁরে ?£ শৈলীগত 
ভাবে বললে মহাকাব্যিক থিয়েটারে নোতুন বড় কিছু নেই। এর ব্যাখ্যামূলক চরিত্র 
এবং শিল্পবৈভব একে প্রাচীন এশীয় থিয়েটারের কাছাকাছি নিয়ে যায়। শিক্ষামূলক 
প্রবণতা মধ্যযুগীয় রহস্ত-নাটক এবং স্পেনীয় থিয়েটারে লক্ষ্য করা যায়__এবং 
জেস্ইটদের থিয়ে্টারেও । 

থিয়েটারের এই রূপগুলি তাদের সময়ের বিশেষ বিশেষ ধারার সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন। 
একই ভাবে আধুনিক মহাকাবক থিয়েটারও বিশেষ বিশেষ ধারার সঙ্গে গ্রস্থিবদ্ধ 
কোনো ক্রমেই তা বিশ্বজনিক ভাবে অন্থশীলিত হতে পারে না। আজকের দিনের- 
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রূহ জাতিগুলির বেশির ভাগই তাদের সমন্াবলী প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে থিযলে্টারকে 
ব্যবহার করার পক্ষে অনুকূল মনোভাবাপন্ন নয়। লগ্ন, প্যারিস, টোকিও এবং রোম 
সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্তে তাদের থিয়েটারকে রক্ষা করে চলেছে। এখনো পর্যন্ত মহাকাব্যিক 
ও শিক্ষামূলক থিয়েটারের পক্ষে অন্থকুল অবস্থাবলী দেখা গিয়েছে কয়েকটি মাত্র দেশে» 
এবং অল্প কালের জন্ত। বার্লিনে এই ধরনের খিক্ষেটারের বিকাশের পথ ক্যাসিবাদ 
খুবই নিরিষ্ট ভাবে রুদ্ধ করে দেয়। 

এটা দাবি করে কেবল একটা! বিশেষ মাত্রার কুংকৌশলগত মানই নয়ঃ সেই সঙ্গে 
সমাজে একটি শক্তিশালী আন্দৌলনও, ঘা দেখতে আগ্রহী যে জীবনমরণ প্রশ্নগুলি 
অবাধে ব্যক্ত হোক যাতে তাদের সমাধান হতে পারে, এবং যা এই আগ্রহকে রক্ষা 
করতে পারে প্রত্যেকটি পরিপন্থী প্রবণতার বিরুদ্ধে । 

মহাকাব্যিক বিয়েটারই হচ্ছে বৃহ্দায়তন আধুনিক থিয়েটারের পথে সবচেয়ে 
পরিব্যাপক ও সবচেয়ে ুদূর-প্রসারী প্রচেষ্টা, এবং তাকে অতিক্রম করতে হবে সেই 
সমস্ত ছুরূহ সমস্তাঃ যেগুলি সর্ববাই সামনে এসে দাড়ায় রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও. 
শিল্পকলার ক্ষেত্রে সপ্ধীবনী শক্তিসমূহের | 


1 একুশ || 
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জার্মান, সাহিত্যের জন্য আজ ( ১৯৩৮) কি কি 'ক্সোগান' ধ্বনিত করতে হবে তা 
বিবেচন! করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে যে, ঘা কিছু সাহিত্য হিমাবে গণ্য হবার দাবি 
রাখে, তা মুদ্রিত হয় একান্ত ভাবে বিদেশে, এবং তুচ্ছ কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রম বাদে” 
পড়া যেতে পারে কেবল সেখানেই । এর ফলে “সাহিত্যে জনপ্রিয়তা র (ভ 01158- 
[দ01105151৮-এর ল্লোগানটি একটি বিশেষ অর্থ লাভ করেছে । 

লেখককে লিখতে হয় এমন এক জনসমুদয়ের জন্য, যার মধ্যে তিনি বাস করেন না 
কিন্তু একটু ঘনিষ্ট ভাবে দেখলে, লেখক এবং এই জনসমুদয়ের মধ্যকার ব্যবধানটি যতট। 
প্রশস্ত বলে মনে হয়) দেখা যাবে তা ততটা নয়। যাই হৌক, এই ব্যবধানটিকে শুধু 
“বাহিক' বলে মনে করলে ভুল হবে অর্থাৎ অবাস্তববাদী হবে। নিশ্চয়ই জনপ্রি্স 
ভঙ্গিতে লিখতে হলে আজ প্রয়োজন হয় এক বিশেষ প্রয়াসের ৷ কিন্তু একই সঙ্গে তা 
হয়ে উঠেছে সহজতর £ সহজতর এবং আরো জরুবী। জনদমুদয় পরিকীর ভাবে আলাদা 
হয়ে গিয়েছে তার শীর্ষস্তর থেকে" তার অত্যাচারকারী ও শোষণকারীবা। তার সঙ্গে 


২০ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


সম্পর্ক-ছেদ করেছে এবং লিপ্ত হয়েছে তার বিরদ্ধে এক বক্তাক্ত যুদ্ধে যা আর উপেক্ষা 
কর] ঘায় না। পক্ষ নিবাচন সহজতর হয়েছে | ননে হয় যেন শ্রোতৃমণ্ডলী"র ( পর্শক- 
মগ্ডলী'র ) মধ্যে কেটে পড়েছে প্রকাশ্য ঘুদ্ধ। 

বাস্তববাদী ভদ্দিতে লেখার দাবিকে আর সহজে উপেক্ষা করা যায় না। এটা কম- 
বেশি স্বতস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাসক আ্রগুলি আগের চেয়ে আরো! খোলাখুলি 
মিথার আশ্রয় নিয়েছে__এবং মিথা1গুলি আরো বড় আকারের। সতা কি, তা বলা 
ক্রমেই আরো! জক্ষবী হয়ে উঠেছে। ছৃঃখ-ছূর্দশশা বদ্ধি পেয়েছে ; ছুখ-ছূর্দশাগ্স্তরাও 
বুদ্ধি পেয়েছে । জনসাধারণের বিপুল ছুঃখ-ছুর্দশীর সঙ্গে তুলনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমন্যাগুলি 
নিয়ে বিব্রত বোধ করা৷ তুচ্ছ, এমনকি স্বণাহ বলে মনে হয়। 

বর্বরতা-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দিত্র আছে কেবল এক £ সেই ভনগণ, যাদের উপরে তা 
চাপিয়ে দেয় ছঃখ-ছূর্শশ।। কেবল জনগণই তুলে ধরে প্রত্যাশা । অতএব, তাদের 
দিকে ঘুরে দাড়ানোই স্বাভাবিক, এবং আগের চেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের ভাষায় 
কৰা বলা। 

ক্ুতরাং ভিনপ্রিয়তা” এবং “বান্তববাদ' কথা ছুটি হচ্ছে পরস্পরের স্বাভাবিক সঙ্গী। 
জনগণের স্বার্থে, ব্যাপক শ্রমজীবী জনপমুদয়ের স্বার্থে, সাহিত্যের উচিত তাদের কাছে 
জীবনের সত্যিকান্ের প্রতিরূপ মেলে ধরা ; জীবনের সতিকারের প্রতিরূপগুলি, বাস্তবিক- 
পক্ষে কেবল ব্যাপক শ্রমজাবী জনদমুদয়ের কাছেই, জনগণের কাছেই প্রয়োজনীয় ; 
স্থতরাং সেগুলি হতে হবে তাদের পক্ষে ইন্গিতবহ ও বোধগম্য, অর্থাৎ জনপ্রিয়” ৷ যাই 
হোক, বাকোর মধ্যে নিক্ষিপ্ু হবার আগে-_ যেখানে এই ধারণাগুলি গলানো ও ব্যবহারে 
প্রয়োগ করা হবে_এগুলির পুরোপুরি পরিষরণ প্রয়োজন। এগুলি সম্পূর্ণ ভাবে 
বাখ্াত, মালিন্তমুক্ত, দবার্থতাশূন্য, অতীত-বিরহিত__এমন মনে করলে ভুল হবে। 
( 'আমরা সবাই জানি এর অর্থ কি, চুল-চেরা বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন নেই।” ) 
“জনপ্রিয়' কথাটির জার্মান প্রতিশব্দ *৬০৪:৪০11০0 নিজেই খুব জনপ্রিয় নয়। এটা 
খুব জনাপ্রয়” এমন ভাবাটা হবে অবান্তববাদী। একটা গোটা শব্দক্রম, যেগুলি শেষ 
হয়েছে “চএা' দিয়ে সেগুলিকে ব্যবহার করতে হবে খুবই লতর্ক ভাবে। 91880] 
এ +2১011850000১ 47611150” ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ উল্লেখ করাই যথেষ্ট; 
এবং এট) স্ুপরিজ্ঞাত যে ৬০011550019, শব্টিও আছে বেশ একটি নিদিষ্ট 
অগ্রানগত, ধর্মসংস্কারগত, সংশয়জনক ভাবানুষঙ্গ, যা আমরা কোনোক্রমেই উপেক্ষা 
করতে পারি না। আমরা তা উপেক্ষা করতে পারি না, কেননা আমাদের নিশ্চিত 
শাবেই প্রয়োজন আছে “জনপ্রিয় বা 4৬০15097110175616 ধারণাঁটির | 

এটাকে সেই কাব্যিক শব্দবিন্ধাসের অংশ বলে ধরা! হয়, বার দৌলতে "৬০1 
দিয়ে বোঝানে। হয় জনগণ (০০০০০) নয়, “লোক' (6০11)- প্রতিরপায়িত হয় বিশেষ 
ভাবে কুসংস্কারাপন্ন বলে, কিংব। কুসংস্কারের পাত্র বলে। এই প্রতিূপায়ণে “লোক' বা 
'ভনসমুদয়' প্রতিভাত হয় তার বিবিধ অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য, কাল-মান্য এঁতিহ্‌, শিল্প- 
কলাগত রূপ, আচার ও অভ্যাস, বংশান্ুক্রমিক শক্র এবং তার ধর্মীয়তা, অজেয় শক্তি- 
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মতা ইত্যাদি সমস্ত কিছু সমেত। একটা অদ্ভুত এক্য বানিয়ে তোলা হয় পীড়ক এবং 
পীডিতের, শোষক এবং শৌধিতের, মিথা। এবং তার বলির মধ্যে তাছাড়া, যদিও 

খ্যায় অনেক, তবু "সামান্ত" মেহনতী দাহুষের পক্ষে, যাঁরা শীর্ষে আছে তাদের প্রতি- 
প্রেক্ষিতে, এটা কোনোক্রমেই একট। সহজ ব্যাপার নয় । 

5৬ ০11591,-এর এই ধারণ নিয়ে যত মিথ্যা রচনা ও রটনা করা হয়েছেঃ তার 
ইতিহাস এক দীর্ঘ ও জটিল কাহিনী, ঘা! শ্রেণী-যুদ্ধের ইতিহাসের একটি অংশ । আমর! 
এখানে তা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না, তবে এই জালিয়াতির ঘটনাটি কেবল মনে 
রাখব_যখন আমরা ব্যাপক জনগণের জন্য শিল্পের অর্থে বলব জনপ্রিয় শিল্পের কথা, 
করেকজন মাত্র ব্যক্তির দ্বারা অত্যাচারিত বস্তজনের কথা ; যথার্থ জনগণ', উত্পাদন- 
কারী জনসমুদয়, ধারা ছিল এতকাল রাজনীতির কর্ম” তাদের হয়ে উঠতে হবে রাজ- 
নীতির কর্তা আমর। আমাদের মনে করিয়ে দেব যে বহুবিধ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, এই 
“লোকসমূদয় (০11-কে দীর্ঘকাল ধরে পূর্ণবিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে এসেছে 
যার দরুন তারা কৃত্রিম বা জবরদস্তিমূলক ভাবে আবদ্ধ থেকেছে নানান প্রথার বন্ধানে, 
এবং ভ 011550101101-এর ধারণাটিকে ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে নিশ্চল বলে__যার 
নেই কোনো অতীত, নেই কোনো! অগ্রগতি । ধারণাটির এই ভাব্যের সঙ্গে আমাদের 
কোনে কারবার নেই, বরং এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে । ভিনপ্রিয়? 
সম্পর্কে আমাদের ঘে ধারণ! তা জনগণের সঙ্গে সম্পক্ত, যাঁরা কেবল এই বিকাশ-প্রক্রিয়ায় 
পুরোপুরি লিগ্তই নয়, তারাই বস্তত এই প্রক্রিযবাটিকে শ্বহস্তে তুলে নিচ্ছে, তাকে চালন! 
করছে, নিয়ন্ত্রণ করছে । আমাদের মনে রয়েছে এমন এক জনসমুদয়, যে ইতিহাস রচনা 
করছে এবং বিশ্বকে ও নিজেকে পরিবর্তন করছে । আমাদের মনে রয়েছে এক সংগ্রাম- 
শীল জননমুদরয়ের কথা এবং সেই সঙ্গে 'জনপ্রিয়তার-র এক সংগ্রামশীল ধারণার কথা । 

জনপ্রিয় মানে বাপক জনগণের কাছে সহজবোধ্য, তাদের নিজেদের প্রকীশ-রূপ- 

গুলিকে তুলে নেওয়া, সম্দ্ধ করা । তাঁদের অবস্থান গ্রহণ ও সংহত করা। জনগণের 
সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশকে এমন ভাবে প্রতিরূপায়িত করতে হবে যাতে করে তা 
্বহস্তে নেতৃত্ব তুলে নিতে পারে £ এই ভাবে 'জনপ্রিয়' ঘানে অন্যান্ত অংশগুলির কাছেও 
সহজবোধ্য । তাকে এতিম সঙ্গে যুক্ত করা এবং আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যে- 
অংশটি এখন নেতৃত্ব করছে, তাঁর কৃতিত্বগুলি জনগণের সেই অংশটির হাতে তুলে 
দেওয় যে-অংশটি সংগ্রাম করছে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য । 

আমরা এখন আসছি “বাস্তবীবাঁদ-এব ধারণাটিতে। এট। একটা পুরনো ধারণা 
যেটা বহু মানুৰ বহুল ভাবে ব্যবহার করেছে বহু উদ্দেশ্ঠে, এবং প্রয়োগ করার আগে 
এটাকেও আমাদের ভালো করে ধোলাই করে নিতে হবে। এট। দরকার হয় কেননা 
যখন জনগণ তার উত্তরাধিকার.তুলে নেয় তখন ঘটে একট। বেদখলীকরণের (:১:০০14- 
0০0) প্রক্রিয়া । সাহিত্য-কর্ষকে কলকারথানার মতো তুলে নেওয়া যায় না কিংব। 
সাহিত্যের প্রকাশ-রূপকে ঘন্রশিল্পের পদ্ধতির মতো। বাস্তববাদী লেখা, ইতিহাসে 
যার ব-বিভিন্ন নমুনা পাওয়া যায়, তা অন্থরপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এই প্রশ্নটির দ্বার। 
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যে, কেন, কখন এবং কোন্‌ শ্রেণীর জন্য তা৷ ব্যবহার কর! হয়-__এবং নিয়ন্ত্রিত হয় 
শেষতম খু'টি-নাটি জিনিসটি পযন্ত । যেহেতু আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে এক সংগ্রামী 
জনগণ, যে জনগণ পরিবর্তন করছে বাস্তব জগতটাকে, সেই হেতু আমাদের প্রয়োজন নেই 
গল্প বলার “ন্পবীক্ষিত' বীতি-নীতিগুলিকে, সাহিত্যের ইতিহাস কর্তৃক প্রতিষ্িত বিভিন্ন 
'মডেল'-কে চিরন্ুন নান্দনিক নিয়মীবলীকে আকড়ে থাকার । উপস্থিত বিবিধ সাহিত্য- 
কর্ম থেকে আমর নিশ্চয়ই একটি মাত্র বান্তবতা নিকধিত করব নাঃ বরং জীবন্ত সদ্ধবহার 
করব সমস্ত উপায়পমূহের__পুরনে। এবং নোতুন, পরীক্ষিত এবং অপরীক্ষিত, শিল্পকল। 
থেকে উদ্গত এবং অন্যান্ত উৎস থেকে উদ্গত-_সমস্ত উপায়কে, যাতে করে জীবন্ত 
জনগণের হাতে তুলে দেওয়া যায় জীবন্ত বাস্তব এমন ভাবে যে তারা৷ সেটা আয়ত্ত করতে: 
পারে । আমরা সতর্ক থাকব যাতে একটি বিশেষ যুগের বিশেষ এতিহাগিক রূপের 
উপন্তাসের উপরে ঘেমন, দৃষ্টান্ত হিসাবে, বালজাক বা৷ তলম্তয়-এর উপন্যাসের উপরে” 
বাস্তবতা আরোপ না৷ করি, ঘার ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বাস্তবতার বিশ্তুদ্ধ রপগত 
(9591) ও সাহিত্যগত মানদণ্ড । আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ করব না সেইসব ক্ষেত্রে, 
বাস্তবতার কথা বলার মধো, যেখানে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ ) কেউ, যা কিছু চিত্রিত হয়, 
তাকেই আদ্রাণ্, দশন ও অনুভব করতে পারে, যেখানে বাতাবরণ স্থষ্টি করা হয় এবং 
গল্প-কাহিনী বিকাশ লাভ করে এমন ভাবে যে, চরিত্রগুলিকে মনস্তাত্বিক ভাবে নিরাবরণ 
করে ফেলা হয়। বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা প্রশস্ত ও রাজনৈতিক নান্দনিক 
বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত এবং প্রথান্থসরণ থেকে নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন । বাস্তববাদী 
মানে : সমাজের কার্ধকারণ সম্পর্জাল মেলে ধরা । আধিপত্যশীল দৃষ্টিভঙ্গিটিকে 
আধিপত্যকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে খুলে ধরা । সেই শ্রেণীটির অবস্থান থেকে লেখা, 
থে শ্রো প্রস্তুত করেছে মানৰ-সমাজের সবচেয়ে জরুরি সমস্তাগুলির জন্য সবচেয়ে ব্যাপক 
সমাধান । বিকাশের গতি প্রক্রিয়ার (457299105) উপরে গুরুত্ব দেওয়া। মূর্ত, এবং 
এমন যে অনূর্তায়নের (8050090007-এর ) পক্ষে প্রেরণা-সধ্শার কবে । 

এটা একট! দীঘ তালিকা, যাকে আরো! দীর্ঘ করা বায় । এবং এটা যাতে পরিপৃরুণ 
করা যায় তার জন্য আমর! শিল্পীকে স্থযোগ দেব তার সমস্ত কল্পনা, সমস্ত মৌলিকতা» 
সমন্ত রসষ্টির ক্ষমতা এবং সমস্ত উদ্ভাবনী শক্ি প্রয়োগ করতে । আমরা অনুচিত 
রকমে আকড়ে থাকব না সাহিত্যের বিবিধ “মডেল”-কে কিংবা শিল্পীকে বাধ্য করব ন| 
গল্প-বলার জন্য অতি খুঁতখুঁতে নিম-নীতি অনুপরণ করতে । 

আমরা প্রমাণ করব ঘে, তথাকথিত ইন্দরিয়গ্রাহ্থ লেখাকে (যাতে সবকিছুই ভ্রাণ 
নেওয়া ঘায়, স্বাদ নেওয়া যায়, অন্থৃতব কর! যায়) আপনা-আপনিই একাত্ম করে দেখা 
উচিত নয় বান্তববাদী লেখার সঙ্গে, কারণ আমরা দেখতে পাব যে এমন সব ইন্িয়গ্রাহথ 
ভাবে লেণা বইও আছে যেগুলি বাস্তববাদী নয়, এবং বান্তববাদী বইও আছে যেগুলি 
ইন্জিয়গ্রাহ্থ নগ্ম | আমাদের এই পশ্বটি নিষে সঘত্রে বিচার করতে হবে যে, চরিত্রগুলিকে 
ঘটনাক্রমে মনস্তাবিক ভাবে নিরাবরণ করার উদ্দেশ্য অনুসরণ করাই গন্সের সর্ষোভম 
বিকাশ-সাধনের উপায় । আমাদের পাঠকের! বেশ ভালো মনেই এট বোধ করতে 
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পারেন যে, যা ঘটছে তার চাবিকাঠি তীদের দেওয়া হয়নি_ঘদি তাদের কেবল 
প্রণোদিত কর। হয়, বিবিধ কলার সন্গিবেশের সাহাঘোঃ আমাদের বইগুলির নায়কদের. 
অভ্যন্তরীণ আবেগদমূহে অংশগ্রহণ করতে। একটি সর্বাঙ্গীণ-সমীক্গণ ছাড়া বালজাক এবং 
তনস্তয়ের শিল্প-রূপগুলি অধিগ্রহণের দ্বারা আমরা সম্ভবত আমাদের পাঠকদেরকে*, 
জনগণকে, আন্ত করে দিতে পারি-ঠিক যা এই লেখকেরা! প্রায়ই করে থাকেন! 
বাস্তববাদ্র কেবল শিল্প-রূপের প্রশ্ন নয় । এই বাস্তববাদীদের পদ্ধতিগুলিকে অন্করণ 
করে চললে আমরা নিজেরাই আর বাস্তববাদী থাকব না। 

সময় বয়ে যায়, এবং যদি বয়ে না৷ যেত, তাহলে যাদের জন্ত নেই ভোজনের সাজানো 
টেবিল, তাদের প্রতীক্ষা হবে বার্থ । পদ্ধতি ক্ষয়ে যায়, প্রেরণা শক্তি হারায় । নোতুণ, 
নোতুন সমস্া আত্মপ্রকাশ করে এবং দাবি করে নোতুন নোতুন কখকৌশল। বাস্তবতা 
পাল্টে যায়; তাকে রপায্মিত করতে রূপায্রণের উপায়গুলিও পাল্টায়। যেখানে কি 
ছিল না, সেখানে কিছুর উদ্ভব ঘটে না; নোতুনের উদ্ভব ঘটে পুরনে। থেকে, কিন্তু ঠিক 
এটাই তাকে কবে নোতুন। 

অত্যাঁচারীরা সবসময়ে একই মুখোঁস পরে দেখা দেয় না। সবসময় একই ভাবে 
মুখোসগুলিকে খুলে দেওয়া যায় না। যে আয়নাটাকে বাঁড়িয়ে ধরা হয়েছে তাকে 
এড়িয়ে যাবার নানান কৌশল আছে । তাদের সামরিক সড়কগুলিকে নাম দেওয়া হয়, 
মোটর সড়ক । তাদের ট্যাংকগুলিকে চিত্রিত কর! হয় ম্যাকডাকের ঝৌপঝাড়ের 
মতো; তাদের দালালের দেখাতে পারে কড়াঁপড়া হাত যেন তারা মজুর। হ্যা» 
শিকারীকে শিকারে পরিবর্তন .করতে উদ্ভাবনী শক্তির দরকার লাগে । যা গতকাল 
জনপ্রিয় ছিল, আজ আর ত। জনপ্রিয় নেই, কেনন।গতকালের জনগণ ঘা ছিল, আজকের 
জনগণ তা নয় । মী 


ধার। রূপ-বিষয়ক কুসংস্কারে বাঁধ নয়, তারাই জানে যে সত্যকে চাঁপা দেবার অনেক 
পন্থা আছে এবং সতাকে প্রকাশ করারও অনেক পন্থা আছে; অমান্ষিক অবস্থার 
বিরুদ্ধে ক্রোধ উদ্দীপ্ত করার নানা পথ আছে ; করুণ ব| যদ্ঘটিতং তল্লিখিতং ধরনের 
প্রত্ক্ষ বর্ণনা দিয়ে, গল্প ও কাহিনী বলার মাধ্যমে, ঠান্টা-বিদ্রপ, অত্যুক্তি ও স্বপ্লোক্তির 
মাধ্যমে । থিয্ষেটারে বাস্তবকে উপস্থাপিত করা যায় ঘটনার আকারে বা কল্পনার 
আকারে । অভিনেতারা৷ অভিনয্ব করতে পাবে মেকআপ ছাড়া (বা যৎসামান্ত “মেক- 
আপ" নিয়ে ), যাতে করে ম্বাভাবিক দেখায় এবং গোটা ব্যাপারটাই হতে পারে 
বানানো; তারা৷ পরতে পারে কিন্তৃত কিন্তৃত মুখোস এবং উপস্থাপন করতে পারে 
সত্যকে । এখানে তর্কের মতো বেশি কিছু নেই £ উপায়কে প্রশ্ন করতে হবে উদ্দেশ্য! 
কি? জনগণ জানে কি ভাবে তা করতে হয়। খিষেটারে পিস্কাটর (15০200)-এব 
(এবং আমার নিজের ) বড় বড় পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি, যাতে বারবার দরকার পড়েছিল 
প্রথাগত রূপগুলির বিস্ফোরণের, সেগুলি তাদের প্রধান সমর্থক পেয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর 
সবচেয়ে প্রগতিশীল ক্যাডারদের মধ্যে । শ্রমিকেরা সবকিছু বিচার করত তাঁর মধো' 
বিধত সত্যের পরিমাণ দিয়ে্ট তার! স্বাগত জানাত এমন ঘে-কোনো নোতুন প্রবর্তনাকে” 


২০৪ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্স থেকে মাও " 


যা সাহাযা করে সতোর উপস্থাপনা, সমাজের প্রকৃত যান্ত্রিক প্রণালীটির উপস্থাপনা; তার! 
প্রত্যাখ্যান করত এমন সবকিছু যা বোধ হতে| খেলা-খেল। বলে, বোধ হতো এমন 
একটা যন্ত্র বলে ঘা কাজ করে কেবল নিজের স্বার্থে, অর্থাৎ ঘা আর কিংবা এখনো অবধি, 
কাজ করে না একটা উদ্দেশ্ত পরিপূরণের জন্য | শ্রমিকদের যুক্তিতর্ক কথনে। সাহিতাগত 
বা বিশু থিয়েটার সংক্রান্ত ছিল না। “থিয়েটার এবং ফিল্মকে আপনি কখনো মিশিয়ে 
ফেলতে পারেন ন।' ২ এই ধরনের কথা কখনো বলা হতো না । কিল্মকে ঘদি সঠিক 
ভাবে ব্যবহার করা ন। হতো, তাহলে বড়জোর যে-কখাটা শোনা যেত, সেট। এই £ 
“ফিল্মের এ টুকরোটা অনাবশ্ক, সেটা অন্যমনস্ক করে দেয়।' শ্রমিকদের গায়ক-দলগুলি 
বলত জটিল ছন্দোবদ্ধ পদ্ঠাংশ (“যদি হতে। অন্ত্যমিল, গলে যেত মাখনের মতো১ এবং 
লেগে থাকত ন। কিছুই" ) এবং গান করত ঈসলার (ছ1916)-এর কঠিন ( অনভ্যন্ত ) 
রচনাগুলি: এর নধো আছে কিছু হিম্মত' )। যখন অভিযানের গানগুলিতে (10901 
1705 592189) থাকত কিছু স্ক্ম কাজ ( অনিয়মিকতা ও জটিলত। ), যেগুলি ছিল 
আন্তো মিল-সম্পন্ন যাতে শিখতে স্থবি ধা হয়, এবং ছিল সরল ছন্দে বীধা, যাতে আবে 
ভালোভাবে 'পরিবেশন করা যায়” তথন তারা বলত বেশ মজাদার, ওটায় একটা মোচড 
আছে। থা কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে, তুচ্ছ, এত মামুলি যে ভাবনার উদ্রেক করে না, তা 
দিয়ে তাদের কোনে কাজ হয় না (“ওর মধ্যে কিছু নেই” )। যদি কোনে নান্দনিকের 
প্রয়োজন বোধ করেন, তাহলে এখানেই তাকে পাবেন। আমি কখনো ভূলবো না 
কিভাবে একজন শ্রমিক আমার দিকে তাকিয়েছিল ঘখন সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে 
একটি গানে বাড়তি কিছু যোগ করার জন্য তার অন্থরোধটি “এই কথাটা যোগ করা 
উচিত__তা না-হলে, কী মানে? আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম এই বলে যে, তাতে 
গানটির শিল্প-রূপ নষ্ট হয়ে যাবে £ সে তার মাথা একদিকে কাত করল এবং হাসল । এই 
শিষ্ট হাসিটিতে নন্দনতত্বের একটা৷ গোট। অধ্যায় ভেঙে পড়ল । শ্রমিকেরা আমাদের 
শেখাতে ভয় পায় না, আমাদের কাছ থেকে শিখতেও ভয় পায় না । 

বখন আমি বলি, প্রলেতারিয়ানদের যেহেতু কাজ করতে হয় বাস্তব নিয়ে, সেই হেতু 
তাদের সামনে সাহসিক ও অনভ্যন্ত সামগ্রী উপস্থিত করতে কখনে। ভয় পাওয়া উচিত 
নয়, তখন আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলি। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, শিল্প-রসিকবর্গ 
সবদ্ময়েই থাকবেন, যার এগিয়ে এসে বলবেন, জনগণ এট। বুঝতে পারবে না।” কিন্ত 
জনগণ অধৈয ভাবে তাদের ঠেলে সরিয়ে দেয় এবং শিল্পীর সঙ্গে সরাসরি বোবাপড়ায় 
আদে। সংখ্যালঘু গো্টাগুলির জন্য উদ্দিষ্ সংখ্যালঘু গোগী গঠনের ভন্য পরিকল্পিত 
অনেক সবংস্কত সামগ্রী আছে £ একটা পুরনো টুূপির ছিসহম্্রতম রূপান্তরণ, একথণ্ড 
পাবত্র ও অধুনা পচনশীল মাংসে মশলা-মিশ্রণ। প্রলেতাবিয়েত শ্রেণী অবিশ্বাস-ভরে 
এবং কিহট। চি ভ্তাগত ভাবে মাথা নেড়ে একে প্রত্যাখ্যান করে (“তাদের উদ্দিগ্ন হবার 
মতে। জনিন আছে' )। মশলাটাকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে না» প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে 
নাংসটাকে ; ছিসহশ্রতম রূপটাকে নয়, পুরনো টুপিটাকে | ঘখন তারা নিজেরাই লিখতে 
এবং অভিনয় করতে শুরু করল, তারা হলো সম্পূর্ণ মৌলিক। যাঁকে বলা হতো প্রচার- 


* জনপ্রিয় এবং বাস্তববাঁদ ২০৫ 


আন্দোলন মূলক শিল্প' (8810-0:0 ৫:৮) যার প্রতি বেশ কিছু সংখ্যক ভোতা নাকের 
অধিকীরী ছিল উন্নসিক, তা৷ ছিল বিবিধ অভিনব শৈল্পিক কলা-কৌশল ও প্রকাশ-ভঙ্গির 
খনিম্বরূপ। সত্যিকারের জনপ্রিয় শিল্পের বিভিন্ন কালের মহিমোজ্জল, দীর্ঘবিস্বৃত 
উপাদানগুলির সেখানে পুনরাবির্ভাব ঘটলো-_নোতুন নোতুন সামাভিক লক্ষোর সঙ্গে 
সাহসভবে অভিযোজিত হয়ে। ছুঃসাহপী কাটছাট ও রচনা-বিন্যাস (5030516109), 
স্ন্বর স্থন্দর -সবলীকরণ ভুলভাবে কৃত সরলীকরণের পাশাপাশি ): এই সবকিছুতে 
প্রায়শই প্রকাশ পেত বিস্ময়কর পরিমিতি ও পরিশীলন এবং জটিলতার প্রতি একটি 
নিভীঁক দৃষ্টিভদ্দি। এর অনেকটাই হয়তো আদিম, কিন্ত যে-বরনের আদিমতা৷ বুজৌয়া- 
শিল্পের তথাকথিত বিচিত্র মনস্তা্বিক চিত্রায়ণগুলিকে কলুষিত করত, সেই অর্থে 
আদিম নয়। কয়েকটি ভূল ভাবে কৃত শৈলীগত প্রয়োগকে অছিলা হিসাবে ব্যবহার 
করে এমন একটি উপস্থাপন শৈলীকে প্রত্যাখ্যান কর ভূল হবে, য৷ চেষ্টা করে (প্রায়ই 
সকল ভাবে ) মর্মবন্তটিকে ফুটিয়ে তুলতে এবং অমূর্তায়নকে উত্সাহ দিতে । শ্রমিকদের 
তীক্ষ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল স্বাভাবিকবাদ (0601:81150)-এর দ্বার! বাস্তবের উপর- 
উপর প্রতিরপায়ণ | "70120021)) 716725086]'-এ বখন তারা বলে, “আমরা যা 
জানতে চাই, তার চেয়ে এটা কিছু বেশি' তখন তার! বন্তৃতপক্ষে এই ইচ্ছাই প্রকাশ 
করে যে, তারা! দেখতে চায় সেই প্রকুত সামাজিক শক্তিসমূহের একটি অধিকতর যথাবথ, 
প্রতিরূপায়ণ, যেগুলি কাজ করে প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্য উপরিতলের নীচে । আমার নিজের 
অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধত করছি £ 67176 1010:62002গ 0067৪-র আশ্চর্য পোশাক- 
আশাক এবং বাহৃত অবাস্তব স্থান-কাল-পরিবেশ তাদের প্রতিহত করেনি। তারা 
সংকীর্ণ ছিল না; সংকীর্ঘতাকে তার৷ ঘ্বণা করত (তাদের থাকবার ঘরগুলি ছিল 
সংকীর্ণ )। তারা ছিল উদ্বার, তাদের নিয়োগকর্তারা কুপণ। কিছু জিনিসকে তারা! 
ভাবতে বাদ দেওয়। যায়, যদিও শিল্পীদের মতে সেগুলি জরুরি, তবে তারা ছিল সে 
ব্যাপারে অমায়িক; বাড়তি কোনো কিছুর বিরোধী তারা ছিল না, তবে কিছু বাড়তি 
লোকের তারা বিরোধী ছিল । কদল মাড়াইয়ের বলদটার মুখে তারা৷ দড়ি পরাতো না, 
যদিও নজর বাখত যাতে সে মাড়াইয়ের কাজটা করে। “সর্জনীন ভাবে প্রযোজা 
স্জনশীল পদ্ধতি” : এই ধরনের জিনিসে তাদের বিশ্বীম ছিল না। তারা জানত, তাদের 
উদ্দেশ্টে উপনীত হতে তাদের প্রয়োজন হবে অনেক ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির | যদি আপনি 
চান একজন নান্দনিক, এখানেই পাবেন। 

সুতরাং জনপ্রিয় এবং বান্তববাঁদী মানদণ্ড নির্বাচনে কেবল বিশেৰ সতক হলেই 
চলবে না, হতে হবে মুক্তমনাও। উপস্থিত বাস্তববাদী রচনাগুলি থেকে এবং উপস্থিত 
জনপ্রিয় রচনাগুলি থেকে এই মানদও সমূহে উপনীত হলে চলবে না, সচরাচর ব। করা 
হয়। এই ধরনের দৃষ্টিভন্দির পরিণতি ঘটে বিবিধ বিশুদ্ধ “কর্মালিস্ট' মানদণ্ডে, এবং 
জনপ্রিয়তা ও বান্তবতা৷ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি মীমাংসিত হয় “ফর্ম'-এর দ্বারা। 

একটি বচন! বাস্তববাদী কিনা, তা নিয়ে এই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, নেটি 
উপস্থিত বাস্তববাদী বলে খ্যাত রচনাগুলির সঙ্গে সানৃশ্ঠপূর্ণ কিনা_যে বচনাগুলিকে 
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তাদের কালের বিচারে অবশ্যই গণ্য করতে হবে বাস্তববাদী বলে। প্রত্যেকটি একক 
ক্ষেত্রে জীবনের বে-চিত্র আকা হয়েছে, তাকে আরেকটি চিত্রের সঙ্গে তুলনা করলে চলবে 
না, তুলনা করতে হবে সতাকারের যে-জীবনটি চিত্র-রূপারিত করা হয়েছে, সেটির সঙ্গে 
অন্থরূপ ভাবে যেখানে জনপ্রিয়তার প্রশ্থ, দেখানে সতর্ক থাকতে হবে একটি সমগ্র ভাবে 
“ক়ালিস্ট' পদ্ধতির বিরুদ্ধে । অন্যান্য রচনা ঘে-ভাঁবে লিখিত হয়ে সহজবোধ্য হয়েছে, 
একান্তভাবে হুবহু সেইভাবে লিখলেই যে একটি সাহিত্য-কর্ষের সহজবোধ্যতা নিশ্চস্ীকৃত 
করা যায়, তা নয় । এই বচনাগ্তলিও যে তাদের আগেকার বচনাগুলির মতো হুবহু 
একই ভাবে 'লিখিত হয়েছিল অবশ্যই তা নয়। তাদের সহজবোধ্যতার স্বার্থেও 
কিছু করতে হয়েছিল । ঠিক তেমনি নোতুন রচনাগুলিকে সহজবোধ্য করার জন্তাও 
আমাদের কিছু করতে হবে। “জনপ্রিয় থেকে যাওয়া” ছাড়াও আরো একটা জিনিস 
আছে__“জনপ্রিয় হয়ে ওঠা” । 
আমরা যদি চাই একটি সত্যিকারের জনপ্রিয় সাহিত্য, জীবন্ত ওসংগ্রামী, বাস্তবতার 
বারা সম্পূর্ণভাবে আয়তীকুত এবং বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তকারী এক শাহিতা, 
তাহলে আমাদের অবশ্যই পা মিলিয়ে চলতে হবে ক্ষিপ্রগতি বিকাশের সঙ্গে । শ্রমজীবী 
নরনারীর বিরাট বিরাট জনতা আজ চলমান । তাদের শত্রুদের তৎপরতা ও পাশবিকতা 
“এর প্রমাণ । 


॥ বাইশ | 
লু খুন 


মামাদের নোতুন সাহিত্য প্রগঙ্্ে কিছু ভাবনা 


এক বছরেরও বেশি কাল হলো। আমি তরুণদের সামনে কদাচিৎ কিছু বলেছি, 
কারণ বিপ্লবের সময় থেকে কথা বলার অবকাশ খুব কমই হয়েছে। হয় তুমি প্ররোচক, 
নয় প্রতিক্রিয়াশীল__ছটোর কোনোটাই কারো কোনে মঙ্গল করে না। যাই হোক, 
এবারে পিকিং-এ ফেরার পরে, কিছু পুরনো বন্ধু আমাকে এখানে আসতে এবং কিছু 
বলতে অন্থরৌধ করেন। তীদের অনুরোধ অস্বীকার করতে আমি অপারগ, তাই 
এখানে আসা | কিন্ত কারণ যা-ই হোক, আমি স্থির করিনি কি বলব__এমনকি, 
কি নিয়ে বলব। 

ভেবেছিলাম, বাসে আসতে আসতে একট কিছু ঠিক করে ফেলবো, কিন্ত রাস্তা 
এত খারাপ ঘে বাঁসট। নাঁটি থেকে এক ফুট উপবে লাফিয়ে লাফিক্সে চলতে থাকলো ; 


* ইয়েনচিং বিশ্ববিগ্ধালয়ের “চীনা সাহিত্য নমিতি'-র মভায় প্রদত্ত ভাষণ; ২২শে মে, ১৯২৯ । 
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কলে মন:সংযোগ করা৷ অসম্ভব হয়ে পড়লো । তখনি আমার মনে ঠেকলো যে বিদেশ 
থেকে নিছক একট! কিছু গ্রহণ করার দরকার নেই। ঘি 'বাস' থাকে, তবে ভালো 
রাস্তাও চাই । সবকিছুই পরিবেশের দ্বার! প্রভাবিত হতে বাধা, এবং এটা সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও খাটে__চীনে যাকে বলা হয় নোতুন সাহিত্য ব! বিপ্লবী সাহিত্য, তার 
ক্ষেত্রেও । 

যত দেশপ্রেমিকই আমরা হই না কেন, আমাদের সম্ভবত এটা স্বীকার করতে 
হবে যে, আমাদের সভ্যতা পশ্চাৎপদ। যা কিছু নোতুন তা৷ এসেছে বিদেশ থেকে, 
এবং আমাদের অধিকাংশই এই নোতুন শক্তিগুলির দ্বারা বেশ বিমূঢতাগ্রস্ত। পিকিং 
এখনো এই অবস্থায় পর্যবসিত হয়নি, কিন্ত যেমন সাংহাইয়ে “আন্তর্জাতিক উপনিবেশ'-এ 
তোমরা কেন্দরস্থলে দেখতে পাবে বিদেশীদের, যাদের ঘিরে বয়েছে দোভাষী, ডিটেকটিভ 
পুলিশ, ছোকরা” ইত্যাদির এক বেষ্টনী, যার! বোঝে তাদের ভাষা, এবং জানে বিদেশী 
“কনসেশন'গুলির নি্বমকান্থন॥ সাধারণ মানুষের অবস্থান এই বেষ্টনীর বাইরে । 

যখন সাধারণ মানুষের৷ বিদেশীদের সংস্পর্শে আসে, তারা ঠিক বুঝতে পারে না কি 
ঘটছে। যদি একজন বিদেশ বলে, ইয়েস (5৪3), দৌভাষী বলে, সে আমাকে 
বলল তোমার কানে ঘুষি মারতে ।' বিদেশী লোকটি যদি বলেঃ 'নো? (]০.), সেটা 
অনুবাদ করা হয়, “ওকে গুলি করো।” এই ধরুনের বাজে ঝামেলা এড়াতে, 
তোমাদের চাই আরো জ্ঞান, কারণ তাহলেই তোমরা পারবে এই বেষ্টনী ভেদ 
করতে । 

সাহিত্যান্শীলনের জগতেও তাই । আমরা জানি খুবই কম এবং শিখতে সাহায্য 
করার মত সামগ্রীও আমাঁদের আছে খুবই কম। লিয়াং শি-চিউ-এর আছে তীর 
ব্যাবিট (88০৮1), শু চিমো-এর আছে তীর ট্যাগোর ("88০৫ ), হু শি-এর 
আছে তীর ডিউই (10০আণ্য )-ও, হ্যা শু চি-মোএর আছে ক্যাথারিন 
ম্যান্সফিন্ড-ও (7৫90067106 318030610)১ কেননা তিনি কেঁদেছিলেন তার 
সমাধিতে এবং “হ্থজন গোঠী-র (0:585107 ১০০০! ) আছে বৈপ্লবিক সাহিত্য-_ 
বে-সাহিত্য আজ চলছে। কিন্তু যদিও বেশ কিছু লেখা চলছে এর লঙ্গে, অধায়ন 
চলছে না তেমন কিছু । আজও পর্যন্ত, এখনো» এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলি হয়ে 
আছে সেই শ্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির স্ব-রক্ষিত ক্ষেত্র । 

সমস্ত সাহিত্যকেই আকার দান করে তার পরিবেশ এবং ঘদিও শিল্পের সাধকের 
দাবি করতে ভালোবাসেন যে, সাহিত্য নিয়ন্ত্র করতে পারে বিশ্বের ঘটনাবলীকে' তবু 
সত্য এই যে, রাজনীতি আদে আগে, এবং শিল্প পরিবতিত হয় তদনুযায়ী। যদি 
তোমরা ভেবে থাকো যে, শিল্প পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারে, তাহলে তোমরা 
ভাববাঁদীর মত কথা বলছ। সাহিতাকেরা যেমন প্রত্যাশা করেন, ঘটনা কদাচিৎ 
তেমন ঘটে । সেই কারণেই একটি বৃহৎ বিপ্লবের আগে তথাকথিত বিপ্লবী লেখকদের 
ভাগা নিরূপিত হয়ে ঘায়। কেবল যখন বিপ্লব কল অর্জন করতে শুরু করেঃ এবং 
মানুষ আবার অবাধে শ্বীস গ্রহণ ও বর্জনের মময় পায়, তখনি নতুন নোতুন বিপ্লবী 
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লেখকের উদ্ভব ঘটে | এর কারণ এই যে, যখন, পুরনে৷ সমাজ ধ্বংসের কিনারায় যায়, 
তখন তোমর৷ প্রায়ই দেখতে পাবে এমন লেখা যা মনে হবে বিপ্লবী বলে, কিন্তু বস্তত, 
প্রকৃত বিপ্লবী সাহিত্য নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, একজন মান্য পুরনো সমাজকে দ্ৃণা 
করতে পারে, কিন্তু তার আছে কেবল এঁ দ্বণাই__নেই কোনো ভবিস্তত্-দৃষ্টি সে হৈ-চৈ 
করতে পারে সামাজিক সংস্কারের জন্য, কিন্ত যদি তাকে প্রশ্ন কর কোন্‌ ধরনের সমাজ 
সে চায়, শুনতে পাবে কোনে আয্মত্বাতীত কল্পলোকের কথা । কিংবা সে হতে 
পারে তার জীবনযাত্রা সম্পর্কে ক্লান্ত এবং আকৃতি পোষণ করতে পারে, তার ইন্দ্রিয়- 
গুলিকে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্তে, একটা বড় রকমের পরিবর্তনের জন্য, ঠিক যেমন 
থাছ্ভে ও মছ্ে আক পরিপূর্ণ কোনে। লোক তার ক্ষুধাকে ধারালো করে তোলার 
উদ্দেশ্যে ভক্ষণ করে ঝাল লংকা। তার পরে আছেন পুরনো সংগ্রামীরা, জনগণ ধানের 
পরিত্যাগ করেছে, কিন্ত তবু ধারা এক নোতুন “সাইন-বোর্ড' টাঙিয়ে ভরসা করে 
আছেন এক নোতুন শক্তির উপরে,_নিজেদের জন্য একটা উন্নততর মর্যাদী গ্িনে 
নেবার জন্য | 

চীনে লেখকদের এমন এমন দৃষ্টান্ত আছে যেথানে তারা বিপ্লবের দিকে তাকির়ে 
থাকেন কিন্ত একবার ঘখন বিপ্লব এসে যায়» তারা চুপ হয়ে যান। চিং বংশের শেষে 
“াউথ ক্লাব'-এর সদস্যরা একটি দৃষ্ান্ত। উক্ত সাহিত্যচক্রটি বিপ্রবের পক্ষে আন্দোলন 
করে, হাঁনদের ছুখ-ছূর্দশশায় শোক প্রকাশ করে, মাঞ্চুদের দ্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ক্রোধ 
ব্যক্ত করে এবং “পুরনো মোনার দিনে' কিরেযাওয়ার জন্য আকুলত। প্রদর্শন করে । কিন্ত 
প্রজাতন্ত্র প্রততষ্টিত হবার পরে তারা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে ঘায়। আমার মনে হয়, এর 
কারণ এই যে তাদের স্বপ্ন ছিল বিপ্লবের পরে “প্রাচীন জাকজমকের প্রত্যাবর্তন” 
_ পুরনো রাজপুরুষদের উচু টুপি এবং চওড়া বেন্ট-এর প্রত্যাবর্তন। কিন্তু যেহেতু 
বাস্তবে ঘটনা ঘটলো ভিন্ন রকমের এবং তাদের কাছে পরিস্থিতিটা মনে হলো অরুচিকর, 
তার। আর লেখার প্রেরণা অন্ুভব করলেন না । আরো স্পষ্ট দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা বায় 
রাশিয়ায় । অক্টোবর বিপ্লবের স্থচনায় অনেক বিপ্লবী লেখক আনন্দের আতিশয্যে 
দুহাত তুলে সেই ঝড়কে স্বাগত জানান_সেই ঝড়ে নিজেদের পরীক্ষা দিতে 
ব্যগ্রত। প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে কবি ইয়েলেনিন ( 55645.) এবং উপন্তাসিক 
সোপোলি (9০০15) আত্মহত্যা! করেন, এবং সম্প্রতি শোন৷ যাচ্ছে বিখ্যাত লেখক 
এরেনবুর্গ (8,6008) নাকি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাচ্ছেন। এর কারণ কি? 
এর কারণ এই যে, য| তাদের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে তা ঝড় নয়, যে ব্যাপার তাদের 
পরীক্ষ। দেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে, তা ঝড় নয়; তা৷ হচ্ছে একটি বাস্তব প্ররুত অর্থে 
বিপ্লব। তাদের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছে, স্থৃতরাং; তাদের পক্ষে আর বেঁচে থাকা 
সম্ভব নয়। একটা সেই পুরনে। বিশ্বাসের ঘতো৷ এত ভালো নয় যে, যখন তুমি মারা 
যাও তোদার আত্ম! স্বর্গে যায় এবং ঈশ্বরের পাশে বমে কেক খায়। কেনন। তারা 
মারা গিয়েছিলেন তাদের আদর্শে উপনীত হবার আগেই। 

অবশ্ঠ বলা হয় যে, চীনে ইতিপূর্বেই একটি বিপ্লব হয়ে গিয়েছে । এটা রাজনীতির 


আমাদের নোতুন সাহিত্য প্রপঙ্গে কিছু ভাবনা ২০৯ 


ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে, কিন্তু শিল্প-কলার ক্ষেত্রে নয়। কেউ কেউ বলেন, “পেটি- 
বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহিত্য এখন মাথা তুলছে।' বাস্তবিক পঞ্ষে, এমন কোনে সাহিত্য 
নেই ; এই সাহিতোর এমনকি কোনে| মাথাও নেই ঘা লে তুলবে । বা আমি আগে 
বলেছি তার ভিত্তিতে বিচার করে বল! যায় যে, সাহিত্যে কোনো পরিবর্তন বা 
পুনর্জাগরণ ঘটেনি, এবং তা] প্রতিবিষিত করে, না বিপ্রকন। প্রগতি ৮বিপ্বীরা 
অবশ্য একথ। পছন্দ করবেন না। 

স্ছজন সমিতি" যে আরো৷ আমূল (£5৫1০8] ) বিপ্লবী সাহিত্যের কথা_ প্রলেতা- 
রিয়েত শ্রেণীর সাহিত্যের কথা__বলে তা৷ কেবল শূল্গর্ড বাগাডম্বর | ওয়াং তু-চিং-এর 
যে-কবিত! নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে এখানে ওখানে সবখানে, তা৷ লিখিত হয়েছিল 
সাংহাই-এ “আন্তর্জীতিক উসনিবেশে' যেখানে থেকে তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করে 
দিয়েছিলেন বিপ্লবী ক্যান্টনের পাশে কিন্ত তার 

পংঃ পং) পং। 

ক্রমেই আরো বড় হরফে প্রকাশ করে তার উপরে সাংহাইয়ের সিনেমা-পোস্টার 
এবং সয়া-সন এর বিজ্ঞাপন যে রেখাপাত করেছে । তার ছাপ তিনি অন্থকরণ করছেন 
ব্লক (81০1-এর বারো” ("ুয়েল্ভ, ) নামক কবিতাটিকে কিন্তু বক-এর শক্তি ও 
প্রতিভ৷ ছাড়াই । বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কুও মো-জো'র “হাত' (হযাণ্ড )-কে গণ্য 
করেন একটি চমৎকার বচন! হিসাবে । এতে বলা হয়েছে কি ভাবে একজন বিপ্লবী 
বিপ্রবের পরে হারালে৷ তার একথান। হাত, কিন্ত তারপরেও বাকি হাতটি দিয়ে ধরতে 
পেরেছিল তার প্রিয়ার হাতথানা__ক্ষতিটা খুবই সুবিধাজনক, সন্দেহ নেই! যদি 
তোমাকে শরীরের একটা অঙ্গ খোয়াতেই হয়, তবে একখানা হাতই হচ্ছে সবচেয়ে 
ব্যয়িতব্য অঙ্গ । একটা পা হারানে। হতে। অস্থবিধাজনক, একটা মাথা হারানে। তো! 
হতো। আরো । আর যদি তুমি ভেবে থাকো যে, কেবল একটা হাত হারাবারই সম্ভাবনা 
আছে, তাহলে লড়াইয়ে ভাগ নেবার জন্য তোমার খুব বেশি সাহসের দরকার হবে না। 
যদিও আমার মনে হয়, এর চেয়ে ঢের বড় কিছু ত্যাগ করবার জন্য একজন বিপ্লবীকে 
প্রস্তুত থাকতে হবে। “হাত' হচ্ছে এক দরিদ্র বিদ্বান যুবকের সেই পুরাতন, অতি 
পুরাতন কাহিনী, য৷ শেষ হয় তার প্রাসাদ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং এক স্বন্দরী 
তরুণীকে পত্রী হিসাবে লাভ করায় । 

কিন্ত বস্তত এটা হচ্ছে আজকের চীনের অবস্থাবলীর একটি প্রতিফলন। সম্প্রতি 
প্রকাশিত একটি বৈপ্লবিক সাহিত্য-গ্রস্থের প্রচ্ছদে প্রদশিত হয়েছে, ছুর্দশার প্রতীক' 
('95700015 ০£ 719০5? ) থেকে গৃহীত, একটি ত্রিশূল+ যার মধ্যম ফলকটিতে বেঁধে 
দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত পতাকা থেকে নেওয়া একটি হাতুড়ি। ত্রিশূল এবং 
হাতুড়ির এবংবিধ ল্গিবেশের অর্থ হচ্ছে এই ঘে, তুমি না পার ত্রিশূলটির সাহায্যে ভেদ 
করতে, না পার হাতুড়িটির সাহায্যে আঘাত হানতে; এটাতে প্রকাশ পাঁয় কেবল 
শিল্পীর মূর্খতা__যা৷ ভালো ভাবেই হতে পারে এই ধরনের তাবৎ লেখকের পরিচয়-চিহ্ব | 

অবশ্যই, একশ্রেণী থেকে অন্য একশ্রোতে স্থানান্তর সম্তব। কিন্তু সবচেয়ে ভালো। 

শিঃ সাঃ__-১৪ 


২১০ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


জিনিস হচ্ছে খোলাখুলি বলে দেওয়া, তোমার মতামতগুলি কি, যাতে করে জনগণ 
বুঝতে পারে তৃমি বন্ধু না শত্রু । এই ঘটনাটাকে লুকোতে চেষ্ট। কর না যে, তোমার 
মাথাটা ভতি রয়েছে পুরনে। পাকে, এবং নাটকীয় ভাবে তোমার নাকের দিকে আঙুল 
ঘুরিয়ে দাবি করো! ন| £ আমিই হচ্ছি একমাত্র সীচ্চা প্রলেতারিয়ান' । লোকজন আজ 
এত বাড়াবাড়ি রকমের সংবেদনশীল যে বরাশিয়া"__এই কথাটিতে তার৷ প্রায় মারা পর্যন্ত 
যায়, এবং শীঘ্রই এমন হবে যে তারা এমনকি ঠোটও লাল হতে দেবে না । সব রকমের 
প্রকাশনাতেই তারা অন্ত্রন্ত। এবং, বিদেশ থেকে আরো তত্ব বা বই চালু করতে 
অনিস্থৃক+ আমাদের বিপ্লবী লেখকেরা, নাটকীয় ভাবে মোজা নিজেদের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করেন, যেপর্যন্ত ন। তার। পরিশেষে আমাদের দান করেন প্রয়াত চিং বংশের 
মহারাজকীক্ম অন্ুশীসন-বলে প্রকাম্ত ভত্সনার মতো! একট] কিছু_-তা যে কী, সে 
সম্পর্কে কারো। এতট্‌কু পধন্ত ধারণ নেই । 

আমাকে সম্ভবত তোমাদের কাছে বাখ্যা করতে হবে “মহারাজকীয় ; অন্থশাসন- 
বলে প্রকাশ্ত ভতসনা' কথাটা] । এটা ছিল সাম্রাজা যুগের ব্যাপার £ যদি কোনে রাজ- 
কর্মচারী কোনে! হুল করত, তাঁকে হুকুম দেওয়া! হতে। তোরণের বাইরে নতজান্ হয়ে 
বসবার জন্য এবং সম্রাট একজন খোজাকে পাঠিয়ে দিতেন তাকে একপ্রস্থ গালিগালাজ 
করার জন্য । যদি তুমি খোজাটার হাতে বেশ কিছু গুজে দাও» তাহলে সে তাড়া- 
তাড়িই থেমে যাবে । যদি না দাও, তাহলে সে তোমার গোটা পরিবারকে ধুইয়ে দেবে 
_আদিতন পূর্বপুরুষ থেকে শুরু করে অধস্তন বহুপুরুষ প্যন্ত। ধরে নেওয়া হতো খোজা 
বা কিছু বলছে, তা স্বয়ং সম্রাটেরই কথা» কিন্তু কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারত সম্রাটকে 
সত্যিই এসব তার কথা কিনা? গত বছর একটি জাপানি ম্যাগাজিনের খবর থেকে 
জানা যায়, চীনের চাবী ও মঞ্ুরেরা চেং ক্াংউ-কে নির্বাচন করেছিল জার্মানিতে গিয়ে 
নাটক নিয়ে পড়াশ্বনা করতে । কিন্তু আমাদের জানবার কোনে উপায় নেই সত্যিই 
সে তাদের দ্বারা নিবাচিত হয়েছিল কিনা । _ 

এই কারণেই আমি সর্বদা বলে থাকি যে, যদি আমর! আমাদের জানা-বোঝার 
পরিধি বাড়াতে চাই, তাহলে আমাদের আরো! বেশি বেশি করে বিদেশী বইপত্র পড়তে 
হবে_যাতে আমাদের চারদিককার বেষ্টনী ভেদ করতে পারি। এট। তোমাদের পক্ষে 
খুব কঠিন নয়। বদিও নাতুন সাহিত্য প্রসঙ্গে ইংরেজিতে যথেষ্ট সংখ্যক বই নেই, এবং 
তার ঘথেষ্ট সংখ্যক ইংরেজি অন্থুবাদও নেই, তবু যে অল্পপংখ্যক বই আমাদের আছে, 
সেগুলি মোটামুটি নির্ভরযোগা । আরো! বেশি করে বিদেশের তত্বগত রচনা ও সাহিত্য 
পড়ার পরে, তোমরা যখন আমাদের নোতুন সাহিত্য বিচার করতে বসবে, তখন 
তোমাদের উপলব্ধি হবে ঢের বেশি স্পষ্টতর। আরো ভালো হয় ঘদি তোমরা এই বই- 
পত্রগুলি চীনে চালু করতে পার। জলো! লেখা উত্পাদন করার চেয়ে অন্গুবাদ করা 
মহজতর নমঃ তবে তা আমাদের নোতুন সাহিত্যের বিকাশ বৃহত্তর অবদান যোগায়, 


এবং আমাদের জনগণের পক্ষে অধিকতর পহায়ত। করে। 


ক ১৩1৩০০৩ ৬০971050110 175017, ]]] ([00151109 1959 ) 


॥ তেইশ ॥ 
র্যা ফন্স 


মার্গবাদ ৫ সাহিত্য 


মার্কসবাদ একটি বন্তবাদী দর্শন। এই মতবাদ বিশ্বাস করে বস্তর প্রাধান্য 
ঢ170205) এবং বিশ্বাস করে যে, জগতের অস্তিত্ব আমাদের বাইরে এবং আমাদের 
নিরপেক্ষ । সেই সঙ্গে মার্কসবাদ আরও বলে যে, সমস্ত বন্তই পরিবর্তনশীল এবং 
তাকটি বস্তরই আছে একটি ইতিহাস? এই মতবাদ কিছুকেই গ্রহণ করে না অব্যয় ও 
পরিবর্তনীয় বলে। সপ্তদশ শতকে খুব অল্প সংখ্যক ইংরেজ লেখকই জীবন সম্পর্কে 
বাদী দৃষ্টিভির বিরোধিতা করতেন, যদিও বস্তবাদ সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল 
কস-এক্রেলল-এর চেয়ে আলাদা । শেক্সপিয়ব-এব দার্শনিক মতামতের উত্স ছিলেন 
৪১০1৭19 এবং 707:081612 ) জীবন অম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি খুব বিতর্কের 
ছু দেখতে পেতেন না। অষ্টাদশ শতকের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ 
লখকদের মধ্যে অনেকেই মার্কপীয় জীবন-দর্শন বিনা প্রশ্নে মেনে নিতেন। 
আজকে অবশ্য তা নয়। একশ বছরের বেশি কাল ধরেই তা নয়। আজকের 
াহিত্য-পত্রিকাগুলি প্রচার করে 'বস্তবাদ এবং কল্পনা পরস্পরের শয্যাসঙ্গী হতে পারে 
৷ তাঁদের মতে তা৷ যদি হয়, তার ফলে কোনও স্ৃ্টিকর্ম ঘটবে না, ঘটবে কেবল 
চিকর শোরগোল । এটা একটা অদ্ভুত রকমের বিকৃত মত, কেননা একজন কল্পনা- 
বণ লেখকের পক্ষে, বিশেষ করে একজন ওপন্যাসিকের পক্ষে, জগতে সবচেয়ে স্বাভাবিক 
পারই হবে বস্তবাদী জীবন-দর্শন গ্রহণ করা । 
“অস্তিত্ব নির্ধারণ করে চেতনাকে ”__এটাই হচ্ছে বস্ত এবং ঠৈতন্যের মধ্যেকার - 
্ান্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে মার্কসবাদী সিদ্ধান্ত। এটা শিল্পীর সভ্ভান মত হোক আর না৷ হোক 
শান্তবে অবশ্যই হতে হবে তার স্জনশীল কর্মের ভিত্তি। কারণ সমস্ত কল্পনা শরয়ী স্থা্টি- 
ই হলো যে বাস্তব-জগতে অষ্টা বাস করে, তারই একটি প্রতিফলন। এটা হলো 
ই জগতের সঙ্গে তার সংস্পর্শের এবং সেই জগতে ঘা সে দেখে তার প্রতি তার প্রেম 
ঘ্ণার ফলস্যতি। 
আলো! ও বুও, কূপ ও আকার, বাতাসের শ্বাস, জীবনের সৌরভ, মানুষের জীবন সহ 
শী-জীবনের শারীরিক সৌন্দর্য ব৷ শারীরিক কুশ্রীতা, স্বয়ং শিল্প-্রষ্টা সহ সত্যিকারের 
কষ ও নারীদের ক্রিয়্াকর্ম ; চিন্তা-ভাবনা, স্বপ্ন-কল্পনী_এই সবই তে হলো শিল্পের 
গ্রী। 
কবিতার কাছে মিলটন-এর দাবি ছিল তিনটি; কবিতা হবে “সহজ-সরল, ইন্দরিয়- 
ংবেদী ও আবেগদীপ্ত।” যে শিল্প ইন্ডিয়-সংবেদী নয় অর্থাৎ বাস্তব-জগতের তথা 


২১০ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


জিনিস হচ্ছে খোলাখুলি বলে দেওয়া, তোমার মতামতগুলি কি, যাতে করে জনগণ 
বুঝতে পারে তুমি বন্ধু না শক্র। এই ঘটনাটাকে লুকোতে চেষ্ট। করো না যে, তোমার 
মাথাটা ততি রয়েছে পুরনো৷ পে, এবং নাটকীয় ভাবে তোমার নাকের দিকে আঙুল 
ঘুরিয়ে দাবি করো! না £ “আমিই হচ্ছি একমাত্র সীচ্চা প্রলেতারিয়ান' । লোকজন আজ 
এত বাড়াবাড়ি রকমের সংবেদনশীল যে “রাশিয়া”_এই কথাটিতে তার। প্রায় মারা পর্যন্ত 
যায়, এবং শীঘ্রই এমন হবে যে তারা এমনকি ঠৌটও লাল হতে দেবে না। সব রকমের 
প্রকাশনাতেই তারা মন্ত্স্ত। এবং, বিদেশ থেকে আরো তত বা বই চালু করতে 
অনিচ্ছুক, আমাদের বিপ্লবী লেখকেরা, নাটকীয় ভাবে সোজা৷ নিজেদের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করেন, যেপর্যন্ত না তীরা পরিশেষে আমাদের দান করেন প্রয়াত চিং বংশের 
মহারাজকীয় অন্থশাসন-বলে প্রকাশ্ত ভত্সনার মতো একটা কিছ__তা যে কী, সে 
সম্পর্কে কারো এতটুকু পধন্ত ধারণ নেই । 

আমাকে সম্ভবত তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে “মহারাজকীয় ; অন্থশাসন- 
বলে প্রকাশ্ত ততসনা' কথাট1 | এটা ছিল সাশ্রাজা যুগের ব্যাপার £ যদ্দরি কোনে। রাজ- 
কর্মচারী কোনো ভুল করত, তাকে হুকুম দেওয়া হতো! তোরণের বাইরে নতজান্থ হয়ে 
বসবার জন্য এবং সম্রাট একজন খোজাকে পাঠিয়ে দিতেন তাকে একপ্রস্থ গালিগালাজ 
করার জন্ত। যদি তুমি খোজাটার হাতে বেশ কিছু গুজে দাও, তাহলে সে তাড়া- 
তাড়িই থেমে যাবে । যদি না দাও, তাহলে মে তোমার গোট। পরিবারকে ধুইয়ে দেবে 
_আদিতন পূর্বপুরুষ থেকে শুরু করে অধস্তন বহুপুরুষ পর্যন্ত । ধরে নেওয়া হতো খোজা 
ঘা কিছু বলছে, তা স্বয়ং সম্্রাটেরই কথা» কিন্তু কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারত সম্রাটকে 
সত্যিই এসব তার কথা কিনা? গত বছর একটি জাপানি ম্যাগাজিনের খবর থেকে 
জানা যায়, চীনের চাষী ও মঞ্ুরেরা চেং ক্যাংউ-কে নির্বাচন করেছিল জার্মানিতে গিয়ে 
নাটক নিয়ে পড়াশুনা করতে । কিন্তু আমাদের জানবার কোনে উপায় নেই সত্যিই 
সে তাদের দ্বারা নিাচিত হয়েছিল কিনা । _ 

এই কারণেই আমি সর্বদা বলে থাকি ঘে, যদি আমরা আমাদের জানা-বোঝার 
পরিধি বাড়াতে চাই, তাহলে আমাদের আরো বেশি বেশি করে বিদেশী বইপত্র পড়তে 
হবে_যাতে আমাদের চারদিককার বেষ্টনী ভেদ করতে পারি। এটা তোমাদের পক্ষে 
খুব কঠিন নয়। বদিও নোতুন সাহিত্য প্রসঙ্ে ইংরেজিতে যথেষ্ট সংখ্যক বই নেই, এবং 
তার যথেষ্ট সংখ্যক ইংরেজি অন্থবাদও নেই» তবু যে অল্পসংখ্যক বই আমাদের আছে, 
সেগুলি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য । আরো বেশি করে বিদেশের তত্রগত রচনা ও দাহিত্য 
পড়ার পরে তোমর! যখন আমাদের নোতুন লাহিত্য বিচার করতে বসবে, তখন 
তোমাদের উপলব্ধি হবে ঢের বেশি স্পষ্টতর। আরো! ভালো! হয় ঘৃদি তোমরা এই বই- 
পত্রগুলি চীনে চালু করতে পার। জলো৷ লেখা উৎপাদন করার চেয়ে অন্থবাদ করা 
সহজতর নয়ঃ তবে তা৷ আমাদের নোতুন সাহিত্যের বিকাশ বৃহত্তর অব্দান যোগায়, 
এবং আমাদের জনগণের পক্ষে অধিকতর সহাঁয়ত। করে। 

ক 51০০০০৫ ৬০215 ০£ 14175. [টা (2৩15106) 1959 ) 


॥ তেইশ ॥ 
র্যাল.ফ, ফন্স 


মার্কসবাদ ও সাতিত্যি 


মার্কসবাদ একটি বস্তবাদী দর্শন। এই মতবাদ বিশ্বাস করে বস্তর প্রাধান্ 
(010০5) এবং বিশ্বাস করে যে, জগতের অস্তিত্ব আমাদের বাইরে এবং আমাদের 
থেকে নিরপেক্ষ । সেই সঙ্গে মার্কসবাদ আরও বলে ঘে, সমস্ত বন্তই পরিবর্তনশীল এবং 
প্রতোকটি বস্তরই আছে একটি ইতিহাস; এই মতবাদ কিহ্‌কেই গ্রহণ করে না অব্যয় ও 
অপরিবর্তনীয় বলে। সপ্তদশ শতকে খুব অল্প সংখ্যক ইংরেজ লেখকই জীবন সম্পর্কে 
বস্তবাদী দৃষ্টিভদ্দির বিরোধিতা করতেন, যদিও বস্তবাদ সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল 
মার্কল-এব্দেলস-এর চেয়ে আলাদা । শেক্সপিয়র-এর দার্শনিক মতামতের উৎস ছিলেন 
[২৩১61915 এবং 10070:91806 ; জীবন সম্পর্কে মাকসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি খুব বিতর্কের 
কিছু দেখতে পেতেন না। অষ্টাদশ শতকের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ 
লেখকদের মধ্য অনেকেই মার্কসীয় জীবন-দর্শন বিনা প্রশ্নে মেনে নিতেন । 

আজকে অবশ্য তা নয়। একশ ব্ছরের বেশি কাল ধরেই তা নয়। আজকের 
মাহিতা-পত্রিকাগুলি প্রচার করে বস্তবাদ এবং কল্পনা পরস্পরের শয্যাসঙ্গী হতে পারে 
না। তাদের মতে তা যদি হয়, তার ফলে কোনও ৃষ্টিকর্ম ঘটবে না, ঘটবে কেবল 
কুরুচিকর শোরগোল । এটা একটা অদ্ভুত রকমের বিরুত মত, কেননা একজন কল্পনা- 
প্রবণ লেখকের পক্ষে, বিশেব করে একজন ওসন্যাসিকের পক্ষে, জগতে সবচেয়ে স্বাভাবিক 
ব্যাপারই হবে বস্তবাঁদী জীবন-দর্শন গ্রহণ করা । 

“অস্তিত্ব নির্ধারণ করে চেতনাকে ”__এটাই হচ্ছে বন্ত এবং টচৈতন্যের মধ্যেকার - 
চড়ান্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে মার্কসবাদী সিদ্ধান্ত। এটা শিল্পীর সজ্ঞান মত হোক আর না হোক 
বাস্তবে অবশ্তই হতে হবে তার স্জনশীল কর্ষের ভিত্তি। কারণ সমস্ত কল্পনাঅমমী স্থষ্টি- 
কর্মই হলো » যে বাস্তবজগতে অষ্টা বাস করে, তারই একটি প্রতিফলন। এটা হলো! 
মেই জগতের মঙ্গে তার সংস্পর্শের এবং সেই জগতে ঘা সে দেখে তার প্রতি তার প্রেম 
ও ঘ্বণার ফলস্যতি। 

আলো ও রঙ রূপ ও আকার, বাতাসের শ্বাস, জীবনের সৌরভ, মানুষের জীবন সহ 
প্রাণী-জীবনের শারীরিক সৌন্দর্ঘ বা শারীরিক কুখীতা, স্বয়ং শিল্প-্রষ্টা সহ সত্যিকারের 
পুরুষ ও নারীদের ক্রিয্বাকর্ম, চিন্তা-ভাবনা, ্বপ্র-কর্ননা__এই সবই তো হলো শিল্পের 
সামগ্রী। 

কবিতার কাছে মিলটন-এর দাবি ছিল তিনটি; কবিতা হবে “সহজ-সরল, ইন্ডরিয়- 
মংবেদী ও আবেগদীপ্ত।” যে শির ইন্দিয়-সংবেদী নয় অর্থাৎ বাস্তব-জগতের তথা 


নর 


২১২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্স থেকে মাও 


ইন্দরিয়গ্রাহা বিষয়সমূহের প্রতাক্ষ-বেদনের (06:০600107-ব) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, তা শিল্প 
নয়, এমনকি শিল্পের ছায়ামাত্রও নয় । হ্জনী প্রক্রিয়ার মর্ম হলো' স্রষ্টা এব বহিং- 
বাস্তবের মধো সংগ্রাম, উক্ত বাস্তবকে আয্ত্ব করা এবং পুনঃস্জন করার জরুরি 
চাহিদা। আপত্তি উঠবে : “কিন্ত মার্কসবাদ কি দাবি করে না যে শিল্প-কৃতি হচ্ছে 
বিবিধ অর্থ নৈতিক প্রয়োজন ও বিবিধ অর্থ নৈতিক প্রক্রিয়ার নিছক প্রতিফলন মাত্র ?” 
না, এট মার্কসবাদের বক্তব্য নয়, যদিও এট উনিশ শতকের কিছু বস্তবাদীর বক্তব্য 
__পিজিটিভিস্ট' স্কুল -এর বস্তবাদীদের বক্তব্য, কিন্তু তাদের মতামতের সঙ্গে মার্কসীয় মতা- 
মতের তথা দন্দমূলক বস্তবাদের তো কোনোও মিল নেই। “ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল 
ইকনমি' নামক তীর গ্রন্থটির বহুবিশ্রুত ভূমিকায় মার্কস পরিফার ভাবে বিবৃত করেছেন 
জীবনের চৈতন্যগত (312059]) প্রক্রিয়াসমূহ এবং বস্তুগত (709667181) প্রক্রিয়াসমূহের 
মধ্যেকার সম্পর্কের প্রকৃতি । এই অনুচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য £ 
“অস্তিত্বের বৈষয়িক উপাক়সমৃহের উৎপাদন পদ্ধতিটিই নির্ধারণ করে সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে । মানুষদের চেতনা তাদের 
অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে নাঃ বরং উলটো, তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাঁদের চেতনাকে 
নির্ধারণ করে। তাদের বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে, সমাজে উৎপাদনের বৈষয়িক 
শক্তিসমূহ সংঘাতে আসে উৎপাদনের উপস্থিত সম্পর্কসমূহের সঙ্গে” কিংবা আইনের পরি- 
ভাষায় যাকে বলা হয় সম্পত্তি সম্পর্ক, তাদের সঙ্গে__যে সম্পর্কসমূহের অভ্যন্তরে সেগুলি 
আগে কাজ করেছিল। উৎপাদনের শক্তিসমূহের বিকাশের রূপ থেকে এই সম্পর্কগুলি 
পরিবতিত হয় সেগুলির শৃঙ্খলে । তখন শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের এক যুগ। অর্থ- 
নৈতিক বুনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সমগ্র বিশীল উপরিকাঠামোটাও কমবেশি ক্রত- 
গতিতে রূপান্তরিত হয়ে ঘায়। এই ধরনের বিপ্লবগুলি নিয়ে অন্থুশীলন করতে গেলে সব 
সময়েই পার্থক্য করতে হবে একদিকে উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থাবলীতে বৈষয়িক 
রূপান্তর, যাকে নির্ণয় করা যায় প্ররুতি-বিজ্ঞানের মতো যথাযথ ভাবে এবং অন্যদিকে, 
আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক, বা দার্শনিক এককথায়, ভাবাদর্শগত রূপ- 
সমূহের মধ্যে__যার মধ্যে এই সংঘাত সম্পর্কে মান্য সচেতন হয় এবং সংগ্রামের মাধামে 
তার মীমাংসা করে।” 
তাহলে মার্কস নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন যে, শেষ পর্যন্ত জীবনের বৈষয়িক পদ্ধতিই 
নির্ধারণ করে বৌদ্ধিক পদ্ধতি । কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি মনে করতেন না যে, এই 
দুয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটি প্রত্যক্ষ, সহজ প্রষ্টব্য এবং যান্ত্রিক ভাবে বিকীশমান। এই 
ধারণাটিকে তিনি হেসে উড়িয়ে দ্রিতেন যে, যেহেতু ধনতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের প্রতিস্থাপন 
ঘটায়, সেই হেতু “ধনতান্ত্রিক” শিল্পকলাও সঙ্গে সঙ্গে “সামন্ততান্ত্রিক” শিল্পকলার প্রতি- 
স্থাপন ঘটায় এবং অতএব, সমস্ত মহৎ শিল্পীই প্রতাক্ষ ভাবে প্রতিফলিত করেন নোতুন 
ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর বিবিধ প্রয়োজনবোধ। তিনি এটাও মনে করতেন না যে, যেহেতু 
ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির চেয়ে বেশি প্রগতিশীল, 
সেই হেতু ধনতান্ত্রিক শিল্পকলার অবস্থানও অবশ্ঠই সর্বদা হবে সামস্ততান্ত্রিক শিল্পকলার 


মার্কসবাদ ও সাহিত্য রর 


অবস্থানের চেয়ে উন্নততর এবং সামন্ততান্ত্রিক শিল্পকলার অবস্থানও আবার হবে গ্রীস ও 
রোমের গোলাম রাষ্ট্রের কিংবা প্রাচীন প্রাচাদেশীয় রাজতন্ত্রের আমলের চেয়ে উন্নততর । 

মার্কস ঠিকই বলেছেন, সমাজের বৈষয়িক বুনিয়াদে রদবদলগুলিকে অর্থ নৈতিক 
ইতিহাপবিদ নির্ধারণ করতে পারেন প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মতোই ঘথাযথ ভাবে (এর মানে 
অবশ্য এই নয় যে, এই বদবদলগুলি বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্ধারিত হয় )। কিন্তু তার কলে 
সামাজিক ও বৌদ্ধিক উপরিকাঠামৌয় যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে সেগুলির ক্ষেত্রে সম্ভব নয় 
এমন কোনও বৈজ্ঞানিক পরিমাপ । পরিবর্তন ঘটে, মানুষের! সে সম্পর্কে সচেতন হয়, 
পুরনে। ও নোতুনের মধ্যে যে সংঘাত, তারা তানের মনের মধো “সংগ্রামের মাধাজম 
তার মীমাংসা করে নেয়”; কিন্ত. অতীত এঁতিহের ভারে তারা তা করে অসম ভাবে, 
প্রায়শই অপরিকার ভাবে এবং সর্বদাই এমন ভাবে যে তাদের মনে যে পরিবর্তনগুলি 
ঘটে তার হদিস কর। খুব সহজপাধ্য হয় ন|। 

দৃষ্টান্ত হিসাবে এট। সত্য যে, কোড নেপোলিয়ন' (40০৫০ 269০1620 ) হচ্ছে 
করাপী বিপ্লবের দ্বারা সংঘটিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলির আইনগত 
অভিব্যক্তি । কিন্তু নিহক এ কথ| জানা মানেই “কোড নেপোলিয়ন-কে বোঝা নয় । 
তার জন্য বুঝতে হবে ফ্রান্সের অতীত ইতিহাপ এবং সে দেশে বিপ্লবের আগেকার শেী- 
সম্পর্কের চেহারা! ; বুঝতে হবে বিপ্লবের গতিপ্রক্রিয়া। এবং বিপ্লবের দ্বারা সংঘটিত শ্রেণী- 
সম্পর্কে পরিবর্তনের প্ররুতি এবং সর্বশেষে বুঝতে হবে নেপোলিয়নএর সামরিক 
একনায়কত্বের (001110975 015090151) কূপ । কেবল তথনই এ “কোড-টি বোধ- 
গম্য হবে নোতুন বুর্জৌয়। সমাজের এবং নেপোলিয়নীয় আমলে যে ফরাসী শিল্প-বিপ্লবের 
শুরু হয়, তার আইনগত অভিব্যক্তি হিসাবে। এবং আইন-ই সম্ভবত ভাবগত 
উপরিকাঠামোর সবাধিক সংবেদনশীল অংশ; উৎপাদন-পদ্ধতিতে পরিবর্তন অনুযায়ী তা 
সবচেয়ে সহজে পবিবতিত হয়ে যায়। কিন্তু ভিত্তি থেকে শিল্পকলার অবস্থান অনেক 
দূরে; ভিত্তিতে পরিবর্তন ঘটলে শিল্পকল। অত সহজে সাড়া দেয় না। 

জে ব্রশ (0. 31০০)-এর কাছে ১৮৯০ মালে লেখ এক পত্রে এঙ্গেল এই পয়েপ্টটির 
উপরে খুবই গুরুত্ব দেন। তিনি লেখেন, ইতিহাসে নির্ধারক উপাদান হচ্ছে শেষ পর্যন্ত 
বাস্তবজীবনে উত্পাদন ও পুনরুৎপাদন। মার্কস বা আমি কেউই কখনও এর চেয়ে 
বেশি কিছু বলিনি। স্বতরাং কেউ যদি কথাটাকে মোচড় দিয়ে এই ভাবে রাখেন যে, 
অর্থ নৈতিক উপাদানটিই হচ্ছে একমাত্র নির্ধারক উপাদান, তাহলে তিনি আমাদের 
উক্তিটিকে পর্ধধপিত করবেন একটি অর্থহীন, অনূর্ত ও আজগুবি কথায়। অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতি হচ্ছে ভিত্তি, কিন্তু উপরিকাঠামোর অন্তর্গত বিবিধ উপাদানসমূহ-_ শ্রেণী- 

গ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক বূশ এবং তার কলাকল, একটি সকল লড়াইয়ের পরে 

বিজয়ী শ্রৌটির দ্বার। প্রতিষ্ঠত সংবিধান ইত্যাদি-_ আইনের ধরন-ধারণ__এবং তার 
পরে সংগ্র।মীদের মস্তিকে ই সমস্ত বাস্তব সংগ্রামের বিবিধ প্রতিভাস : রাজনৈতিক, 
আইনগত, দার্শনিক তব, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, এবং বিভিন্ন অবায় মতবাদ (৫০802) 
হিসাবে নেগুলির বিকাশ-_-এই সবকিছুও প্রভাব বিস্তার করে এতিহাপিক সংগ্রামের 


২১৪ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


গতিপথে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে তার রূপ নির্ধারণে । এই তাবং 
উপাদানসমূহের মধ্যে ঘটে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, যার মধ্যে আপতিক ঘটনা- 
বলীর ( অর্থাৎ সেইসব ঘটনা যাদের অভ্ন্তরীণ সম্পর্ক এত অপ্রত্যক্ষ কিংবা প্রমাণ 
করা এত দুঃসাধ্য যে আমরা মনে করি কোনও সম্পর্ক নেই এবং তাই তাকে উপেক্ষা 
করি) সীমাহীন বাহুল্যের মধ্যেও অর্থ নৈতিক গতিপ্রক্তিয়া শেষ পর্যন্ত নিজেকে 
প্রতিষ্ঠা করে আবগ্তিক রূপে। অন্যথা ইতিহাসের যে কোনও এক কালপর্বে তত্টির 
প্রয়োগ হবে প্রথম মাত্রার সরল সমীকরণের চেয়েও মহজতর । 

স্থতরাং যে-কোনও পরিবর্তনে চুড়ান্ত ও নির্ধারক উপাদান হিসাবে অর্থ নৈতিক 
কারণসমূহের জন্য দ্বীক্ৃতি সংরক্ষিত রেখেও মার্কসবাদ এ কথা অস্বীকার করে না যে, 
“ভাবগত” ($413881”| উপাদানসমূহও ইতিহাসের গতিপথকে প্রভাবিত করে এবং 
এমনকি প্রাধান্তও খাটাতে পারে পরিবর্তন কি রূপ নেবে তা নির্ধারণে (তবে কেবল 
রূপই )। এ কথা বল! যে, শৈল্পিক শজনের মতো। মন্ুত্য-চেতনার এমন একটি আত্মিক 
(50110081) উপাদানকে মাকসবাদ হেয়-মূল্য বলে গণ্য করে, কিংবা এই আজগুবি দাৰি 
করা যে মার্কস শিল্প-কর্মকে বিবেচনা করতেন বৈষয়িক ও অর্থ নৈতিক কারণের প্রতাক্ষ 
প্রতিকলন বলে__এটা মাক্সবাদের হান্তকর বিবৃতি মাত্র। তিনি এট] খুব ভালো৷ 
ভাবেই বুঝতেন যে ধর্ম বা দর্শন বাঁ এতিহ শিল্পকর্ম সজনে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে 
পারে); এমনকি এই ভাবগত উপাদানগুলির মধ্যে যেকোনও এক বা অন্যটি আলোচ্য 
কর্মটর রূপ নির্ধারণে প্রাধান্য খাটাতে পারে । যাই হোক, যে সমস্ত উপাদান একটি 
শিল্প-কর্ম রচনায় অংশ গ্রহণ করে, সেগুলির মধ্যে কেবল অর্থ নৈতিক গতিপ্রক্রিয়াটিই 
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে চুড়ান্ত ভাবে আবশ্তিক বলে, কেননা এঁতিহাপিক পরিবর্তন- 
সমূহ সম্পর্কে মার্কস এবং এঙ্জেলস ঘ৷ সত্য বলে গণ করতেন, নান্দনিক স্থট্টি সম্পর্কেও 
তীরা তা-ই সত্য বলে গণ্য করতেন। 

মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই এই আপত্তি তোলা হয় যে, তা নাকি ব্যক্তিকে 
অ্বীকার করে; ব্যক্তি নাকি কেবল অমূর্ত অর্থ নৈতিক শক্তিসমূহের শিকারমাত্র, 
যেগুলি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় অশ্যন্তাবী পর্বনাশের দিকে_ গ্রীক নিয়তির মতো । 
বাইরের নিয়তির দ্বারা অবশ্যন্তাবী সর্বনাশের দিকে তাড়িত মানুষের এই যে ধারণা, তা 
শিল্পকর্ম জনকে অপভ্ভব করে তোলে কিনা, এই প্রশ্নটি আমর! এক পাশে সরিয়ে 
রাখছি। সম্ভবত “কালভিনিজমণ' (0815101970 ) কখনও কোনও মহৎ শিল্পকতি 
উৎপাদন করেনি, কিন্তু সর্বনাশ ও নিয়তির ধারণা তা করেছে-__গ্রীক ট্র্যাজিডি'-তে, 
হাডি-র রচনায়, কেবল ছুটি দৃষ্টান্তই উল্লেখ করা হলো । যাই হোক, যদি এটা 
বান্তবিকই মার্কসীয় মতের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে এটা সম্ভব যে আপত্তিটা বৈধ। 
অন্ততঃ এই আপভিটা পাশ্চাত্য জগতের মহৎ শিল্পের মানবতাবাদী এতিহোর দ্বারা 
অন্থুপ্রেরিত, এবং অতএব শ্রদ্ধেয়__যদিও এটার ভিত্তি হচ্ছে একটি গুরুতর রকমের 
তুল ধারণা । 

মার্কসবাদ ব্যক্তিকে অস্বীকার করে না। তা৷ কেবল জনসমুদয়কেই অর্থ নৈতিক 


মার্কসবাঁদ ও সাহিত্য ২১৫ 


'শক্তির অপ্রতিরোধ্য মুষ্ঠির মধ্যে দেখে না । সতা বটে, কিছু মার্কসীয় দাহিত্াকর্ম, 
বিশেষ করে কিছু “প্রলেতারীয়” উপন্যান, অনবহিত সমালোচকদের এমন একটা ধারণা 
স্থ্টিতে সাহাঘা করেছে যে, মার্কবাদ বুঝি তাই কবে, কিন্তু এখানে অক্ষমতা নেই 
পপত্যাসিকদের, ধার| তাদের এই বিষয়বস্তর মহভ্তের মানে উত্তীর্ণ হতে বার্থ হয়েছেন বে, 
প্রক্কতিকে পরিবর্তন এবং নোতুন অর্থ নৈতিক শক্তিকে স্থজনের প্রক্রিয়ার মাধামে মানুষ 
নিজেকেও পরিবর্তন করে। মার্কবাদ তার দর্শনের কেন্দস্থলে স্থাপন করে মানুষকে, 
কারণ যখন তা দাবি করে যে, বৈষয়িক শক্তিসমূহ মান্বকে পরিবর্তন করতে পারে, তখন 
তা৷ অত্যন্ত সজোরে এ কথাও ঘোষণা করে যে, মানুষই বৈবয়িক শক্তিসমূহকে পরিবর্তন 
করে এবং এট। করতে গিয়ে সে নিজেকেও পরিবর্তন করে। 

মান্য ও তার বিকাশ__এটাই হচ্ছে মার্কপীয় দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। কেমন করে 
মানুষ পরিবতিত হয়? বহিবিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? মার্কপবাদের প্রতিষ্ঠাতারা 
এই প্রশ্নগুলিরই উত্তর খুঁজেছেন এবং পেয়েও গিয়েছেন । আমি এখানে মার্কসীয় 
দর্শনের রূপরেখা দিতে চাই না, তা৷ অন্যত্র যোগ্যতর ভাবে দেওয়। হয়েছে, কিন্ত ক্ষণ- 
কালের জন্য এখানে এই মানুষের প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখা যাক-_ সক্রিয় এতিহাসিক 
ভূমিকা-পালক (487), কর্মরত এবং জীবনের সঙ্গে সংগ্রামরত মানুষের প্রশ্নটি, কেনন। 
এই মানুষই হচ্ছে একই সঙ্গে শিল্পের অষ্টা এবং শিল্পের সামগ্রী। ইতিহাসে বাক্তির 
ভূমিকা এঙ্গেলস বর্ণনা করেছেন এই ভাবে ঃ 

“ইতিহাস নিগেকে রচনা করে এমন ভাবে ঘে চূড়ান্ত কলটির সর্বদাই উদ্ভব ঘটে 
বহুসংখ্যক ব্যক্তিগত ইচ্ছার সংঘাত থেকে, বেগুলির প্রতোকটিই আবার উপস্থিত 
আকারে গঠিত হয়েছে জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থার এক-একটি সংখ্যাবহুল সমষ্টির 
দ্বারা । এইভাবে দেখ! দেয় অসংখ্য পরস্পর-ছেদী শক্তি, অসংখা শক্তি-সামন্তরিকের 
(402191151941800 ০৫ 9:০৫3-এর ) এক অন্তহীন মিছিল, ঘ। থেকে উদ্ভব ঘটে একটি 
একক ফলের-__এতিহাঁপিক ঘটনার । স্বয়ং এই ঘটনাটিকে আবার দেখা যেতে পাবে 
একটি শক্তির (0০৬€-এর ) উৎপন্ন হিসাবে, যা সমগ্র ভাবে, কাজ করে অচেতন 
ভাবে এবং এষণা-ব্যতিরেকে | কেনন| এক ব্যক্তি ঘ৷ ইচ্ছা করে, ত। বাধাপ্রাপ্ত হয় 
বাকি প্রত্যেকের দ্বারা, এবং এমন একটি কিছুর উদ্ভব ঘটে যা। কেউই ইচ্ছা কবেনি। 
এই ভাবে অতীত ইতিহাস অগ্রসর হয় একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ভঙ্গিতে এবং অধীন 
হয় গতি-প্রক্রিয়ার একই নিয়মাবলীর শাসনে । এটা ঘটনা যে, বাভিগত ইচ্ছাসমূহ__ 
ষেগুলির মধ্যে প্রত্যেকেই চায়, যা সে চাইতে বাধা হয় তার দৈহিক গঠন এবং বাহক, 

শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক, অবস্থাবলীর দ্বারা (হয় তার ব্যক্তিগত, নয় সাধারণ ভাবে 

সামাজিক অবস্থাবলীর দ্বার )__সেগুলি পৃতি লাভ করে না, পরন্ত সেগুলি মিশে যায় 
একটি সমষ্টিগত গড়ে, একটি সর্বজনীন ফলম্থতিতে ; কিন্তু এই ঘটনা থেকে এই সিদ্ধান্ত 
করা ভুল হবে ঘে, ইচ্ছাসমূহের মূলা--* উল্টো, প্রতোকটি ইচ্ছাই অবদান যোগায় 
উক্ত চূড়ান্ত ফল স্থতিতে এবং সেই মাত্রায় প্রত্যেকটিই অন্ততুক্ত থাকে মেটির মধ্যে |” 

এখানে পাই এমন একটি সুত্র, ঘেটি কেবল এতিহীসিকের জন্যই গরকুত্বপূর্ণ নয়, 


২১৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


ওপন্যাসিকের জন্যও । এট মান্ষের অদৃষ্ট যে তার কামনাগুলি কখনও পরিপূর্ণ হয় না, 
কিন্তু এট! তার গৌরবও বটে, কেননা সেগুলি পরিপূর্ণ করার প্রচেষ্টায় সে পরিবর্তন করে 
স্বয়ং জীবনকেই-__তা৷ সেই পরিবর্তন ঘত সামান্যই হোক বা যত সীমিত মাত্রাতেই 
হোক । না-ং-০, এটাই হচ্ছে মানুষের তদৃষ্ট সম্পর্কে মার্কসীয় স্থত্র পরন্ত “প্রত্যেকেই 
অবদান যোগায় চূড়ান্ত ফলস্ৃতিতে এবং প্রত্যেকেই অন্ততূক্ত যাকে তার মধ্য 1৮ 
বিবিধ ইচ্ছা, কামনা ও আবেগের এই সংঘাত কিন্তু বিভিন্ন অনুর্ত মানব-সত্তার 
সংঘাত নয়, কেনন! এক্গেলস সতর্ক ছিলেন এ ব্যাপাবের উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে 
যে, মানুষের বিবিধ কামনা ও কর্মতৎপরতা৷ নিয়ন্ত্রিত হয় তার দৈহিক গঠনের দারা, এবং 
চূড়ান্ত তাবে, অর্থনৈতিক অবস্থাবলীর দ্বারা__তার নিজের বা সাধারণ ভাবে সমাজের । 
তার সামাজিক ইতিহসে, আবার শেষ পর্যন্ত, যা৷ গ্রহণ করে নির্ধারক ভূমিকা, তাহলো 
সেই শ্রেণী, ছন্দ ও সংঘাত মমেত সেই শ্রেণীর মনন্তত্ব__-যে-শ্রেণীর সে অন্তভূক্তি। অতএব, 
প্রত্যেক মানুষেরই যেন আছে দ্বৈত ইতিহাস, যেহেতু সে একই সঙ্গে একটি প্রতিভূ 
(5৮০), সামাজিক ইতিহাসসহ একজন মানব, এবং একজন ব্যক্তি-বিশেষ, ব্যক্তিগত 
ইতিহাস-সহ একজন মানুষ । ছুটির মধ্যে যদিও থাকতে পারে জাজল্যমান সংঘাত, 
তবু ছুটি মিলে একও বটেঃ একটি একাও বটে-_যেহেতু শেষোক্তটি ঘঠনাক্রমে নিয়ন্ত্রিত 
হয় প্রথমটির বারা, ঘদিও তাঁর মাঁনে এটা৷ নয় এবং এটা হওয়। উচিত নয় যে, শিল্প- 
কলায় সামাজিক “প্রতি, (65০০। অবশ্ঠই আধিপত্য করবে ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের 
উপরে | কলস্টাক, ডন কুইক্সোট, টম জোন্স, জুলিয়েন সোবেল, মশিয়ে ছা চার্লপ__ 
এরা সকলেই “প্রতিভূঃ কিন্ত এমন সব 'প্রতিভূ” যাদের মধ্যে সামাজিক বৈশিষ্টাসমূহ 
নিরন্তর প্রকাশ করে বাক্তিকে এবং যাদের মধ্যে আবার ব্যক্তিগত আশা, ক্ষুধা, প্রেম, 
ঈর্যা ও আকাজ্ষা আলোকিত করে সামাজিক পট ভ্মিকে। 
ব্যক্তির অদৃষ্ট সম্পর্কে ওপন্যাসিক তার কাহিনী লিখতে পারেন ন। যদি তার ন 
থাকে সমগ্র সম্পর্কে এই স্থির দৃষ্টি। তীকে অবশ্ই বুঝতে হবে কেমন করে তার 
চূড়ান্ত ফলস্যতির উদ্ভব ঘটে তার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত দন্ব-সংঘাত থেকে; 
তাকে আবার অবশ্যই বুঝতে বিভিন্ন জীবনের সেই বহুবিধ অবস্থাবলী কী যা এইসব 
ব্য্তির__নারী ঝ পুরুবের_ প্রত্যেককে গড়ে তুলেছে তার বর্তমান রূপে । “এমন কিছুর 
উদ্ভব ঘটে যা কৈউই ইচ্ছা করেনি”__কেমন সঠিকভাবে এই উক্তিটি এককথায় 
পরিচায্িত করে প্রত্যেকটি মহৎ শিল্পক্াতিকে এবং কেমন সুন্দর ভাঁবে তা প্রকাশ হরে 
স্বয়ং জীবনেরই রূপচিত্র (99৮6০2) ; যা কেউ ইচ্ছা করেনি, তার নেপথ্যেও অবশ্যই 
থাকে একটি বূপচিত্র। মার্কসবাদ হজনশীল শিল্পীকে যোগায় বাস্তবে প্রবেশের চাবি- 
কাঠি__যখন তা তাকে দেখায় কেমন করে সেই বূপচিত্রটিকে এবং তার মধ্যে প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে কোন স্থানটি অধিকার করে, হ্াদয়ঙ্গম করতে হয়। একই সঙ্গে মাক্সবাঁদ 
সচেতন ভাবে দেয় তার পূর্ণ মূল্য এবং এই অর্থে মাক্সবাদ হচ্ছে সমস্ত বিশ্ব-বীক্ষার 
মধ্যে সর্বারিক মানবতাবাদী ।* 
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॥ চবিবশ ॥ 


শমাজতান্্রক বান্তবঢা 


(4:44 কালা 


উপন্যাসের তত আলোচন। করতে গিয়ে কিল্ডিং 1£1610198) সবসময়েই তার 


মহাকাব্যিক (০9০) ও এতিহাসিক চরিত্রের উপরে-জোর দিতেন। তিনি বারবার 
বলতেন, আপনি মান্ষকে পরিপূর্ণ রূপে দেখাতে পারেন না ধদি না আপনি তাকে 
দেখান ক্রিয়াশীলতার (৪০০10-এর) মব্যে। “টম জোন্স্*এর একটি ভূমিকায় তিনি 
লেখেন, উপন্যাসিক একজন নিছক পঞ্চিকাকার (০1:0010167) নন, একজন এতিহাপিক। 
স্থতরাং তার লেখা “একট] সংবাদপত্রের” অনুরূপ “হবে না, যা ধারণ করে একই সংখ্যক 
শব্দ__তাতে কোনও সংবাদ থাক বানা থাক।” পঞ্তিকাকারের প্রতিতুলনা হিসাবে, 
ওঁপন্তাসিককে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে “সেই লেখকদের” পদ্ধতি, “ধীরা দেশে দেশে 
বিপ্লবের সম্প্রচারক বলে নিজেদের দাবি করেন ।” অর্থাৎ তাকে কেবল বর্ণনা ও আত্মগত 
(৪৮1০০৮1৪) বিশ্লেষণেই মন দিলে চলবে না» মন দিতে হবে পরিবর্তনের প্রতি, কাধ 
সন্বন্ধের প্রতি, সংকট ও সংঘাতের প্রতি । 

অন্য এক পরিচ্ছেদে তিনি আরও যথাযথ ভাবে গপন্যাসিকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন £ 
উপন্যাপিকের অবশ্তই থাকতে হবে এমন ক্ষমতা। যাতে তিনি পারেন “আমাদের নাগাল 
ও জ্ঞানের মধ্যে যে-সব জিনিস আছে তার সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন এবং 
সেগুলির মধ্যে মৌল পার্থক্যগুলি উদ্ঘাটন করতে পারেন। এ ব্যাপারে যে গুণগুলির 
প্রয়োজন, সেগুলিকে তিনি অভিহিত করেন “উদ্ভাবন ও বিচাঁর শক্তি” বলে, কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গেই অস্বীকার করেন যে উদ্ভাবন মানে শুধু ঘটন| ও পরিস্থিতি স্্টি করার ক্ষমতা । 
“উদ্ভাবন বলতে আপলে ঘ। বোঝায়, তা আবিষ্কার বা অনুসন্ধানের চেয়ে বেশি কিছু নয় 
(স্ৃতরাং শব্দটির তা-ই মাঁনে ); কিংবা! বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, আমাদের 
মননের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়ের যথার্থ মর্মস্থলে দ্রুত ও প্রাজ্ঞ অন্থ প্রবেশ । আমার মতে, 
বিচার-শক্তির যুগপৎ সক্রিয়তা বাতিরেকে এট। কদাচিৎ সম্ভব ; কেননা ছুটি জিনিসের মধ্যে 
পার্থকা নির্ণয় না করেই আমর! তাদের মর্ উদঘাটন করেছি, এট। কল্পনা করা কঠিন ।” 

চমৎকার বুদ্দিগ্রাহ্থ কথা__উপন্যাস-রচনা প্রসঙ্গে এ যাবৎ ঘিনি ঘা কিছু চমৎকার 
লিখেছেন তার সমতুল্য ; এবং “টম জোন্স্‌-এর যে-পরিচ্ছেদে এ কথাটি রয়েছে, তার 
শীর্ষে লেখক অন্তায় ভাবে এটা লেখেননি £ “এর মতো ইতিহাস ধারা বৈধভাবে লিখতে 
পারেন, তাদের সম্বন্ধে এবং ধার! পারেন না, তাদের সম্বন্ধে ।” যাকে ফিল্ডিং অভিহিত 
করেন বৈধ ওপন্তাসিক বা এঁতিহাঁসিক বলে, তার অপরাপর গুণাবলী হতে হবে 
“পাণ্ডিতা' এবং তিনি উল্লেখ করেন মহাকৰি হোমার এবং মহাকবি মিলটন, বাদের তিনি 
শ্বীকার করেন তীর গুরু বলে, তীরা ছিলেন “তাদের কালের সমস্ত পাগ্ডিত্যের অধিকারী, 


২১৮ শিল্প ও সাহিত্য প্রনঙ্গে £ মার্কস থেকে মাও 


আর পাগ্ডিত্যের পরে, তাদের ছিল “মালগবের সমন্ত সারি ও মাত্রার সঙ্গে সর্বজনীন 
হবার” ক্ষমতা । 

বপন্যাপিক যখন আবার তার কর্তবা-কর্ম সম্পর্কে গ্রহণ করেন ফিল্ভিং-এর মতামত, 
তখন আমরা পাই এক নোহুন বাস্তবতা । হ্যা, একটি নোতুন বাস্তবতা, কেননা এটা 
পরিষ্কার যে, আমাদের দিনে জিনিসের মর্শ আবিকার মৌল পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করার 
ক্ষমতা, সমপ্ত মানুষের সঙ্গে সর্বজনীন হবার সামর্থ ইতাদির পরিণতি ঘটতে পারে ন৷ 
কেবল কিল্ডিং বা৷ ডিকেন্স-এর উপন্যাসের পুনরুদ্ধারে | আজকের দিনে মৌল 
পার্থকাসমূহের মধ্যে প্রবেশের অর্থ অবশ্যই হতে হবে সেইসব ছন্দের উদ্ঘাটন যেগুলি 
মানুষের বিবিধ কর্ষের প্রেষক শক্তি_মান্ষের চরিত্রের ভিতরকার দ্বন্দ এবং বাইরে- 
কার ছন্দ, যেগুলির সর্দে তারা অবিচ্ছেগ্ত ভাবে সংযুক্তি, এই উভয্ববিধ দ্বন্দেরই উদ্ঘাটন। 
আমরা আজ সব মান্গষের সঙ্গে সর্বজনীন হতে পাৰি না, যদি না আমরা। বুঝতে পারি 
কিল্ডিং-এর আমল থেকে বর্তমানে মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক কিভাবে বদলে গিয়েছে । 

আধুনিক মনস্তব নিন্দেহে. আহরণ করেছে মন্থুম্ব-চরিত্র সম্বন্ধে, বিশেষ করে 
ান্গষের অন্তঃস্থ গভীরতর অবচেতন উপাদানপমূহ সন্বদ্ধে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-সামগ্রীর 
এক স্থবিপুল সঞ্চয় গুপন্যাসিককে ঘা অবশ্ই বিবেচনা করতে হবে । তবে এর মানে 
কখনও এই নয় যে, মনস্তাত্বিক তথাসমূহের এইসব সংগ্রহ নিজেরাই পারে মানুষের 
সমস্ত কার্ষের, মানুষের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের ব্যাখ্যা করতে। ফ্রয়েড, হযাভলক এলিস 
বা প্যাভলভ-এর সমগ্র অবদানও উপন্যানিককে সক্ষম করে না তার কর্তব্যকর্মকে 
মনস্তাব্িকের হীতে ছেড়ে দিতে । একজন মার্কসবাদী নিশ্চয়ই একজন মনন্তাত্বিকের 
এই অধিকার স্বীকার কৰ্ববেন না যে, তিনি নিহক বিষয়ীগত.( 9461০01 ) কারণ- 
সমূহের মাধামে__“ঈডিপাস কমপ্রেক্স' কিংবা মনোবিশ্লেষণমূলক অস্ত্াগারের অন্ত কোনও 
সাংঘাতিক কমপ্লেক্স-এর (সমাবেশের ) মাধ্যমে_ ব্যাখ্যা করবেন মানুষের সমস্ত চিন্তা- 
প্রক্রিয় বা মানব-মনের সমস্ত পরিবর্তনকে | মানুষের ব্যক্তিগত “বিপ্লবক্রমের” প্রক্রিয়ায় 
তার একটি ছবি আপনি দিতে পারেন না_ ফিল্ডিং যা দাবি করেছেন; তাকে কল্পনার 
সাহাযো পুননির্মাণ করার উদ্দেশ্যে আপনি সত্যি সত্যিই মান্গষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
প্রবেশ করতে পারেন না, যদি আপনি বাধা থাকেন মানস-জীবন সম্পর্কে নিছক জৈব 
মতবাদের দ্বারা__য1 উপস্থিত করেছেন ফয়েড, কিংবা নিহক যান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা 
যা উপস্থিত করেছেন প্যাভলভ এবং প্রতিবর্তীবাদীরা (606০1921909 )। অবশ্যই 
স্বীকার্য যে, আধুনিক মনন্তবৃবিদেরা মানুষ সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞানের ভাগ্ডারকে বিপুল 
ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, এবং যে খপন্তাসিক আজ তাদের অবদানকে উপেক্ষা 
করবেন তিনি যেমন অজ্ঞ তেমন মূর্থ, কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন ব্যক্তিকে 
সমগ্র ভাবে, সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে, দেখতে । তারা সরবরাহ করেছেন জীবন 
সম্পর্কে সেই যিথা। দৃষ্টিভঙ্গি “প্রাউদ্ট' এবং 'ভয়েস-এ য| নির্দেশিত করেছে শিল্পের 
একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে, মানব-ব্ক্তিত্বের স্জনের পরিবর্তে, মানব-ব্াক্তিত্বের 
বিযুক্তিকরণে ( 91550০190101-এ )। 
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বাক্িত্বের গোপন গভীরে তার সমস্ত আলোকোজ্জল ও সাহসিক অস্থসন্ধান সহ 
মনোবিশ্লেষণ কখনও বুঝতে সক্ষম হয়নি যে বাক্তি হলো সামাজিক মমগ্রের একটি 
অংশবিশেষ, এবং এই সমগ্রের নিপ্মগ্ডলি__একটি আতশকাচের (ঢ001570-এর ) মধ্য 
দিয়ে অতিক্রমণকারী আলোকরশ্মি সমুহের মতো ব্যক্তিগত মানস-যন্ত্রে ( 290815005 
০6101510008] 05501)6 ) বিশ্রিষ্ট ও প্রতিসারিত হয়ে_পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করে 
প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি । মানুষ আজ বাধ্য হচ্ছে আমাদের সমাজবাবস্থার পতন 
কাণ্ডের অন্থ্বঙ্গী বিষয়গত, বাহ্থ বিভীবিকাসমূহের বিরুদ্ধে ক্যাসিবাদের বিরুদ্ধে+ যুদ্ধ? 
বেকারি, কৃষি-বিপবয়ের বিরুদ্ধে, যন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, কিন্তু তাকে 
অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে তার নিজের মনের মধ্যে এই সমস্ত জিনিসের ব্বয়াগত প্রতি- 
কলনের বিরুদ্ধেও । তাকে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে জগৎকে পরিবর্তন করার ভন, 
সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য, এবং তাকে অবশ্ঠই যুদ্ধ করতে হবে মানবীয় মনোভাবে 
ধনতান্ত্রিক নৈরাজোর বিরুদ্ধেও । 

এই যে দ্বৈত সংগ্রাম, যার প্রত্যেকটি দিকই আবার প্রভাবিত করে অন্য দিকটিকে 
এবং প্রভাবিত হয় লেটির দ্বারা, এই সংগ্রামেই সমাপ্তি ঘটবে বিষয়ীগত এবং বিষয়গত 
বাস্তবতার মধ্যেকার পুরনে৷ ও কৃত্রিম বিভাজনটির । আমাদের আর থাকবে না পুরনো 
প্রার্কতিকতাবাদী (29৮00811561 বাস্তবতা? আবু থাকবে না অন্তহীন বিশ্লেষণ ও 
স্বোপলব্ির (10651509) উপন্যান; থাকবে কেবল এক নোতুন বাস্তবতা» যার মধো 
উভয়েই খুজে পায় তাদের পরস্পরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক সুত্রটি। নিশ্চয়ই, আধুনিক 
বাস্তব্তাবাদীরা, জোল। (2,018) এবং মোপান্সী (1199359170)-বু উত্তরন্থবীবা, তাদের 
গুরুদের পদ্ধতিতে যে-অপ্রতুলতা৷ ছিল সেট। অন্ুতব করেছেন৷ কিন্ত ছন্দতত্বের_ষে 
দর্শন তাদের সক্ষম করে জগৎকে যথার্থ ভাবে বুঝতে ও দেখতে, সেই দর্শনের__অভাব 
তাদের চালনা করেছে উক্ত প্রারুতিকতাবাদকে এক কর্ণগীডাদায়ক, কৃত্রিম প্রতীকবাদের 
দ্বারা অন্ুপূরণ করার মিথ্যাপথের অনুসরণে । এটাই হচ্ছে 70163 [:0009109 
এবং 08110.এর সংখ্যাহীন, শক্তিশালী, কিন্তু অসন্তোবজনক রচনাবলীর সবচেয়ে 
মারাত্মক দোষ। ॥ 

এই সম্মিলন সাধন করা, বুর্জোয়৷ বাস্তবতার পুরনো বিভাজনের অবসান ঘটানো 
কি ভাবে সম্ভব? সর্বপ্রথম সেই এতিহাসিক দৃষ্টিতঙ্গিটি পুনরুদ্ধার করার মাধ্যমে, যেটি 
ছিল চিরায়ত ইংরেজি উপন্যাসের ভিত্তি এখানে আমি সজোরে বলতে চাই ষে, 
এর মানে কেবল প্লট” ও আখ্যানের আবশ্যকতাই নয়, কেননা আমাদের উপজীব্য 
হচ্ছে জীবন্ত মান্য এবং কেবল বাহ্‌ অবস্থাবলীও নয়, যার মধ্যে মানুষ অস্তিত্ব 
ধারণ করে। এই ভুলটাই করেন অনেক সমাজতান্ত্রিক ওপন্যাসিক, বারা তাদের সমস্ত 
প্রতিভা ও শক্তি প্রয়োগ করেছেন একটি ধর্মঘট, একটি সামাজিক আন্দোলন, সমাজ- 
তন্ত্রের নির্ধাণ, একটি বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ বর্ণনা করতে, কিন্ত চিন্তা করেননি বে, ঘা পরম 
গুরুত্পূর্ণ তা সামাজিক পটভূমি নয়, তাহলো (সই পটভূমির প্রেক্ষিতে স্বয়ং মানুষ 
তার পরিপূর্ণ বিকাশের প্রক্রিয়ায়। মহাকাব্যিক মানুষ (61০ 709) হলো এমন 
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মাহ্য যার ক্ষেত্রে তার নিজের এবং তার ব্যবহারিক ক্রিরাকলাপের মধো আর ঘটে না 
কোনও বিভাজন । সে জীবনধারণ করে এবং জীবনকে পরিবর্তিত করে । মানুষ 
নিজেকে সৃষ্টি করে। 

এটা স্বীকার করা হচ্ছে কেবল সবচেয়ে সমীচীন সমালোচনা যে, না৷ সোভিয়েত 
উপন্যাস, না পশ্চিমের বিপ্লবী লেখকদের লেখা উপন্যাস__কিছু বিরল ব্যতিক্রম ছাঁড়া__ 
এখনও সকল হয়নি এটা পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করতে । কৈফিয়ত আছে অতি উত্তম। 
ঘটনাবলী স্বয়ং, রুশ গৃহযুদ্ধ, সমাভতান্ত্রিক শিল্প নির্মাণ, কৃষকের জীবনে বিপ্লব শোষণের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ক্যাপিবাদের বিরুদ্ধে অমিকশ্রেণীর প্রতিরক্ষা__এইপব জিনিস দেখায় 
এত বাঁবত্বপূর্ণ, এত মুগ্ধকর ঘে লেখক মনে করেন যে, কেবল এগুল লিপিবদ্ধ করলেই 
তার ফল অবশ্যই হবে মূর্মম্পর্শা ৷ বাস্তবিকপক্ষেঃ অনেক ক্ষেত্রেই এর আবেগজনিত 
তাৎপব আত বিরাট, কিন্তু তৎসত্বেও এই আবেগজনিত তাৎপর্য কেবল প্রথম শ্রেণীর 
সাংবাদিকতাস্থলভ মাত্র। লেখকেরা এ সবের মাধামে মানব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান 
বুদ্ধি করে না কিংবা সতি সত্যিই আমাদের চেতনা ও বোধশক্তির বিস্তার সাধন 
করে না। 

এই নিবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ('মার্সবাদ ও সাহিতা? ) এক্গষেলস-এর যে পত্র 
থেকে আম উদ্ধৃতি দিয়েছি, তাতে তিনি লিখেছেন, এঁতিহাসিক ঘটনা ১+১--২ 
ইত্যাকার একটি সরল যোগ ছাড়া কিছু নম্ব__হেতু এবং কলের মধ্যে একটি প্রত্ক্ষ 
সম্পর্ক । “ইতিহাস নিজেকে রচন। করে এমন ভাবে যে, চুড়ান্ত পরিণতিটি সর্বদাই 
উদ্ভূত হয় বহুদংখ্যক বাক্তিগত ইচ্ছার মধ্যে সংঘাত থেকে, যেগুলির প্রত্যেকটিই আবার 
উপস্থিত আকারে গঠিত হয়েছে জীবনের বহুবিধ বিশেষ বিশেষ অবস্থার দ্বারা । অতএব, 
অসংখ্য পরস্পর-ছেদী শক্তি, অসংখ্য শক্তি-সামান্তরিকের এক অন্তহীন ক্রম থেকে উদ্ভব 
ঘটে একটি একক কলের--এতিহা্িক ঘটনার |” 

এঙ্গেলস এবং মার্কস উভয়েরই বিবেচনায় শেক্সপিয়রই একমাত্র লেখক ধিনি পরম 
সার্থক ভাবে সমাধান করেছিলেন মানব-ব্যক্তিত্ব উপস্থাপনার সমশ্যাটিকে । কেমন 
করে একজন মার্কলবাদী লেখক মান্ুবকে উপস্থিত করবেন একই সঙ্গে একটি 'প্রতিভূঃ 
(056) এবং একজন বাক্তি হিনাবে, জননমষ্টির একজন প্রতিনিধি এবং একাট একক 
বাক্তিত্ব হিসাবে, শেক্সপিয়রের চরিত্রগুলি তার আদর্শ। লাসালের নাটক “ফ্রান্থ্স ভন 
পিকিজেন"-এর সমালোচনা করে এন্দেলস তাকে যে কৌতুহলোন্দীপক পত্রগুলি 
লিখেছিলেন, তাতে তিনি এই মত বাক্ত করেন যে" শেক্সপিয়র-এর “বাস্তবতা”কে 
পরিহার কবে শিলার-এর নাটকীয় পদ্ধতিকে গ্রহণ করাই হচ্ছে তার প্রধান ক্রটি। 
এন্দেলস বলেন, “বাক্তিকীকরণের (190110911580100-এব) প্রচলিত নির্বোধ ধারাটিকে, 
ব। পর্যবপিত হুয় কেবল তুচ্ছ দার্শনিক বাগাড়ম্বরে এবং প্রতিনিধিত্ব করে এক ক্ষয়িধুঃ 
অন্ুকরণপ্রিয় সাহিত্যের, তাকে প্রত্যাখ্যান করে আপনি সম্পূর্ণ সঠিক কাজই করেছেন । 
যদিও আমি মনে করি যে একটি বাক্তিত্ব বিশেষিত হয় কেবল সে ঘা! করে, তাই দিয়েই 
নয়, কি ভাবে সে তা করে, তাই দিয়েও, এবং সে দিক থেকে আমি মনে করি যে, যদি 


সম পর 
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বিভিন্ন চরিত্রগুলি বরং আরও তীক্ষ ভাবে পৃথগীক্কত হতো এবং পরস্পরের বিপরীতে 
স্থাপিত হতো, তাহলে তা আপনার নাটকের ভাবগত অন্তর্বস্তকে ক্ষুপ্ন করত না। 
আমাদের কালে “প্রাচীনদের' চিত্রায়ন অপ্রতুল এবং এখানে আমি মনে করি, আপনি 
বরং নাটকের বিকাশের ইতিহাসে শেক্সপিয়র-এর প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব দিলে 
ভালো করবেন ।” 

মার্কস এবং এক্গেলস নিশ্চয়ই শেক্সপিয়র-এর চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে হাজলিট (ন৪হ- 
1109-এর এই বক্তবোর সঙ্গে একমত হবেন বে, তিনি চতিত্রকে উপস্থাপিত করেন তার 
বিবিধ উপাদানের ক্রমাগত আশ্সেষণ ও বিশ্লেষণ, সমগ্র উপাদানপুগ্ে প্রত্যেকটি অগুর। 
সন্ধানী-ক্রিয়৷ (6০006069010) হিসাবে, যা সংঘটিত হয় অপরাপর যেসৰ মৌলের 
সংস্পর্শে তা আনীত হয়, সেগুলির প্রতি তার পরম্পরা-ক্রমিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের 
দ্বারা | যে পর্যন্ত না৷ পরীক্ষা-নিরাক্ষী সম্পন্ন হয়, আমর! জানি না কি কল হবে, সংশ্লিষ্ট 
চরিত্রটি তার নোতুন অবস্থাবলীর মধ্যে কোন্‌ দিকে মোড় নেবে। অপ্রত্যাশিততার . 
(0106899০6500655) এই যে গুণ, য। আবার একই সময়ে হবে এতিহাসিক ঘট নাটির 
অভ্যন্তরীণ যুক্তি-প্রক্রিয়ার সঙ্দে এবং তার নিজের চরিত্রের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ, ঠিক এই 
গুণটির কথাই এন্দেলস-এর মনে ছিল যখন তিনি লিখেছিলেন যে, ব্যক্তিগত ইচ্ছাসমূহের 
সংঘাত থেকে ঘা উদ্ভূত হয়, তা এমন একটা কিছু যেটা কেউ ইচ্ছ। করেনি । 

বাস্তবতা। সম্পর্কে মার্কসীয়-বীক্ষা। প্রসঙ্গে বলেছি, তা৷ থেকে সহজেই এট। বোঝা যায় 
যে, তা৷ বৈপ্লবিক বা প্রলেতারীয় সাহিত্য সম্বন্ধে জন-মানসে যে বিভ্রম চালু রয়েছে, তার 
সঙ্গে আদৌ মেলে না__বিভ্রমটি এই যে এই ধরনের পাহিত্য অনতিপ্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক 
নিবন্ধের চেয়ে বেশি কিছু নয়। মার্কস এবং এক্দেলস স্পষ্টতই এই মত ধারণ করতেন 
যে, কোনও লেখকই তীর সময়কার শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্াত থেকে লিখতে পাবেন 
ন1; সকল লেখকই সচেতন বা অচেতন ভাবে এইসব সংগ্রাম সম্পর্কে একটি অবস্থান 
অবলম্বন করেন এবং তাদের লেখায় তা প্রকাশ করেন। এটা বিশেষ করে লক্ষণীয় 
বিশ্ব-সাহিত্যের বড় বড় স্জনশীল পর্বগুলিতে। কিন্তু যে ধরনের লেখা মানুষের জীবন্ত 
তৎপরতাকে প্রকাশ না করে, তার বিকল্প হিসাবে প্রকীশ করে লেখকের মতামত, তার 
প্রতি মার্কস-এক্ষেলস পৌষণ করতেন অপরিসীম অবজ্ঞা । সেই ১৮৫১ সালেই “নিউইয়ক 
ট্রিবিউন-এ, এক্ষেলস ১৮৩০-৪* সালের সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে অত্যান্ত তীব্র সমা- 
লোচন! করেন । সে সময়ের প্রায় সমস্ত লেখকই প্রচার করতেন স্থল নিয়মতা ্ত্রিকতা» 
কিংবা তার চেয়েও স্থুলতর প্রজাতান্ত্রকতা । রচনা-কর্ষে কুশলতার অভাব পুষিয়ে 
দেবার জন্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ ক্রমেই বেশি বেশি করে পরিণত হলো! 
একটি অভ্যাসে, বিশেষ করে নিম্নমানের লেখকদের কাছে, যাতে করে তারা নিশ্চিত 
ভাবেই পারেন মনোযোগ আকর্ষণ করতে । কবিতাঃ উপন্যাস, পধালোচনা, নাটক 
প্রত্যেকটি সাহিত্যিক উৎপাদন আকীর্ম হয়ে গিয়েছিল, ঘাকে বলা হয় “উদ্গেস্টপরতা+, 
তাই দিয়ে যার মানে একটা সরকার-বিরোধী মনোভাবের কমবেশি ত্রস্ত অভি- 


ব্যক্তি দিয়ে । 


২২২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে £ মাস থেকে মাও 


প্রায় চল্লিশ বছর পরে বালজাক প্রসঙ্গে কুমারী হাকনে-কে লেখা এক পত্রে তিনি 
আরও স্পট ভাবে বিষয়টি বাখেন। তিনি তাকে বলেন, “লেখকের নিজের সামাজিক 
ও রাজনৈতিক মতামতকে গৌরব-দানের উদ্দেশ্তে আপনি যে একখান! চটকদীর “সমাজ- 
তান্ত্রিক উপন্যাস, যাকে আমরা ভার্মানরা বলি “টেগডেনংস রোমান", লেখেননি, তার 
জন্য আমি আপনাকে আদৌ দোষ দিচ্ছি না। আমি আদৌ তা বৌঝাতে চাইনি। 
বচনাকারের মতামত ঘত বেশি প্রচ্ছন্ন থাকে, শিল্পকর্ণের পক্ষে ততই মঙ্গলকর। যে- 
বাস্তবতার কথ। আমি উল্লেখ করি, তা বচনাকারের মতামত সত্বেও বেরিয়ে আসতে 
পারে।” যাই হোক, মার্কণ এবং এক্সেল ঘা দাবি করেন, তা এই যে, একটি শিল্প- 
কাতিকে হওয়া উচিত রচনাকারের বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন, কেননা কেবল সেই 
বাক্ষাই তাকে দিতে পারে শৈল্পিক এক্য। কিন্তু তাই বলে রচনাকারের নিজের 
মতামতগুলি খাশছাড়।৷ ভাবে প্রকট করে তোলা কখনও ঠিক নয়। রচনাকারের 
বিশ্ববীক্ষা প্রচার কর চলবে ন1; তা বেরিয়ে আসা উচিত স্বয়ং অবস্থাবলী ও চরিত্র- 
সমূহ থেকে ম্বীভাবিক ভাবেই । এটাই হচ্ছে সতাকারের উদ্বেশ্তপরতা, যা সঞ্চারিত 
রয়েছে সমস্ত মহৎ শিল্পকর্ে, ঘা লক্ষ্য করা যায়, যেমন এক্সেলস উল্লেখ করেছেন আরও 
একজন নস্তাব্য সমাজতান্ত্রিক গপন্যাসিকের কাছে, কার্ল-এর মা মিনা কাউটস্কির কাছে 
লেখা এক পত্রে, ঈক্কাইলাস ও ত্যারিস্টোফেন্স্‌ উভয়েরই মধ, দান্তে ও সের্ভার্টিস-এর 
মধো সমসাময়িক রুশ ও নরওয়েজীয় উপন্যাসিকদের মধ্যে, ধারা “উৎপাদন করেছেন 
চমতকার চমতকার উপন্তাস__প্রত্যেকটিই উদ্শপ্রাণিত। কিন্তু আমি যনে করি, 
উদ্দেশ্ত নিজে থেকেই উদ্ত হওয়া উচিত পরিস্থিতি ও ঘটনাক্রম থেকে__বিশেষ ভাবে 
উচ্চারিত না হওয়া সববও; একজন লেখক তার পাঠককে উপহার দিতে বাধিত নন 
তার ্বারা চিত্রিত লামাজিক সংঘাতগুলির একটি পূর্ব-প্রস্তৃত এতিহাঁসিক ভবিষৎ 
সমাধান ।” 

এ একই পত্রে তিনি তার বক্তব্যকে আরও বিশদ করে বলেছেন । আধুনিক পরি- 
স্থিতিতে লেখকের পাঠকমগুলী প্রধানত আসে বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে_এ কথা উল্লেখ 
করে তিনি বলেন, “সুতরাং আমার মতে, সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্তপ্রাণিত উপন্যাস তাঁর 
লক্ষা পরিপূর্ণ ভাবে সাধন করে যখন তা প্রর্ুত সামাজিক সম্পর্কপমূহ বর্ণনা করে, সেগুলি 
সদ্বদ্ধে আপেক্ষিক বিএম-বিত্রান্তির বিনাশ করে, বুর্জোয়া জগতের আশাবাদকে বিপর্যস্ত 
করে, উপস্থিত সমাজব্যাবস্থার চিরন্তনতা সম্পর্কে সংশয় রোপণ করে-_এমনকি যদি 
লেখক কোনও নিপিষ্ট সমাধানের ইঙ্গিত না দেন, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে কোনও পক্ষা- 
বলম্ঘনও না করেন ।” 

লেখকের কাজ প্রচার কর৷ নয়, তার কাজ হচ্ছে জীবনের একটি বান্তব, এঁতিহাসিক 
চিত্র উপস্থিত করা ॥ নর-নারীর পরিবর্তে ছাচে-ঢাল৷ মৃত্তি, রক্র-মাংসের পরিবর্তে 
কয়েক প্রস্থ মতামত, সংশয়, চিরাচরিত মান্যতা, প্রথাগত রীতি-নীতি ও আহ্গত্যের 
দ্বারা নিপাড়িত মূর্ত মাহ্ধদের পরিবর্তে অমূর্ত ভাবে “বীর” ও "শয়তান"-দের প্রাতি- 
স্থাপন করা৷ অতীব সহজ ব্যাপার, কিন্তু এ কান্দ করা আর উপন্যাস লেখ! তো এক 


১. এ 
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নয়। বক্তৃতার পিছনে জীবনের যে প্রক্রিয়াগুলি কাজ করে, সেগুলি না বুঝতে 
পারলে বক্তৃতার কোনও মানে হয় না। নিশ্চয়ই চরিত্রগুলির থাকতে পারে, 
এবং থাকা উচিত রাজনৈতিক মতামত-দি সেগুলি লেখকের মতামত শা হয়ে 
হয় তাদের নিজেদের মতামত। এমনকি যদিও কখনো কখনো একটি চরিত্রের 
মতামতগুলি মিলে যায় তার লেখকের সঙ্গে, তবু সেগুলি প্রকাশ করতে হবে চবিত্রাটিরই 
কণ্ঠে, যার তাৎপর্য এই যে চরিত্রটির থাকতে হবে তার নিজন্ব ব্যক্তিগত ক, তার 
নিজন্ব ব্যক্তিগত ইতিহাম। 

বিপ্লবী লেখক হচ্ছেন পার্টি লেখক; তার বিশ্ববীক্ষা হচ্ছে সেই শ্রেণীটির বিশ্ববীক্ষা, 
যে-শ্রেণী সংগ্রাম করছে এক নোতুন সমাজব্যবস্থ। স্থ্টর জন্য ; স্থতরাং তার কাছ থেকে 
এটা দাবি করা আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত যে তার থাকবে ব্যাপকতম পরিধির কল্পনা-শ্ি, 
সর্বাধিক হ্ভনী ক্ষমতা । তিনি তার পার্টি-কর্তব্য সাধন করেন বুর্জোয়া শ্রেণীর 
অবক্ষয়ের কালের নৈরাজাবাদী ব্যক্তিতন্্ব থেকে বিমুখ এক নোতুন সাহিত্য-হজনের 
কাজ করে__তীর বিশ্ববীক্ষা। তার কাছ থেকে বিশ্বের যে-বাস্তব চিত্র দাবি করে, তার 
পরিবর্তে চলতি সমস্তার উপরে দরকারমতে। লোগান প্রচার করে নয় । তিনি পারবেন 
ন। একটি যথার্থ চিত্র অংকন করতে যদি তিনি না হন একজন সত্যিকারের মার্কসবাদী, 
একটি পূর্ণায়ত বিশ্ববীক্ষা সহ এক্জন দবান্দিক (৫1516901020 )। কিংবা কিল্ডিং- 
এর ভাষায় বললে, যদি তিনি তীর সময়ের জ্ঞান আয়ত্ত করতে সত্যিকারের প্রধত্ব 
না করেন। 

শিল্পীর এই দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে যে, তার জীবন সম্পর্কে প্রতাক্ষবেদন (6.০6০- 
6০0) থেকে তিনি কিছুই বাদ দেবেন না। প্রলেতারীয় সাহিত্য এখনও খুব তরুণ, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে যার বয়স দশ বছরেরও কম । এবং প্রায়ই তাকে এই 
বলে তিরস্কার করা৷ হয়েছে অন্তত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, ঘে তা কেবল কিছু বিশেষ 
মানুষ এবং সেই মানুষদের কিছু সীমিত দিককেই তার উপজীব্য করেছে। ধর্মঘটের 
নেতা+ পুঁজিবাদী “মালিক” নোতুন মতবাদের সন্ধানী বুদ্ধিজীবী__বলা হয়েছে, এদের 
বাইরে নব্য লেখকেরা। বড় বেশি এগোননি, এবং এই চরিত্র গুলিকেও বক্ত-মাংসের 
মানুষ বলে দেখাতে এব খুব সামান্য মাত্রায়ই সফল হয়েছেন। এই তিরস্কার 
কিছুটা যুক্তিসহ, যদিও তা৷ উপেক্ষা করেছে মালরকস (19100 )-এর মহত গল্প গুচ্ছকে 
র্যাল্ক্‌ বেটস্‌ ( [২9101 09165 )-এর উপন্যাসদ্বয়কে, জোন ডস প্যাসোস (0000 
[05 95503) এবং এরক্কাইন ক্যান্ডওয়েল (1910৩ 0810৬]1)-এর রচনা- 
কর্মকে । তবু সত্য এই যে, বিপ্লবী ইপন্তাসিকের পরিধির বাইরে কোনও মানবচরিত্রঃ 
কোনও আবেগ, ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে কোনও সংঘাত নেই। বাস্তবিকপক্ষে, তিনি 
একাই কেবল স্থষ্টি করতে পারেন আমাদের যুগের নায়ক আধুনিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ 
চিত্র, কেনন! কেবল তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন এই জীবনের সত্য-রূপ। নোতুন 
সাহিত্য ঘাতে তার কর্তব্য-কর্মসমূহ সম্পাদন করতে পারে তার জন্য এখনও অনেক 
কিছু করণীয় আছে, এবং এ কথা সবসময়েই সত্য থাকবে মহৎ উপন্যাস পাবার আগে 


এ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কদ থেকে মাও 


আপনাদের অবশ্যই পেতে হবে মহৎ উপন্যাসিক। অন্যদিকে, লংশয়ীর পক্ষে মনে 
বাখা ভালো যে, আঙকের জগতে বিবিধ মতের কঠিন সংঘাতে, বুর্জোয়াশ্রেণীর সর্বোত্তম 
লেখকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তীক্ষ ভাবে বামপন্থার দিকে মোড় নিয়েছে, এবং তাদের 
এই গতি-পরিবর্তন তাদেরকে নিয়ে এসেছে ঘোষিত বিপ্রবী লেখকদের সংস্পর্শে । আশা 
কর। অযৌক্তিক হবে না যে, এই সংস্পর্শ থেকে সংঘটিত হবে প্রতিভার দেই বীজ 
উদ্গম যা আমরা কামন| করি, কেননা এই নিবন্ধটিতে যথেষ্ট পরিষ্কার ভাবেই বলার 
চেষ্টা হয়েছে যে, অতীতের এঁতিহো যা কিছু প্রাণদায়ী ও আশাপ্রদ তাকে যেমন 
বিপ্লবী গ্রহণ করেন, বর্তমানের মধ্যে ৷ কিছু ভবিষ্যত্রচনায় ব্যবহার্য, তাকেও তেমন 
তিনি প্রত্যাখান করেন না ।* 


॥ পঁচিশ ॥ 
ম্যান্সিয গর্রি 


গাহিত্যের টগাদান 


সাহিত্যের উপাদান কি কি__অর্থাৎ শব্দের সাহায্যে রূপকল্প, প্রতিরূপ (5০9) 
ও চরিত্রের জন শব্দের সাহায্যে বাস্তব ঘটনা ও দৃশ্ঠের, এবং চিন্তন-প্রক্রিয়ার 


রূপায়ণ? 
প্রথম উপাদানটি হচ্ছে ভাষা, যেটি প্রধান উপকরণ, এবং ঘটনা ও জীবনের 
অভিজ্ঞতাবলীর সঙ্গে যুক্ত ভাবে, সাহিত্যের অনন্য সামগ্রী। ভাঁষ হলো একটি 


সবচেয়ে প্রাজ্ঞ লৌকিক ধাধার জবাব £ “বলো! তো! কি সেটা, মধু নয় তবু সব 
কিছুতেই লেগে থাকে যেটা?” অন্যভাবে বলা যায়, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার 
কোনে নামকরণ হয়নি । শব্দ ( ০:৭9) হচ্ছে সব ঘটনার, সব চিন্তার পরিচ্ছদ | 
কিন্ত ঘটনার আবার প্রচ্ছন্ন সামাজিক অর্থও থাকে, এবং প্রত্যেকটি চিন্তারই থাকে 
একটি প্রচ্ছন্ন হেতু । একটি গল্প ব| উপন্যাস, যার উদ্দেগ্ত থাকে ঘটনাবলীতে প্রচ্ছন্ন 
সামাজিক জীবনের অর্থসমূহকে তাদের সমগ্র তাৎপর্ষে, পরিপূর্ণতা ও সুস্পষ্টতায় 
উদ্ঘাটন করা, তা অবশ্ঠই লিখিত হতে হবে যথাযথ ও স্থার্থহীন ভাষায়_্যত্তে 
আহরিত :শব্বসস্তারের সাহায্যে। এই ভাবেই লিখিত হয়েছে চিরায়ত গ্রন্থরাজি 
(018351০9) যাদের ভাষা যত্রভবে শাণিত হয়েছিল শত শত বৎসর ধরে। তাদের 
ভাষাই হলো সত্যিকারের সাহিত্যের ভাষা, এবং যদিও তা গৃহীত হয়েছিল শ্রমজীবী 
জনগণের কথা ভাষা থেকে, তবু তা তার মূল উৎন থেকে তীক্ষ ভাবে আলাদা, কেননা 
তার বর্ণনামূলক উপস্থাপনায় তা সেই বারোয়ারি ভাষা থেকে বর্জন করে এমন সবকিছু 


ক. [২010]) 0০5,00৩ ০৬৩] 9৭. 701০ 2৩০1০, 104. 24. 1944, 09. 85-93 


সাহিতোর উপাদান বং 


যা আপতিক, সাময়িক ও অস্থিতিশীল, খেয়ালী ও শব্দবিদ্তার বিচারে (01076009115) 
বিরুতি-দৃষ্ট, ঘা নান কারণে জাতীয় ভাবার প্রধান “ভাব” (৭77) বা ভঙ্গির সঙ্গে 
সামগ্রন্তহীন। বলাবাহুলা, উপস্থাপিত চরিত্রগুলির প্রত্যক্ষ বাচনে কথা ভাষাই 
বাবহ্ৃত হয়, কিন্তু কেবল ততটাই যতটার প্রয়োজন হয় সেগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে 
এবং তীক্ষভাবে ফুটিয়ে তুলতে । 

আমি যখন খুব তরুণ ছিলাম, তখন বাদী ও প্রতিবাদী উকিলদের বাগ্মিতার দ্বারা 
আমার সরল আকাঙ্কায় উৎসাহিত হয়ে আমি চেষ্টা করতাম নোতুন নোতুন শব্দ রচনা 
করতে । আমার অদ্ভুত লাগতো যখন “ভালো” ও “মন্দ”-কে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত 
হতে। স্থন্দর সুন্দর শব্দ এবং বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের উকিলেরা৷ সমান চতুরতার 
সঙ্গে ব্যবহার করতেন একই শব্দসম্তার। এবং এই কারণে আমার “নিজস্ব শব্দভাগ্ার” 
রচনা করার জন্য আমি খাতার পর খাতা ফুরিয়ে ফেলতাম হাস্যকর পরিশ্রমে । এটা! 
ছিল ঠিক আর এক ধরনের “বালস্থলত বিশৃঙ্খলা” (1710115 ৫15050” )। বাস্তব 
অভিজ্ঞতাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসক, এবং আমি খুশি যে, তার কল্যাণে আনি 
অচিরেই এই রোগ থেকে মুক্ত হলাম । 

সংস্ক্তির ইতিহাস থেকে আমর! এই শিক্ষা লাভ করি যে, সেইদব যুগেই ভাবার 
মমৃদ্ধি ঘটেছিল সবচেয়ে দ্রুতগতিতে । যেমব যুগে "সম্মিলন ঘটেছিল সবচেস্ে 
তেজোদীপ্ত গণ-তৎপরতা+ নানাবিধ শ্রম-কৃৎংকৌশলের প্রবর্তনা এবং শ্রেণীসংগ্রামের 
তীব্রতা-বৃদ্ধির । 

এর সমর্থন আমরা পাই লোককথাতেও--প্রবাদে, প্রবচনে, গানে, ঘা৷ সাক্ষ্য দেয় 
কথ্যভাষার স্বাভাবিক বিকাশধারার | কৃত্রিম, কষ্টকর্পিত “উদ্ভাবনসমূহ” তেমনই বার্থ 
যেমন বার্থ সেকেলে-হয়ে-যাওরা৷ শব্দসমূহের প্রতিরক্ষামূলক প্রয়াস__যে শব্দসমূহের অর্থ 
মুছে গিয়েছে চিরকালের জন্য । মনে করা যাক পুশকিন-এর কথা, যিনি তার 
বৃদ্ধা আয়া আরিন। রোডিওনোভনা, এবং লেম্কভ-এর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে 
ছিলেন; কথা-ভাষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল বান্তবিকই বিশ্ময়কর। তাছাড়া 
শিখেছিলেন তীর আর এক আয়ার কাছ থেকেও ঘিনি ছিলেন সৈনিকের স্ত্রী। মোটা- 
মুটি ভাবে, এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে, আমাদের বিনম্র আয়ারা, সহিসেরা।, জেলেরা» 
গ্রাম্য শিকারীরা এবং অপারাপর কঠোর পরিশ্রমী মানুষেরা প্রশ্নাতীত ভাবে প্রভাবিত 
করেছিল আমাদের সাহিত্যিক ভাষার বিকাশধারাকে, কিন্তু তারপরে আমাদের 
লেখকের! ভূষি থেকে শশ্তকে সঘত্বে আলাদা করে বেছে নিয়েছেন সবচেয়ে সঠিক, 
যথাযথ ও অর্থপূর্ণ শব্বনমূহকে। আমাদের আজকের দিনের লেখকেরা এই ধরনের ঝাড়- 
বাছাইয়ের আবশ্যকত। সম্পর্কে চরম ওদাসীন্য দেখান, ঘার ফলে তাদের লেখার গুণমান 
ব্যাহত হয় । এই ওদাসীন্যের কারণে গুণমান সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে বিরোধের 
্থষ্টি হয় এবং কুড়ে ও দুমুখো। চালিয়াতেরা উৎসাহ পায় আলোচনা-বন্ধের চেষ্টা করতে 
এবং তাকে ব্যাকরণঘটিত প্রশ্মীবলীতে সংকীর্ণতায় সীমিত করতে, যেখানে আমাদের 
দেশে গুণমান সংক্রান্ত সমন্তাটির রয়েছে একটি নির্দিষ্ট ও প্রগাঢ় সামাজিক তাৎপধ। 

শিঃ সাঃ_-১৫ 


২২৬ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


সাহিত্যের দ্বিতীয় উপাদানটি হচ্ছে বিষয়বস্তু (07605 )। এটা হচ্ছে একটা 
ভাব ঘা লেখক মনে মনে গড়ে তুলেছেন তার বাক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রক্রিয়ায়, এমন 
একটি ভাব যেটার আভাস তাকে দিয়েছে স্বয়ং জীবনই, কিন্তু এখনও েটা তার ধারণায় 
বয়ে গিয়েছে অস্ফুট আকারে এবং তীকে উদ্দীপিত করছে তাকে রূপকল্ে মূর্ত করে 
তুলতে এবং শব্দের মাধ্যমে বূপ দিতে। 
রয়েছে বিবিধ তথাকথিত “শাশ্বত” বিষয়বস্ত £ মৃতঃ প্রেম এবং ব্যক্তিতন্ত্রবাদের 
উপৰে প্রতিষ্টিত সমাজের দ্বার স্থষ্ট আরও কিছু £ ঈধ্যা, প্রতিহিংসা, কুূপণতা৷ ইত্যাদি 
ইত্যাদি । এট। একটা প্রাচীন প্রবচন যে, “মবকিছুই পরিবর্তনশীল”, এবং জগতে 
কিছুই চিরন্তন নয়। আমাদের পৃথিবীতে উদ্দিত হচ্ছে বিপ্রৰ-এর এক প্রোজ্জল সূর্য 
এবং তা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে ঘে এইসব ”শাশ্বত” বিধয্ববস্তর উৎস সবসময়েই হয়ে 
এসেছে শ্রেণীতে শ্রেণীতে এক ভয়ংকর সংগ্রামের উপরে, খাদ্য ও ক্ষমতার জন্য 
প্রত্যেকের সঙ্গে প্রতোকের লড়াইয়ের উপরে, প্রতিষ্ঠিত এক সমাজে ব্যক্তির সকরুণ 
একাকীত্ব ও অনহাত্নত্ববোধ। এত্যেকেরই জানা আছে যে, বুজৌয়া সমাজের একটি 
বৈশিষ্ট্চক ও প্রতিকারহীন চারিত্র্য হলো এই যে, তার স্থবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্ত- 
ংখাই বাধ্য হয় এক আদিম, কষটক্রিষ্ট অস্তিত্ব বাচিয়ে বাখার জন্য তাদের সমস্ত শক্তি 
নিয়োগ করতে । অস্তিত্ব-রক্ষার এই দ্বণ্য ও অবমাননাকর “বৈশিষ্ট্ে” মানুষ অত্যন্ত 
হয়ে গিয়েছে , প্রত্যেকেই বাধ্য হয় কেবল তার নিজেকে নিয়েই ব্যন্ত থাকতে এবং 
নিজেরই চেষ্টার উপরে নির্ভর করতে, এবং কেবল অত্যল্প সংখ্যকই উপলদ্ধি করে 
এই সমাব্যবস্থার কদর্যতা । সাধারণ ভাবে বলা যায়, কিসের মধ্যে তারা থাকে, কি 
তার! দেখে, তার এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই মানুষ বুঝতে পারে । তারা যা দেখে, তার 
অর্থ সম্বন্ধে ভাববার মতো কোনও সময় তারা পাস নাঃ নিজেদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
সমন্াগুলির পাঁকেই তারা জর্জরিত থাকে এবং আপ্রাণ চেষ্টা কবে তাদের শারীরিক 
প্রয়োজনগুলি মেটাতে, তাদের অহংবোধ এবং জীবনে একটু স্বস্তিলাভের আকাঙ্ষা 
চরিতার্থ করতে । অবশ্য, তাদের এসব করতে হয় নিহক বেঁচে থাকার তাঁগিদেই, এবং 
অনেকের পক্ষে তারা ঘা দেখে তা নিয়ে মাথা না ঘামানোর এই অজিত অভ্যাসটি 
কাজ করে আত্মরক্ষার একটি ভালো উপায় হিসাবে । যদি বুর্জোয়া সমীজের মানুষদের 
এই নিয়ে হিসেব করতে হতো যে আত্মরক্ষা ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিদগুলির জন্য কি 
পরিমাণ শক্তি তাদের অপচয় করতে হয়, তাহলে তাদের আত্মহত্যার হার সম্ভবত 
শত গুণ বেড়ে যেত। 
কিন্ত এমনকি যদিও একজন মানুষ যা সে দেখে তার অর্থ নিয়ে মাথা ঘামায় না। 
তবু ঘ। সে দেখে তা কোনও ভাবে তার ধারণীসমূহের ভাগারে সঞ্চিত হয় তার মধ্যে 
বিরক্তি সণর করে, জীবনের নিবর্থকতা৷ সম্পর্কে একটা৷ হতাশাবোধের জন্ম দেয় এবং 
তাকে এই দিদ্ধান্তের দিকে চালিত করে যে, যে-ভাবেই সে বীচুক না কেন তাতে কিছ 
যায় আসে না এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি ঘটে 'অতীন্দরিয়বাদে, নৈরাজ্যবাদে এবং 
অন্থুয়াবাদে (০519500-এ)। এই তাবেই বুর্জোয়ালমাজ উৎপাদন করে তার 


সাহিত্যের উপাদান ২২৭ 


নিজেরই বিবিধ বিধ, যেগুলি নিশ্চিত গতিতে করে চলে তাদের ধবংসাস্ত্রক প্রক্রিয়া । 
আমরা দেখতে পাই, ধর্মীয়, নৈতিক ও আইনগত বিধি-বিধানগুলির নেই এমন শক্তি 
যে তারা৷ প্রতিহত করতে পারে বুর্জোয়া-সমাজের পচন ও বিশবয়ের এই প্রক্রিয়া । 
একটি শ্রেণীহীন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যে অবস্থাবলীর স্থ্টি ও পুষ্টি ঘটাচ্ছে, তাতে 
“শাশ্বত” বিষয়বস্ত গুলির এক।ংশের সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটবে এবং বাকি অংশ নোতুন অর্থে 
মণ্ডিত হবে । আমাদের এই যুগ এমন সব বিষয়বস্তু উপহার দিচ্ছে যেগুলি কোনও 
ব্যক্তিবিশেষের-তা তীর সামাজিক মূল্য যা-ই হোক না কেন_মৃত্যুর চেয়ে অতুলনীয় 
ভাবে ঢের বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও সকরুণ। ব্যক্কিতন্ত্রবাদীরা৷ এটা পছন্দ করবেন না, 
কিন্তু ইতিহাসের বিচারে বাক্তিতন্ত্রবাদের মৃত্যুদণ্ড তো৷ ঘোষিত হয়ে গিয়েছে। 

সাহিত্যের তৃতীয় উপাদানটি হলো তার আখ্যান (1০৮), ভাবান্তরে যোগাযোগ, 
দ্ন্দ-বিরোধ, সহান্ু ভূতি, প্রত্যান্থভূতি এবং সাধারণ ভাবে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, যে সবের 
প্রক্রিয়ায় কোনও-না-কোনও চরিত্র বা প্রতিরূপ ( £52৫ ) আকার লাত করেছে । 

আমার মনে হয়ঃ সাহিতোর ধারণাঁর পক্ষে এই তিনটি উপাদানই যথেষ্ট, যদি সাহিত্য 
বলতে আমরা বুঝি কাহিনী (০৮০7. ) : নাটক, উপন্যাস, গল্প । আমরা৷ রচনা- 
কৌশল ও শৈলীর কথাও বলতে পারি, কিন্তু তা হলে। লেখকের আল্মগত ক্ষমতার প্রশ্ন 

এখন বাস্তববাদ (16211900 ) সম্পর্কে কয়েকটি কথা কেনন| বাস্তববাদই হচ্ছে 
উনবিংশ শতকের প্রধান, সবচেয়ে ব্াপক ও সবচেয়ে ফলপ্রস্থ প্রবণতা _এমন একটি 
প্রবণতা যা বিস্তার লাভ করেছে বিংশ শতকেও। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তীক্ষ যুক্তিবাদ 
ও সমালোচনা । এই প্রবণতাটি প্রবতিত হয়েছিল প্রধানত সেইসব লোকের দ্বারা 
ধার৷ তাদের পরিমণ্ডল (1011150 ) ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন বৌদ্ধিক বিচারে এবং ধার৷ 
পরিকার দেখতে পেয়েছিলেন তাদের শ্রেণীর সামাজিক-স্জনশীলতার অক্ষমতাকে-_ 
স্থল দৈহিকবলের ক্ষেত্রেও এই লোকগুলিকে বলা যায় বুর্জোয়া শ্রেণীর অমিতাচারী 
সন্তান ( 0:0৫188] 9009) বাইবেল-এব কাহিনীর অমিতাচারী সন্তানের মত তীবাও 
পালিয়ে যান তাদের নিঙ্জ নিজ পিতার বন্ধনপাশ থেকে, আর্ষবাক্য ও এতিহোর অত্যাচার 
থেকে, এবং এই বিক্ষুদের ্বপক্ষে একথা বলতেই হবে যে এদের মধো খুব অল্পনংখাক 
লোকই ফিরে গিয়েছিলেন তীদের শ্রেণীতে চব্য-চোস্য থেতে। বুর্জোয়া সমালোচকেরা 
তাঁদের ভাবা, শৈলী ও আখ্যানের গুণাগুণ আলোচনা করতেন, কিন্তু তারা কৰনও 
চাইতেন না ঘেসব ঘটন। তীদের বইয়ের সামগ্রী হিসাবে স্থান পেত সেগুলির সামাজিক 
অর্থকে উদ্ঘাটন করতে, এবং নিজেদের অগোচরেই একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করলেন উনিশ শতকের এইসব ইউরোপীয় বাস্তববাদী লেখকদের সম্পর্কে আমাদের 
নিজেদের মনোভঙ্গি গড়ে তুলতে । কেবল এদ্দেলস এবং মার্কসই উপলদ্ধি করেছিলেন 
বালজাক-এব সাহিত্যকর্মের সামাজিক তাৎপর্য । স্টেগডাল (50600179]1 1-কে তো৷ 
সমালোচকের| “ডিঙ্গিয়েই গেলেন” ৷ মূল ভাষায় বিদেশী সাহিত্য আমাদের দেশে 
খুব কম লোৌকেই পাঁঠ করে থাকেন; বিদেশী লেখকদের জীবনী, তাদের পেশাগত 
জীবনধারা, রচনা-কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে এরা তো আরও কম অবহিত। 


২২৮ শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে : মার্কস থেকে মাও 


বুর্জোয়া-শ্রেণীর অমিতাচারী সন্তানদের সাহিত্য বাস্তবের প্রতি তার সমালোচনা- 
মূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অত্যন্ত মূলাবান, এমনকি ঘদিও এই লেখকের! সম্ভোগ-ম্থবী ও 
আত্মতৃপ্ত বুর্জোয়া-শ্রেণীর দ্বারা স্থ্ট ও পুষ্ট এই কদর্য অব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার 
কোনও পথ-নির্দেশ করেননি । মাত্র কয়েকজন লেখকই, তাও আবার নিচু মানের, 
বারা জনপ্রিয় দর্শন ও প্রভা বশালী সমালোচনার বশীভূত হয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন কিছু যুক্তি- 
বজিত সতা প্রতিষ্ঠা করতে? ধারণা করা হয়েছিল এই সত্যাগুলি বুঝি মিমাংসাতীত 
দন্দসমূহের মীমাংসা করে সক্ষম হবে বুজৌয়া-শ্রেণীর সমাজ-বাবস্থার স্বত.স্পষ্ট ও কুখ্যাতি- 
দুষ্ট মিথাকে লুকিয়ে রাখতে । উনিশ শতকে বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কলাণে 
ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈষয়িক ভিত্তির অসার ঘটছিল, কিন্তু ফ্রান্সের সাহিত্য-_তা 
ইউরোপের পেটিবুর্জোয় শ্রেণীর এই “ঘান্ত্রিক” তৎপরতায় কিংবা তার যাস্ত্রিক 
অগ্রগতিতে কদাচিৎ আনন্দ প্রকাশ করে। 

উনিশ শতকের সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল নিজের সামাজিক অস্তিত্বের 
নিরাপত্তাই' নতা সম্পর্কে ব্যক্তির নৈরাশ্যবাদী চেতনা । শোপেনহাওয়ার, হা্টমান, 
লিওপাঁড, স্টার্নার এবং আরো তনেক দার্শনিক এই বিশেষ চেতনাকে লালন করেন 
জীবন সম্পর্কে এক মহাজাগতিক অর্থহীনতা৷ প্রচার করার মাধ্যমে ; এই যে প্রচারণ। 
তার মধো অবশ্যই মূলীভূত ছিল ন্যক্তির সামাজিক নিরাপভ্তাহীনতা ও একাকীত্ব সম্পর্কে 
সেই একই চেতনা । শোভিয়েত ইউনিয়নে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব যে নোতুন বাস্তব 
পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে ; তাতে একজন বাক্তি আর নিজেকে একাকী বা অসহায় বোধ 
করে না__এমনকি সে যদি-আট্কা পড়ে যায় উত্তর মেরুর তুষার-প্রান্তরে এবং জানে যে 
যে-কোনও মুহূর্তে সে বিলুপ্ধ হয়ে ঘেতে পারে । 

উনিশ শতক ছিল প্রধানত এক প্রচারিত নৈরাশ্যবাদের যুগ । বিশ শতকে এই 
প্রচার স্বাভাবিক ভাবেই অধপাতিত হলো সামাজিক অন্য়াবাদের (3০০1৪] ০57101500)- 
এব প্রচারণায়, মানবিকতার সামগ্রিক ও সংকল্পিত প্রত্যাখানে_যে মানবিকতা 
সম্পর্কে কিলিত্তিনর। সর্বত্র এত স্ুচতুর ভাবে বাগাড়ম্বর করত.এবং সত্যি সত্যই দস্ত 
করে বেড়াত। শোপেনহাওরার-এর কারুণ্য ও অন্থকম্পার ধমীয় ও কপটতাপূর্ণ নীতি- 
শান্্র, যা গৃহীত হয়েছিল অনেকের দ্বারাই, তা৷ গছিত ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে নীৎসে- 
এর দ্বারা, এবং আরও বেশি উদ্ধত ভাবে এবং অধুনা কাক্ষেত্রে, ফ্যাসিবাদ-এর দ্বারা । 
হিটলার-এর ক্যাসিবাদ হচ্ছে ক্ষমতার জন্য শ্রেণীসংগ্রামে পাটি বুর্জোয়া-শ্রেণীর নৈরাশ্ত- 
বাদের একটি অভিবাক্তি_যে-ক্ষমতা তার দুর্বল হয়ে যাওয়া কিন্ত এখনও সজোরে 
আকড়ে থাকা মুগি থেকে আল্গা হয়ে যাচ্ছে। 

এটা অবশ্যই যোগ করতে হবে যে, ব্যক্তির সামাভিক অস্তিত্বের চরম অস্থিতিশীলতা 
ও নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কে একটা৷ সচেতনতা ও কাত একট] উপলব্ধি মুল ধন-এর 
অপেক্ষারুত প্রতিভাবান সেবাদাসদের মধ্যে আপতিক নয়। বাস্তবিকপক্ষে, উনবিংশ 
শতকের সমন্ত “মহান” ও “খ্যাতিমান” ব্যক্তিরাই তাদের এতাবৎ প্রকাশিত শ্বৃতিকথা, 
দিনলিপি ও পত্রীবলীতে লিখেছেন বুর্জোয়া-সমাজ কত খারাপ ভাবে সংগঠিত। 


সাহিত্যের উপাদান ২২৯ 


প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে সোভিয়েত ইউনিয়নের একনায়ক প্রলেতারিয়েত তার 
বিস্ময়কর ভাবে বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা বিশ্বকে বিমৃক্ত করছে নৈরাহ্ঠবাদের ক্দ ও 
ক্ষয় থেকে। 

বুর্জোয়া-শ্রেণীর “অমিতাচারী সন্তানদের” বাস্তববাদ ছিল সমালোচনামূলক বাস্তব- 
বাদ। কিন্তু সমাজের ছুষ্ট ক্ষতগুলি উদ্ঘাটন করতে গিয়ে, পারিবারিক রীতি-নীতি, 
ধ্মীয় অন্ধ বিশ্বাস ও আইনগত বিধি-বিধানের নাগপাশে বদ্ধ বাক্তির জীবন চিত্রায়িত 
করতে গিয়ে, সমালোচনামূলক বাস্তববাদ সক্ষম হয়নি এই বন্ধনদশ। থেকে মুক্তির পথ 
দেখাতে । সবকিছুকে সমালোচনা কর! ছিল সহজ কাজ, কিন্তু ঘোষণা করার মত 
কিছুই ছিল না কেবল এই ধরনের সামাজিক অস্তিত্বের এবং “সাধারণ ভাবে জীবনের” 
স্বপ্রকট নিরর্থকতা ছাড়া। বহু কণ্ঠে তা সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছিল, সম্ভবত বায়রন 
থেকে শুরু করে টমাস হাডি অবধি, যিনি মারা যান ১৯৩২ সালে 7 018659001900- 
এর 45161001063 0'006-009201১০” ইত্যাদি থেকে শুরু করে 73680061816 এবং 
20860 ঢা৪100০ পান্ত, ধার সংশয়বাদ গিয়েছিল নৈরাশ্ঠবাদের খুবই কাছাকাছি। কিছু 
লেখক নৈরাশ্যবাদকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন ক্যাথলিকবাদ দিয়ে, কিন্ত ছুটোই ছিল 
সমান খারাপ, কেনন। সমস্ত গীর্জাই সমান পৌনঃপুনিকতা সহকারে জনগণের মধ্যে সঞ্চার 
করে তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামে একটা অসহায়তাবোধ | ধর্মের ক্ষতিকারকতা সবচেয়ে 
জাজল্যমান ভাবে প্রকাশ পায় তার এমন যে-কোনও উদ্ধমকে দমিয়ে দেবার চেষ্টায়, 
যে উদ্যম গীর্জার মহামান্তদের বৈষয়িক ও স্বার্থসাধক উদ্দেশ্য ছাড়া ভিন্নতর কোনও 
উদ্দেশ্তে চালিত হয়। একজন পুরোহিত ছিলেন ঘিনি অত্যন্ত সঠিক ভাবেই বলে- 
ছিলেন, পুরোহিতবর্গের একটি সবচেয়ে মুনাকাভনক ব্যবসাই হচ্ছে খ্ীন্টধর্ম। 

আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বান্তববাদ সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয় এবং 
গোগোল সম্পর্কে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বইয়ে লেখক একটি অত্যন্ত কৌতৃহলকর 
আবিকার করেহেন £ তিনি লিখেছেন, গোগোল ছিলেন একজন সমাজতান্ত্রিক বাস্তব- 
বাদী। এই “আবিফার” থেকে বোঝা যায় এই ধরনের স্থল ভাবে তৈরি করা সাহিত্য- 
সমালোচনামূলক সত্যণমৃহ একজনকে কোন আজগুবি ববো নিয়ে ঘেতে পাবে; 
আরও বোঝা। যায়, এই অর্থহীন উক্তির লেখকের অতি সামান্থই দায়িত্ববোধ আছে 
কিংব। আদৌ কোনও দায়িত্ববোধই নেই তার কথার জন্য । 

সাহিত্যে বাস্তববাদ কাজ করে জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে । যখন “দরকারী পরিদর্শক 
( 0০৮০0100910 [0920607 ) এবং "মৃত আত্মা” (10680 9০015) লেখা হয়েছিল, 
তখন রাশিয়ায় কেউ কোথাও সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির কোনও ঘটনা৷ প্রত্যক্ষ করেনি । 
স্বতরাৎ গোগোলও খেস্তীকভ, চিচিকভ, মৌবাকেভিচ, নজদ্রেভ, প্রাযুস্কিন ও তীর 
অন্যান্য চবিত্রের সামাজিক ক্রিয়াকলীপে এই ধরনের ঘটনাবলীর প্রতিফলন দেখাতে 
পারেননি । তার মানে গোগোলকে মিথ্যাই সমাজতান্ত্রিক বান্তববাদী অভিধায় 
অভিহিত কর! হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন সমালোচনামূলক বাস্তববাদী এবং এমন 
দারুণ শক্তিশালী যে নিজের সমালোচনার শক্তিতে তিনি নিজেই আক্ষরিক অর্থে ভীতি- 
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বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন । তিনিই একমাত্র দৃষ্টান্ত নন ধার ক্ষেত্রে উন্মত্ততা অর্জন করে- 
ছিল একটি প্রগাঢ় শিক্ষামূলক সামাজিক-দার্শনিক তাৎপর্য । অন্যদিকে জড়-বুদ্ধিতা 
কিন্ত কখনও ছিল না, কখনও থাকতে পারে না, এবংবিধ তাৎপর্য, এবং এটা আমার 
কাছে অত্যন্ত অদ্ভূত বলে মনে হয় যে কিছু লেখক ত। বুঝতে পারেন ন1। 

সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হতে পারে কেবল কার্ধক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক স্বজন- 
শীলতার প্রতিকলন আমাদের সাহিতো কি এই ধরনের বাস্তবতা রূপ নিতে পারে ? 
স্পষ্টতই পারে এবং অবশ্যই পারে, কেননা আমাদের অধিকারে ইতিমধ্যেই আছে 
বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক ঘটনাবলী এবং সেগুলির সংখ্য। দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । আমর! 
এমন একটি দেশে বাস করছি এবং কাজ করছি যেখানে গৌরব ও সম্মানদীপ্ত কৃতিত্ব 
এত মাশুল ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে যে সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত এখন আর তাদের সব 
কাটর কথ উল্লেখ করে না। আমাদের কাহিনী-লখকেরা তাদের কোনও উল্লেখ করেন 
না, হয়, এই সহজ কারণে যে তাদের মনোযোগ এখনও উদ্দিষ্ট রয়েছে সমালোচনামূলক 
বাস্তবতার পুরনে ধারার দিকে, যা শ্বীভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ভাবেই “বিশেষজ্ঞতন করছে” 
“জীবনের নেতিবাচক দিকগুলি” সম্বন্ধে । এই মুহূর্তে লেখকদের ম্রণ করিয়ে দেওয় 
উচিত হবে যে দৃষ্টিক্ষীণতা, মিথ্যাচারিতা, কপটতা ও এই ধরনের অপরাপর 
খেয়ালিপনারও আছে তাদের নিজ নিজ স্বাভাবিক কারণ এবং এই কার্ণগুলি 
প্রতিকারযোগ্য । 

সমালোচনামূলক বাস্তববাদের প্রতি সংরক্ষণশীল বিশ্বস্ততার একটি প্রধান কারণ 
হচ্ছে লেখকের পেশাদারি রচনাকৌশলগত কুশলতার অভাব, কিংবা সাদা কথায় তাদের 
অজ্ঞতা এবং তাদের দেখার ও জানার অক্ষমতা । অনেক সময় এই কারণটির সঙ্ধে যুক্ত 
হয় অতীতের প্রতি, আদরের বুড়ো দাছুর প্রতি, এক আবেগঘন আকধণ, যে-দাদুর 
জীবনের একমাত্র প্রত্যাশা হচ্ছে একটি স্ন্দর সমাধি । এর সঙ্গে যোগ করো £ স্বল্পতম 
প্রতিরোধের লাইন : কাঠ দিয়ে কাজ করা সহজ পাথরের তুলনায়, পাথর দিয়ে কাজ 
করা৷ সহজ লোহীর তুলনায় % এবং কাঠের কুটারে একটি পারিবারিক দৃষ্ত বর্ণনা করা 
ঢের ঢের বেশি সহজ পাথর বা “রিইনকোর্সড কংক্রিট'-এর তৈরি একটি বহুতল ফ্র্যাট 

বাড়ীর জীবন চিত্রায়িত করার তুলনার। 

ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে কাজ করার অত্যাসের পরিণতি ঘটে রও ব্যাপার 

পরিচালনার অক্ষমতায়, নমুনা হিসাবে বলা যায় একট শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের 
[ব্যাপার । রচনাকার তীর প্রধান বিদয়বস্তকে ভাবাদর্শগত বক্তবাকে, অতিরিজ্ঞ ভাবাক্রান্ত 

করেন অনংখ্য খুটিনাটি জিনিসের বর্ণনা দিয়ে এবং তাঁকে কবর দেন বিরাট এক গাদা 
কাগুজে ফুলের নীচে, অনতি-উজ্জল যে ফুলগুলির উন্মেষ ঘটে তার বাগ বাহুল্য থেকে । 
খু'টিনাটির বর্ণনা যখন তুলনামূলক তাবে কিছুট। বেশি মানানসই, তখনও তা ক্ষতিকারক, 
ঘেমন ধরো, যৌথ খামারের বিকাশ সংক্রান্ত একটি গল্পে একজন বাক্রিতন্ত্রীর ক্রমে ক্রমে 
যৌথখামাবাতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় । আমার মতে, যা আমাদের ক্ষেত্রে এক 
শোচনীয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তার জন্য দোষ দিতে হয় খু'টিনাটির প্রতি এই 


সাহিত্যের উপাদান ২৩১ 


অতিরিক্ত আস্িকেই £ যেমন একজন লেখকের এখন অভ্যাসে দাড়িয়ে গিয়েছে তার 
বইয়ের প্রথম অংশটাই ছাপাবার জন্য দিয়ে দেওদা! এমনকি যদিও তিনি তীর দ্বিতীয় 
অংশে এখনও হাতই দেননি, কারণ যা কিছু মালমশল1 তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তা 
সবই তিনি খরচ করে ফেলেছেন এবং লেখার মত আর কিছু অবশিষ্ট নেই। 
একট] বড় উপন্যাস লেখায় হাত দেওয়া একজন উঠতি লেখকের পক্ষে খারাপ 
জিনিস; আমাদের দেশে যে এত প্রচুর পরিমাণ আজেবাজে লেখা প্রকাশিত হয় তার . 
জন্য দায়ী এই রেওয়াজ। কেমন করে লিখতে হয়, তা শেখার একদাত্র মাধাম হচ্ছে 
ছোট গল্প, যে-মাধ্যমে শিখেছেন রশীয় ও বিদেশীয় প্রায় সমস্ত বড় বড় লেথকেরা । 
ছোট গল্প নোতুন লেখককে শেখায় শব্দ বাবহারে মিত্বায়ী হতে, যুক্তিসিদ্ধ ভাবে তার 
বিষয়সামগ্রীর বিন্যাস করতে এবং তার বিষয়বস্তকে পরিকার ও আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থিত 
করতে । যাই হাক, একবার যখন আমি একজন প্রতিভাশালী লেখককে পরামর্শ 
দিলাম বিরাট বিরাট উপন্যাস লেখা থেকে বিশ্রাম নিয়ে সামগ্িক বদলি হিসাবে ছোট 
গল্প লেখায় হাত দিতে, তিনি উত্তর দেন £ “আঃ না, ছোট গল্প আঙ্গিকের দিক থেকে 
খুবই কঠিন” স্পষ্টতই, একটি পিস্তল তৈরি করার চেয়ে একটা কামান তৈরি করা 
সহজ । 
আমার ভূমিকা বড় বেশি শব্ধবহুল করে ফেলেছি, কিন্তু বাধ্য হয়েই । আমাদের 
তরুণ লেখকদের জানা উচিত তাদের লেখক-জীবনে কিকি সমস্যার মুখোমুখি হতে 
হবে, তাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত তাদের কাছ থেকে এই যুগ কি কি দাবি করে এবং 
পাঠকের কাছে তাদের দাঘ্িত্ব কত বিরাট । জগতে কখনও এমন পাঠক হননি ঘিনি 
আমাদের সোভিয়েত পাঠকের চেয়ে লেখকদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বৃহত্তর দাবিদার । 
জ্ঞানের সাধিত্র হিসাবে, আরোহণের সোপান হিসাবে সত্য কষ্ট হয় মানুষেরই প্রচেষ্টার 
দ্বারা__এবং এই সত্যটাই দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবজাতির সাংস্কৃতিক বিকাশের 
সমগ্র ইতিহাসের দ্বার] | 
আমি প্রায়ই পুনরাবৃত্তি করে থাকি যে একজন মানুষের লক্ষ্য যত উচ্চ হয়, তার 
বিবিধ সামর্থা ও প্রতিভার বিকাশও তত দ্রুত ও সামাজিক ভাবে স্থজনশীল হয়__ 
এট। আর একটি সত্য যেটি আমি ঘোষণ। করি আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার বলে, 
যা কিছু আমি দেখেছি, পড়েছি, যাচাই করেছি এবং চিন্তা করেছি তার সবকিছুর 
বলে। ভ্ঞাদিমির লেনিনের বিপ্লবী মনীষা মৌভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর সম্মুখে স্থাপন করেছে উচ্চতম লক্ষা এবং এখন 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি প্রলেতারিয়ান এক বলিষ্ঠ সংহতিতে এগিয়ে 
চলেছে এই চমকণ্াদ লক্ষ্য সাধনের নিশানায় এবং সেই সঙ্গে ক্রমেই আরও লক্ষণীয় 
ভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলছে সকল দেশের প্রলেতারিয়েত-এর বৈপ্লবিক শক্তিকে আর 
উদ্রিক্ত করছে সৎ মান্ষদের সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও ব্দমায়েশদের স্থৃতীত্র বিদ্বেষ । 
“প্রচুর কাগুজ্ঞান আছে” এমন লোকের৷ অর্থাৎ ধারা মনে করেন উদাসীন থাকাই 
আরও বুদ্ধিমানের কাজ, তীরা বিশ্বাস করেন ঘটনা, এঁতিহ, আর্ধবাক্য, অহ্থশাসনের 


২৩২ শিল্প ও সাহিত্য প্রসে : মার্কস থেকে মাও 


শক্তির কাছে শান্ত ভাবে নতি স্বীকার করাই হচ্ছে সর্বোত্তম; প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর 
এই লক্ষাকে তারা অভিহিত করেন অবাস্তব ও ্বপ্নসম্ভব বলে, এবং ষদিও তীর। সংগ্রামে 
ংশ নেন না, তবু তারা অগ্িত বিজয়ের ফলগুলি ভোগ করেন। এই ধরনের 

লোকদের জন্য একটি বিশেষ ও স্থযোগা স্থান সংরক্ষিত আছে, দান্তের নরকে । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে আমাদের এই "ম্বপ্রসম্ভব” লক্ষ্য অন্ুপ্রেরিত কবে 
বিবিধ স্বপ্রসম্ভব কৃতিত্ব, বারত্বদীপ্ত প্রয়াস এবং সবচেয়ে ছুমোহসিক সংকল্প । আমি 
এখানে সেগুলির তালিকা দিতে যাচ্ছি না, কিন্ত আমাদের জেনে রাখা উচিত কিভাবে 
এই সংকল্পগুলি-_এমনকি সাধিত হবার আগেই--পরিণত হয় ঘটনায় । 
রুটি খেতে ভালো কিন্ত সেই সঙ্গে এটাও জানা ভালো কি কি চেষ্টা চালানে৷ হয় গমকে 
নিত্যকলনশীল (02600191) গাছে পরিণত করতে যাঁতে করে প্রতি বৎসর ক্ষেত চাষ 
করতে যে-বিপুল পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়, তাকে অন্যত্র ব্যবহার করা যায়। 

এই ভাবেই তা সুষ্ট হয় সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের দ্বারা, যে-শরমের পরম 
লক্ষা একটি শ্রেীহীন সমাজতান্ত্রিক-সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে মানুষের দ্বারা 
অপব্যয়িত দৈহিক শক্তি রূপান্তরিত হবে বৌদ্ধিক শক্তিতে, এবং যেখানে ব্যক্তির 
ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশে অবারিত হবে সীমাহীন স্থযোগ । 

সাহিতোর কর্তব্য হচ্ছে এই কমিষ্ঠ জীবনকে চিত্রায়িত করা এবং সত্যগুলিকে 
বিবিধ রূপকল্পে__চরিত্রে ও প্রতিরূপে_ূর্ত করে তোলা। প্রবাদে বলা হয় : “যত 
উচুতে দাড়াবে তত দূরে চোখ যাবে।” তাহলে, এই উচ্চ লক্ষ্য থেকেই আমরা 
দেখব তোমাদের বইপত্রের বিষয়বস্ত ও আখ্যান-বিভ্তাস কত ভালো ভাবে সঙ্গতি বক্ষা 
করছে বিপ্রবের দ্বার সঞ্চঘীরুত স্থজনশীল শক্তির সঙ্গে, এবং কত ভালো! ভাবে তোমরা 
নিজেরা অন্থভব করছ এই বলিষ্ঠ উদ্দীপকের; প্রভাব ।৯ 


* ১৯৩৪ নালে প্রকাশিত তরুণ সাহিতাকদের সভায় প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ ; 1010 
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৬ 
বিচারে এটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে (এক ও ছুই অধ্যায়) সংকলিত 
হয়েছে মার্কস এবং লেনিনের কাছের লোকদের লেখা স্থৃতিচারণা থেকে কিছু কিছু অংশ 
_ মীর্কসবাদের এই মূল প্রণেতার এবং সেই সঙ্গে তাঁর এই প্রধান প্রবক্তার ব্যক্তিজীবনে 
শিল্প ও সাহিত্যের গ্রতি অন্থ্াগ প্রসঙ্গে । মার্কসবাদীরা যে কেবল তত্বগত নীরস 
ব্যাপারেই আগ্রহী নন, শিল্প ও সাহিত্য রসেও সমান রসিক এই ছুটি অধ্যায়েই তার 
প্রমাণ মিলবে। দ্বিতীয় ভাগে (তিন থেকে সাত অধ্যায়ে ) সংকলিত হয়েছে মার্কস- 
বাদের মূল তব্বকা রছয়ের রচনাবলী থেকে নির্বাচিত শিল্প ও সাহিত্যবিষয়কবিবিধ অংশ, 
ঘ! থেকে পাওয়া যাবে শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় ও দিক সম্পর্কে মার্কসবাদীদের 
সামগ্রিক অবস্থান । তৃতীয় ভাগে (আট থেকে উনিশ অধ্যায়ে ) অন্ততূক্তি হয়েছে 
শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে অগ্রণী মার্কসবাদী ব্যাখ্যাকীরদের-_.( প্রেথানত, লেনিন, স্তালিন, 
ত্রতস্থি, মাও প্রমুখের )-বিবিধ নিবন্ধ যা থেকে আমর! জানতে পারি আলোচ্য বিষয়টির 
বিবিধ দিক সম্পর্কে মার্কসবাদের আলোকে বিশদ ব্যাখ্যা ও বিচার । সর্বশেষে, চতুর্থ 
ভাগে (কুড়ি থেকে পচিশ অধ্যায়ে ) সংযোজিত হয়েছে কয়েকজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী 
শিল্পী-সাহিত্যিকের__গ্ধি, লু শুন, ব্রেখট্‌ এবং র্যাল্ক, কক্স-এর কয়েকটি নির্বাচিত 
রচনা, সেগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি মাক্সবাদকে তীবরা কে কিভাবে গ্রহণ 
করেছেন। 
দ্বিতীয় ভাগ সম্পর্কে আরও উল্লেখ্য যে, একমাত্র কিছু চিঠিপত্র ছাড়া আর কোথাও 
মার্কস বা এক্গেলস শিল্প বা সাহিত্যকে মুখ্য উপজীবা করে কোনও গ্রন্থ বা এমনকি 
কোনও নিবন্ধও রচনা করেননি । ইচ্ছা ছিল হাতের কাজ কমে গেলেই এ ব্যাপারে 
আত্মনিয়োগ করবেন । কিন্তু হাতের কাজও কমেনি, ইচ্ছাও পূর্ণ হয়নি। অতএব, 
সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন শিরোনাম ও উপশিরোনামের অধীনে যে-অন্ুচ্ছেদগুলি 
সন্নিবেশ করা হয়েছে, সেগুলির বেশির ভাগই সংকলন করতে হয়েছে তাদের ভিন্নতর 
বিষয়-সংক্রান্ত রচনাবলী থেকে, বাকিটা তীদের চিঠিপত্র থেকে । এবং তার পরে সে- 
গুলিকে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হয়েছে বিষয়বস্ত অনুযায়ী । 


তৃতীয় ভাগে, যে-ভাগে মার্কসবাদের অগ্রণী ব্যাখ্যাকারদের লেখা সন্িবিষ্ট করা 
হয়েছে; তাতে ত্রতস্ি-র লেখাকে অন্তভূক্তি করায় আমার এক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন, এটা 
করা কি ঠিক হলো? এই একই প্রশ্ন আমার কিছু পাঠকও তুলতে পারেন। তাই এ 
প্রসঙ্গে আমার ঘ৷ বক্তব্য, ত| আগেভাগেই এখানে সবিনয়ে বলে রাখতে চাই । ত্রতত্বির 
রাজনৈতিক অবস্থান দারুণ ভাবে বিতক্িত, তা! বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি 
কোন কোন ক্ষেত্রে তা মার্কসবাদ থেকে ঝ্চ্যিত বলেও আমি মনে করি। কিন্তু শিল্প- 
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